ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব 


৪৭ 





ভূপেক্্রকিশোর রক্ষিত-রায় 


ভারতে মশত্্-বিপনব 


ভুপেক্দ্রাকিশোর বন্ষিত-রায় 


১৫-২5 শাহানা হব €দু ্টীটঃ কলিনিকাতা -5২ 


প্রকাশক £ 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাম 
১৫।২, শ্যামাচরণ দে গ্রীট, 
কলিকাতা-১২ 


৮০০35 


ইউজ সদ শর দি 
প্রথম প্রকাশ £ ০০০০৯০১০ 


আধাঢ়, ১৩৬৭ 


প্রচ্ছদ £ 
শ্রশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাম 


মুদ্রাকর : 
দি সত্যনারায়ণ গ্রির্টিং ওয়ার্কস্‌ 
২*৯-এ, বিধান সরণী, 
কলিকাতা-৬ 


দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরে 
বিদেশে নিবাসনে 
যিনি নিরস্তর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টায় 
এবং 
সব-এশীয় আমেরিকা -প্রবাসী ছাত্রদের কল্যাণে 
আত্মনিবেদন করে গেছেন, 
আমার পরম শ্রদ্ধেয় সেই পিতৃব্য 
স্বর্গত হেমেন্্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের 
স্মরণে 
এ গ্রন্থ-অধ্য 


গ্রন্ন কারের অন্যান্য পুস্তক 

সবার অআলক্ষেত 

[ প্রথম ও ছিতীক্স পর্ব ] 

বিজ্ঞানের চিঠি 

[ অপর যুগ্ম-গ্রস্থাকার জ্যোতিষ জোক্সারদার ] 


দুই প্রচ 
[ মারাঠী থেকে অনুষ্ধিত ] 


বিল্পব জীর্থে 


ভামিকা 

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে “দশস্ত্র বিপ্লব যে একটি বিশেষ স্থানি অধিকার 
করে, এই সত্য কথাটি বহুদিন অহিংসবাদীর| মেনে না নিলেও আজ কেবল 
জননাধারণ নয়, এতিহামিকেরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এখন 
পর্যন্ত এর কোন ষথাযথ ইতিহাস লিখিত হয়নি। এ সম্বন্ধে জাতব্য তথ্য 
জানতে হলে প্রধানতঃ সরকারী কাগজপত্র ও রিপোর্ট, বিপ্লবীর্দের ব্যক্তিগত 
স্বৃতি€থা এবং বিশেষ কয়েকটি ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ-_এই কয়টি উপাদানই 
প্রধান। বাংলাদেশের বিপ্লব সম্বন্ধে নলিনী কিশোর গুহের “বাংলায় বিপ্লববাদ” 
এৰং সামগ্রিক'ভাবে ভারতের বিপ্লব আন্দোনন সম্বন্ধে স্প্রকাশ রায় লিখিত 
ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাধ?ই একমাত্র গ্রস্থ। আমার পরম 
নেহাম্পদ শ্রীমান তৃপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় প্রণীত “ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব” 
্ন্থধানি ভারতের বিপ্রব নত্বন্ধে ছিতীয় গ্রন্থ। ইতিহাসের দিক থেকে এই জন 
এর মূল্য খুব বেশী। 

লেখক নিজে একজন প্রসিদ্ধ বিপ্লবী, বিপ্রবীর্দের সাহচর্ধেই তাঁর জীবন 
কেটেছে। তাই সযত্বে ও আয়াম সহকারে পরিচিত অনেক বিপ্লবী বন্ধুর 
নিকট শোনা বিবরণ ও তাদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সাহায্যে, এবং নিজস্ব অভিজ্ঞ 
থেকে তিনি এই বিরাট গ্রন্থখানি প্রণষন করে বাংল! সাহিত্যের এবং বর্তমান 
যুগের 'ভারত-ই'তিহাদের একটি বড় অভাব দূর করেছেন। 

এই গ্রস্থখানিতে কেবল বিপ্লবের স্থপরিচিত কাহিনী নয়, বিপ্লবের নানা 
শাখ। ও ভাবধারা, তার আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি, বহু অখাত অজ্ঞাত বিপ্লবীদের 
জীবনী ও কর্মশজি, শ্বদেশপ্রেমের অভূতপূর্ব নিদর্শন, সাহস, উদ্ভম ও নির্ভীকতা 
প্রন্ুতির চরম দৃষ্টান্ত এমন সহজ হথললিত ভাষায় তিনি নিজের অনুভূতি দিয়ে 
বিবুত করেছেন ষে, একবার পড়তে আরম্ত করলে চিত্তাক্ক উপন্তাসের মত 
উহ৷ শেষ পর্বস্ত ন পড়ে তৃণ্চিলাভ হয় না। 

তিন বছর আগে “সবার অলক্ষ্যে” এই নামে বাংলাদেশের বিপ্লবের 
কাহিনীর একটি অধ্যায় দুই খণ্ডে প্রকাশ করে লেখক যে খ্যাতি অর্জন 
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করেছেন, ভারতের বৃহৎ পটভূমিকায় সেই বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখে তিনি 
তার চেয়েও বেশী খ্যাতি পাবেন | সেই গ্রন্থের ভূমিকায় আমি বিপ্রব সম্বদ্ধে 
সাধারণ ভাবে ষে কথাগুলি লিখেছিলাম-_এই গ্রস্থখানি সন্বন্ধেও তা! পুরোপুরি 
খাটে। স্থৃতরাং তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই । 

আগের গ্রন্থের তুলনায় বৃহত্তর পটভ্ূমিকাই এই গ্রস্থের একমান্র বিশেষত 
নয়। এর মধো অনেক বিচার বিশ্লেষণের পরিচয় এবং বহু নূতন অথবা 
অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত তথা 'আছে। দুষ্বাস্ত ত্বরূপ আলিপুর বোমার মামলায় 
নয়েন গোর্সাইয়ের রাজসাক্ষী হবার এবং বারীন ঘোষের স্বীকারোক্তির কারণ 
কি এবং দিল্লীতে ল্ড হাডিঞ্জের উপর কে বোঁনা নিক্ষেপ করেছিল এই সমূদয়ের 
আলোচনা, রডা-অন্ত্রলুনের রাজনৈতিক গ্ররুত্ব, কয়েকজন এ-দেশীয়া ও 
বিদেশিনী মহীয়সী বিপ্লবিনার বিবরণ, বৈকুঠ স্থকুলের আত্মবিসর্জনের অপৃধ 
কাহিনী প্রভৃতির উল্লেখ কর! থেতে পারে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এ প্রখ্যাত 
ওপন্তামিক শরৎচন্দ্রের বিপ্লবীদের সম্বন্ধে মনোভাব, এবং তাদের উপর গ্রভাব 
সম্বন্ধে অনেক নৃতন তথ্য এই গ্রন্থে আছে। চট্টগ্রামের মহান নায়ক কুর্যসেন 
ও নেতাজী কথ ভাষচন্দ্র ও “বিভি' দলের সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের কাহিনী, 
অবিভক্ত বাংলার মুঘলমান-বিপ্রবীদের প্রিচয়, বিনয় বস্থর পলায়ন কাহিনী, 
দীনেশ গুপ্তের জীবনী, রাইটার্স বিল্ডি আত্রমণ সম্পকে প্রত্যক্ষদশশীর বিবরণ, 
শহীদদের পত্রাবলী, প্রীতিলতা ওয়াদ্েদারের টেস্টামেণ্ট, জার্মানীতে ও 
আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্রবীর্দের কার্ষের সংশ্ষিপ পরিচয় প্রভৃতি বনৃবিধ 
জ্ঞাতবা তথ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে । সারা ভারতের বিপ্লব-কাহিনী 
ন্ুচুক্ধপে লেখার এখনও ব্যবস্থা হয় নি-_কিন্তু আলোচা গ্রন্থখানি যে ভবিষ্যতে 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার একটি যূলাবান উপকরণ পূপে স্বীকৃত হবে, এ বিষয়ে 
আমার কোন সন্দেহ নেই। 


৪নং বিপিন পাল রোড, 


কলকা তা-২৬ স্টীতসে্া 5৮ সিউি02 


গ্রন্থকারের কথা 


অধুনালুগ্ত শিখা” সাপ্তাহিকে এই গ্রন্থের বছুলাংশ গ্রকাশিত হয়েছিল । 
ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলোর নাম ছিল “বিপ্রবের কিছু কাহিনী" । আলোচ্য গ্রস্থের 
নাম দেওয়া হল ভারতে সশস্ত্র-বিপ্ব। 

১৮৯৭ সাল থেকে ১৯৪* সাল পর্যস্ত ভারতবর্ষে এবং বহির্ভারতে সংঘটিত 
বৈপ্লবিক নান! ঘটনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই গ্রন্থে লিখিত রইল । কিন্তু লিখিত 
রইল ন৷ ১৯৩* সাল থেকে ১৯৪* সাল পর্যস্ত বাঙলায় অনুষ্ঠিত প্রচণ্ড বৈপ্লবিক- 
কর্মকাণ্ডের ইতিহাম। অবশ্য এ কালের বঙ্গদেশীয় বিপ্লবী-চরিত্র ও বৈপ্রবিক- 
সাধনার সঙ্গে কিছু পরিচয় ঘটানর উদ্দেশে লিখিত হয়েছে এই গ্রস্থের কুড়ি নং 
থেকে দতাশ নং অধ্যায়গুলো! | বাঙলার বৈপ্রবিক-কর্মকাণ্ড (১৯৩*-৪০) এ-প্রন্থে 
না লেখার কারণ, «সবার অলক্ষ্যে নামক গ্রন্থের দুই খণ্ডে আমি তার ইতিহাম 
বিশদভাবে লিখেছি । তবে তৎকালে অন্ুষিত লমগ্র গোপন কহিনী উক্ত 
্রন্থেও সম্পূর্ণ হয় নিবা হতে পারে না। সুতরাং “ভারতে সশঙ্ব-বিপ্রবে'র 
দ্বিতীয় খণ্ড কোন কালে প্রকাশ্রিত হলে সে-যুগের অনুক্ত ঘটনা এবং ১৯৪৭ 
সাল অবধি ৰাঙলায় ও বহির্ভারতে “আজাদ হিন্দ বাহিনী” বিচরিত সার্থক 
বিপ্লবের শেষ ধাপের ইতিবৃত্ত লেখার ইচ্ছা! রইল। অবশ্ব উহা স্থদূর ভবিষ্যতের 
কথা। 

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট “শরৎ প্রসঙ্গে লেখাটি বেরিয়েছিল “বাটানগর রিক্রিয়েশান্‌ 
ক্লাঝে'র কর্মীদের ম্যাগাজিনে । কুঁড়ি, তেইশ ও চব্বিশ নং অধ্যায়গুলোর মূল 
বচন! এবং লাতাশ নং অধ্যায়ের “অন্যায় যে করে? শীর্ষক অংশটুকু যথাক্রমে 
'সাপ্চাহিক বন্ুমৃতী” “মাসিক নবরূপা+, “নিক যুগান্তর” এবং বিপ্লবী নিকেতন 
প্রকাশিত “নেতাজি জয়ন্তী সংখ্যা” (১৯৬৭ ) প্রভৃভি পত্র-পত্রিকায় ছাপ 
হয়েছিল। ছাবিবিশ নং অধ্যায়ের প্রবন্ধটি আমি বার্ণপুর “ভারতী ভবনে, 
নেতাজী-জয়স্তী-উৎসব সভায় ১৯৬৭ সালে পাঠ করেছিলাম। তবে উক্ত 
প্রবন্ধের শেষাংশ পরে যুক্ত হয়েছে । এ ছাড়! আরো কয়েকটি নৃতনতর 
অধ্যায়ও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে ষ! “শিখা” সাপ্তাহিকের প্রকাশ সহস বন্ধ 
হয়ে যাওয়াতে উক্ত কাগজে ছাপ। হতে পারে নি। তাদের সংখ্য। অল্প নয়। 


[ ৩ ] 


“ভারতে সশন্্র-বিপ্রব' গ্রন্থ রচনায় প্রামাণ্য পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা বাতীত 
বহু 'বপ্রবী, দেশপ্রেমী, সতীর্থ ও বন্ধুজনের কাছ থেকে আমি বিবিধ তথ্য সংগ্রহ 
করেছি। তাদের প্রতি আমার রুতজতার অস্ত নেই ।...অকুগচিত্বে, উদার 
দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ভাবীকালের তরুণ-তরুণীদের ভারতীয়-শৌর্যকথ। 
শোনানর চেষ্টায় সাহায্যদানের বোধে আগ্রহান্বিত হয়ে তথ্যাদি পরিবেশন করে' 
অথবা তাদের রচন৷ থেকে উদ্ধৃতি দেবার অনুমতি দিরে যার! সাহাধ্য করেছেন 
_-তীদের মধ্যে বিশেষ করে সর্বশ্রী বিভতিত্ভৃষণ দাশগুধ ( পুরুলিয়া ), বাসদের 
বলবস্ত গোগটে (পুণ! ), বটুকনাথ আগরওয়াল ( জৌনপুর), অধ্যাপক কল্যাণ 
কুমার বন্দোপাধ্যায় (হিজলি ), ভ্ক্টর বিমানবিহ্ারী মজুমদার ( পাটন। ) ও 
কে. পি. বিশ্বাস (কলিকাতা ) প্রমুখ সজ্ঞনদের কাছে আমি খণবহ্ধ | আমি 
আরো খণবদ্ধ প্রবীণ বিপ্রবী-নেতা ও সাগিত্যিক শ্রীনগেজচন্্র গুহ-রায় মহাশয়ের 
কাছে।.*শশ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষের ৭২০11 ০ [701,00-এ সংগৃহীত কিছু 
তথ্য এই গ্রন্থের প্রথম দিকের কয়েকটি অধ্যায়ে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে 
পারায় কালীবাবুকে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞত। জানালাম । 

এই গ্রন্থরচনায় পূর্বাপর সর্বাধিক উৎসাহ ধার কাছে পেয়েছি তার 
নামোল্লেখ না করলে আমার পক্ষে প্রত্যবায় তবে । তিনি প্রখ্যাত বিপ্রৰী-নায়ক 
সবজনশ্রদ্ধেয় শ্রৃদুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ । তার আশীর্বাদ শুধু অমূল্য নয়, সসমুখওড। 

এখানে আমি স্বীকার করব ষে, “শিখা” কর্তৃুপক্ষের--ৰিশেষ করে শ্রেহভাজন 
সতু সেনের সনির্বদ্ধ চাপ বাতীত সপ্তাহের পর সঙাহ ধুর অত সময় নিযে 
লেখা ঠৈয়ের করার ইচ্ছা বা সুযোগ আমার হত না। সেঙ্ন্ত তাদের কাছে 
আমার কৃতজ্ঞতা অসামান্ত | 

প্রীমান পার্থসারথি বস্থ এই বৃহৎ গ্রন্থের নাম-শ্থচী তৈয়ের করে দিয়ে আমার 
পরিশ্রম লাঘব করেছেন। তাকে ঘিরে রইল "মামার অপরিশিত স্বেহ। 

গ্রন্থপ্রকাশনে আমি স্বভাষ বলছি'র গ্রস্থকার গ্রীতি'ভাঙ্গন শ্রশৈলেশ দে"র 
উদ্যোগ ষথার্থই আশাতীত। তারই চেষ্টায় এবং “রবীন্দ্র লাইব্রেরী'র আগ্রহে 
এই গ্রন্থ বহু অথবায়ে প্রকাশিত হল। গ্রন্থের জন্ত অঞ্শ্র ছবি নিবাচনের 
এবং গ্রন্থ-সাজানর সর্বদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শৈলেশ দে ও রবীন্দ্র লাইব্রেরীর 
সবাধিকারী শ্রুরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস । এদের ধন্যবাদ জানাবার চেষ্টা আমি করব 
না। এদের শুধু জানিয়ে গেলাম নিরবচ্ছিন্ন শুভেচ্ছা । এখানে অবশ্য উল্লেখ 
করব যে, শহিদদের কিছু ছবি *৬/1)0'5 ড/1)0 ০0£ [70191 140801015, 


| ৪ | 


“মৃতুপ্জয়ীঃ “শহিদ ম্মরণে ও ৭ু২০1] ০ [ব01500, প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে এবং 
সতীর্থ সংহতি+, এবালেশ্বর শহিদ-স্মরণ সমিতি? “বিপ্লবী নিকেতন”, “বিপ্রবী 
পরিষদ” ও ভারতের বনু বিপ্রবী বন্ধুদের কাছ থেকে সংগ্রহ করার স্ৃষোগ 
পেয়েছি ৰবলে সকলের উদ্দেশেই জানালাম ধন্যবাদ । 

রবীন্দ্র লাইব্রেরীর মাধ্যমে, এই গ্রন্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে, আমার বিশেষ 
যোগাযোগ ঘটেছে শ্রীপরিতোষ চক্রবতি ও শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে। 
তাঁদের কর্তব্যবোধ, আস্তরিক সহযোগিতা, চিত্ত-মাধুর্ধ এবং গ্রাস্থর বিষয়বস্র 
প্রতি অফুরস্ত শ্রদ্ধ৷ গ্রতিক্ষণে আমাকে মুগ্ধ করেছে। তীর1 আমার অভিনন্দন 
গ্রহণ করুন। 

আমার সহদক় ধন্যবাদ রইল গ্রচ্ছদপট-শিল্পী শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাম এবং এই 
গ্রন্থপ্রকাশ-কার্ষে যুক্ত প্রত্যেকটি কর্মীর উদ্দেশে । 

দেশের তরুণ-তরুণী ও পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ এই গ্রন্থ-কাহিনীর মধ্যে নিজ্দের 
জীবন-গড়ার কিছু মূলধন খুঁজে পেলে আমার শ্রম সার্থক হবে । 

সর্বশেষে আমি শ্রচ্ধা জানাচ্ছি তাকে, হার কথা ইচ্ছা করেই সর্বাগ্রে উল্লেখ 
করাহয়নি। তিনি আমার পরমপুজনীয় আচার্য ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার | 
বিশ্ববিখ্যাত এতিহাসিক তিনি। তিনি আমার গ্রস্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে 
আমাকে সম্মানিত করেছেন। 


১*৪-নি কড়ের়া রোড, 
পারা ভি লেদাতিলো হি 


14 
॥ ১৯শে জুন১৯৬৭সাল 


বিষয় 
॥ এক। 
সুচনা 
(ক) বিক্বোহী মহারাষ্ট্র 
(খ) বাস্থদেব বলবস্ত ফাঁকে 
॥ দুই ॥ 


মহারাষ্ট্র_বিপ্লবের উৎসতৃমি 

(ক) চাপেকারদের তিন ভাই 

(খ) দামোদর হরি চাঁপেকার 

(গ) ফাসির মঞ্চে বালরুষ্ণ চাপেকার 

(ঘ) মহাদেব বিনায়ক রাঁপাডে ও বান্দর 

হরি চাপেকার 
($) চাপেকার জননী 
॥ তিন ॥ 

বিগ্লবী বাঙুল। 

(ক) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 

(খ) সুশীল সেন 

(গ) কিংসফোর্ড-হুত্যার' চেষ্টা 

(ঘ) প্রফুল্নকুমার চাঁকি 

(ও) ক্ষুদিরাম বন্ধু 

(চ) নন্দলাল-হতা' 

॥ চার॥ 

আবার মহারাষ্ট 

(ক) জ্যাকসন-হনা। 

(খ) প্রথম নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা 

(গ) দ্বিতীয় নাসিক ড়যন্ত্র মামলা 


| ৭ 


পৃষ্ঠ 


১৭ 
৮ 


৬ 
৭ 


৩৬ 
৩০ 
৪8 


৪৮ 


€৪ 
€৮ 


৬ 
৬১ 
৬৪ 


৬৪ 


[বষস্ত 


।পাচ॥ 


ধবপ্লব-তরঙ্গে বিধৌত অগ্থান্ত প্রদেশ 
(ক) মাদ্রাজ 


(খ) 


(গ) 


(ষ) 
(৬) 


(5) 
(ছ) 
(জ) পাঞ্জাব 


আশ.-হতা। 

ওয়াঞ্চি আয়ারের আত্মবিলয়ুন 
ভেঙ্কটেশ্বর ও ধর্মরাজের আত্মদান 
বিহার-ডীড়ন্যা-মধ্যগ্রদেশ-উত্তরগুদেশ- 
বর 

বর্মার কাহিনী 

বর্মার মোহনলাল 


॥ ছয় ॥ 


বিপ্লবশোর্ষে বাঙল। 
(ক) আলিপুর বোষা-ষড়ঘন্ত্র মামলা 
(খ) 


(গ) 


(খ) 
(ড) 
(চ) 
(ছ) 
(জ) 
(ঝ) 
(ঞ 
(ট) 
ঠ) 


আর 


নরেন গোসাই-এর রাজসাক্ষী হবার 
কারণ 

বিপ্লবের হোতা বারীন ঘোষ স্বীকারোক্তি 
করলেন কেন ? 

নরেন গোসাই নিধন-পর্ব 

বারীনবাবুর আপশোষ 

গোসাই-হত্য। ষড়যন্ত্রে সতোনের অবদান 
কানাইলালের ফাসি 

সত্যে্দরনাথের ফাসি 

সরকারী-উকিল আশুবিশ্বাস-নিধন 

চারু বস্থর ফাসি 

সামন্তুল আলম.-হুত্য। 

বীরেন দত্ত-গপ্ 


পৃষ্ঠা 


৬৭ 
৬ 
৬৭ 


৬৪ 


প ৩ 
প১ 
ণ২ 
৭৪8 


৭৭ 


৭৯ 


৮ 


বিষয় 


॥ লাভ ॥ 
[রতের আগুন বিলেতে ছডাল 
(ক) লঙুনে প্রথম বহু,দ্গীর 
(কার্জন উইলি নিধন ) 
(খ) মদনলাল ধিংড়াব ফানি 
গ) একত্রিশ বছর পর লগ্নে দ্বিতীয় 
বন্বাদ্গীরণ 
(ঘ) ও;ডায়ার হৃত্য। 
(৪) উধম সিংএর ফানি 


॥ আট ॥ 
বক্তিদীপ্ত দিলীনগরা 
(ক) বোমা-ধিধ্বস্ত লর্ড হাডিগ 
(খ) ফাসিব মঞ্চে চারটি বীর 
(গ) শক্িদ বসস্ত বিশ্বাস 
(ঘ) বালমুকুন্দের পত্বী রাষরাখী ধেখী 
॥ জয় ॥ 
রড।-অন্ত্লুন 
(ক) হাবু মিত্র (শ্রীশ মিত্র) 
(খ) অস্ত্র লুটের পব 
(গ) অস্ত্রহরণ-যড়ন্ত্র মম্পরকে টেগার্ট 
(ঘ) রডা-অস্বলুনের রাজনৈতিক গুরুত্ব 


॥ দশ ॥ 
প্রথম বিশ্বযুছে ভাবত-জার্যান ষড়যন্ত্র 
(ক) গর্দর পার্টির অবদান 
(খ) *ন্দয়ালেব পর রামচন্দ্র 
( শ্ত'ন্ফ্রান্সিক্খো বচার ) 
€গ) ভারতবর্ষে গ্দর কর্মীদের বৈপ্রবিক 
অনুপ্রবেশ 


১১৩ 


১১৭ 


১২৩ 


১২৩ 


১২৬ 


১২৭ 


১৩৩ 


১৪৮ 


১৬২ 


বিষয় 

(ঘ) আপাতদৃষ্টিতে বিপ্লব বর্থ হল 

(ঙ) লাছোর ষড়যন্ত্র মামল। 

(5) ব্যর্থ বিপ্লব সার্থক হল-_বালেশ্বর যুদ্ধ 
(ছ) বিশ্বাসঘাতক ত1 কে ব! কা"র। করেছে? 
(জ) বালেশ্বর যুদ্ধের পর 


॥ এগার ॥ 
দেশে-বিদেশে কতিপয় মহিয়সী বিপ্রবিনী ও 
মহান্‌ বিপ্লবী নায়ক 
(ক) মহিয়সী বিপ্রবিনী 
(খ) ভগ্রী নিবেদিতা 
(গ) বিদেশিনী আগ.নেস ম্মেলি 
(ঘ) মাদাম ভিকাজি রুস্তম. কাম। 
(ড) বিদেশিনা মিস এলিস্‌ ( সাবিআী দেবী ) 
(5) নির্বাসিত বিপ্লবী-নায়কদের ছু'একজন 
(ছ) বারেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
(জু) মৌন্ানা বরকতউন। 
(ঝ; রাজ মহেন্দ্রপ্রতাপ 

॥বর ॥ 
বাধ্যতামূলক থগু-যুদ্ধ 

(ক) দিরাজ্গণ্জে সংখ 
(খ) গোহাক্দির যুদ্ধ 
(গ) কলঙতাখাজারের (ঢাক1) লড়াই 
(ঘ) উনিশ শত আঠার সালের পর 


॥ তত ॥ 
উদ্যোগ পব 
(বিপ্বেহ তৃতীয় শ্থরে উত্তরণের পুবে ) 
(ক) কৃপাণ ঝঞ্চন। 
(খ) ভে' সাহেব হত্যা 


পৃষ্ঠা 


১৬৮ 
১৭৫ 
১৭৭ 
১৮২ 


১৮৪ 


১৯২ 
১৯২ 
১৪৯৭ 


১৯৪ 


২২৮ 


৩২ 


৩ 


বিষয় 
(গ) কাকে।রী স্টেশনে ট্রেন লুট 
(ঘ) আলিপুর জেলে মার একটি হত্যা 
(ভূপেন চ্যাটাজি ) 
॥ চৌদ্দ ॥ 
উদ্যোগ পর্ব 
| শেষার্ধ] 
(ক) কারাগুহে বন্দী মন 
(খ) রিভোলটিং গ্রপ 
(গ) এডভান্স গ্রপ সম্পর্কে জনৈক বিপ্লবী 
নেতার উক্তি 
(ঘ) রিভোল্টিং গ্রপের কি কিছুই সার্থকতা 
ছিল না? 
(ও) চট্টগ্রাম-বিপ্রবীরদল ও বি. ভি.-পার্টি 
(চ) বাঙলার বাইরের বিদ্রোহী মন 


॥ পনের ॥ 
বাঙলার বাইরে তরুণ-বিপ্লবীর্দের 
কীতি 
(ক) ্তাগ্ডার্স-নিধন 
(খ) দিলীর এযানেম্ত্রি-গুহে বোম। নিক্ষেপ 
(গ) যতীন দাস 
(ঘ) লাহোর যড়যগ্র মামল। 
(তৃতীয়) 
(ঙ) ভাইস্রয়ের স্পেশাল-ট্রেন ওড়াবার এচষ্ট' 
(5) শহিদ ভগবতাঁচরণ 
(ছ) ছুগ। দেবী 
॥ ষোল ॥ 
জোড়। খুন 
( বন্ধুহ বিভীষণ-হত্যা ) 


(ক) বিভীষপ-নিশ্দন শহিদ বৈকু্ স্কুল ও চন্দ্রম। সিং". 


[১১] 


২৪৬ 


২৪৩ 
৪১ 


২৪৩ 


২৪৫ 
৪৭ 


৪৮ 


৫২ 
২৫৩ 
৫৫ 
৫৮ 


খৎ 
৬৫ 


২৬৭ 


বিষয় 
(খ) “আমি ফিরিব না করি? মিছা ভয় 
আমি করিব নীরবে তরণ” 


॥ সতের ॥ 


স্তিমিত হতে হতেও বিপ্লব-তরঙ্গের প্রচণ্ড ধাকা 
(ক) শহিদ হরিকিষেণের গুলিতে 
পাঞ্জাব-গভর্ণর আহত 
(খ) চন্ত্রশেখরের সন্মুখ-যুদ্ধ 
(গ) বোস্বাই গুদেশের গভর্ণর স্যার হছট্সন 


আক্রান্ত 
॥ আঠার ॥ 
রৰীন্দ্রনাথ ও সশস্-বিপ্লব 
॥ উদ্সিশ ॥ 
শরং-মানসে বাঙলার ছুঃসাহমসিকার দল 
॥ কুড়ি ॥ 


দীনেশ গুণ্ডের রবীন্দ্রনাথ 
(ক) দীনেশ গুপ্তের একটু পরিচয় 
(খ) অতীতের পৃষ্ঠ থেকে উদ্ধৃতি 
(গ) বিনয় বহ্থর পলায়ন 
(ঘ) যখন রাইটাস-প্রাসাদ আক্রান্ত হল 
(প্রতাক্ষ দখন ) 
(উ) বিনয়-বাদল-দনেশ বাগ 


॥ একুশ ॥ 
ভূমৈব সখং নারে স্বখমস্তি 
(জেলখানা থেকে লিখিত শহিদদের অমর গত্রাবল' ) 


॥ বাইশ ॥ 


তারাও দিয়ে গেছেন কম লয় 
[ ১২] 


পৃষ্ঠা 


৭৩ 


২৮৭ 


২৮৭ 


২৭৯৪ 


২৪৯৭ 


৩১ 
৩৩২ 
৩৩৪ 
৩৪০ 


৩৫৯ 


৩৬৩ 


৩০৮৮ 


বিষয় 
॥ তেইশ 
শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার 
(ক) গ্রীতিলতার “টেস্টামেন্ট* 


॥ চব্বিশ ॥ 
অবিভক্ত বাঙলার মুসলিম বিপ্লবী 
॥ পচিশ | 
বিপ্লব-ইতিহাসে অবিস্মরণীয় দুইজন সংগঠক 
(ক) পূর্বাভাস 
(খ) বি. ভি. র সর্বাধিনায়ক ছেমচন্ত্র ঘোষ 
(গ) চট্টগ্রাম বিপ্রব-বাহিনীর সর্বাধিপ সূর্যসেন 
(ঘ) সুর্যসেনের সর্বশেষ বাণী 


| ছাঁবিবশ ॥ 
নেতাজির মাবি9াব 'ভারতীয় বিপ্লবের ফলশ্রুতি 
-আকন্মিক নয় 

॥ সাতাশ ॥ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শহিদ-স্বীকৃতি 
(ক) অন্তায় যে করে আর অন্তায় ষে সহে 
(ধ) একটি এতিহাসিক প্রত্যুন্তর 


॥ আটাশ॥ 
এপার ওপার 
(ক) এ বঙ্গের ছাব্বিশে জানুয়ারি 
(খ) ও বঙ্গের একুশে ফেব্রুয়ারি 
॥ পরিশিষ্ট ৷ 
চির উন্নত মম শির 
( আতুরি সীতারাম খাজু) 
রভা-কোম্পানির অস্ত্-হরণের তাৎপর্য 


[ ১০] 


৪৬৪ 


৪৭১ 


৪৮৫ 
৪৮৫ 


৪৯০ 


৫২৮ 


বিষয় 
4 [দশা (একটি পত্র) 
দ্বিতীয় পত্র 
মহাজাতি সদন কর্তৃক গৃহীত “টেপ রেকর্ডন-এর 
অনুলিপি 
শহিদ গ্রীতিলত৷ ওয়াদ্দেদারের টেস্টামেন্ট, 
(ইংরাজি ) 
ভবানীপ্রসাদের ছোট ভাইটির পত্র 
গ্ন্থ-তালিকা 
নাম-ক্চী 


| ১৪] 


পৃষ্ঠা 


৫৩৭ 


৫৪8৪8 


৫৫৩ 
৫৫৮. 
৫৬৪ 


৫৬২৬ 
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কানাই লাল দত্ব সত্্ত্রনাথ বন্ধ 
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বিষণ গণশ পিংলে 


মামীবচাদ (৪) ভঃবাপবিভাবী 


রি 
হি 
ু 


শ্রুতি ৮ 


মহানায়ক যতীন নাথ মুখাঞী 








(€) 


৭ 


তশ € 


নিও 
1 ক 
] 





মনোরঞ্জন সেন 


স্ব *৯ 17) 11 5 





নলিন" বাগচী তারিণা মজুমদার 





চস ₹ 
বা 


ডি 





গোপীনাথ লাহা মনোরঞ্জন ভটাচা 





৯ ৯ ০০ আটা স্ক০-০ ২০, ০ 





»টগ্রাম যুব-বিদ্রাঙব সবাপিপতি 
স্থয সেন (মাষ্টাবদ। ) 





প্রীতিলতা ওযাদ্াদাব (৭) তাবাকশ্বব দস্টিদাব 





চে 


| রামরুণ বিশ্ব! 


বশ 
হু 
নি 








বি. টির লর্বপিননক ভেমচন্্র ঘেষ ও 


্চ ৮ 


মন্ুশালন-ল মিল নত ত্রহলাক্য চক্রবহী (মহত, 





ডলালাবাদ-যুদ্ধের 
নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন ও বিধু ভট্টাচার্য 





ভা।লালাবাদ-ঘুদ্দের 
টেগরা ও মতি কানুনগো 


(১০) 





দ্ধর 


ল[বাদ-যু; 
শশাঙ্ক দত্ত ও নির্মল লালা 


জাল। 


প্রভাস বল 





, মধু দত্ত ও পুলিন বিকাশ ঘোষ 


তন দাস 


তে 


তি 


(১১) 








(১২) 








পিশয পন্ড বাদন গ্ুপ্র 





& ঠক $ এ 


দী'ণণ গপ (খাসির পর্ন ঠঠ'ত ছবি) (.১৩) ভখাম স্ট্রচ।য। 





নির্মলজীবন ঘোষ নবঙ্গাবন ঘে!ষ 





% 


সি, শে এ এ এও উপ রও ০৯০, ০৯০ উজ 


৯... 


রাম়কৃস' রাম 





(১৪) 





ঘি অরবিন্দ 


ঝা 


বেকানন্ম 


স্গামী বি 





র তিলক 


যক বালগঙ্গাধ 


দেশন। 


(১৫) 


রী বস্থু 


রাসবিছ। 


মহ|নায়ক 





স্ভাষ 


(১৬) 


॥ এক ॥ 


তুচন। 

আমর! তাজমহল দেখে মুগ্ধ হই। কিন্তু যে-সব শিল্পী এই 
অভূতপূর্ব স্মৃতিসৌধ প্রতি মৃহূর্ঠের শ্রমে ও সাধনায় দীর্ঘকাল ধরে গড়ে 
তুলেছিলেন তাদের কথ। মনে করি না। সংসারের প্রতি ক্ষেত্রেই 
ফলভোগ আমর! পরমানন্দে করি, কিন্তু ধাদের চেষ্টায় ফললাভ হয় 
তাদের কথ ভূলে থাকি । 

স্বাধীনতা-সৌধের ছায়াতলে দীড়িয়েও আমরা অনেক ভাল কথা 
বলি। কিন্তু ধাদের কর্ম, আত্মদান ও তপস্তাঁর বনিয়াদের উপর এই 
অভ্রংলিহ কীতি ফ্ঁড়িয়ে আছে তাদের কথ স্মরণ করি না। তাঁদের 
কথা আজকের মানুষের জানা নেই। 

কারো কারে! কাছে এও শুনি যে, ভারতবর্ষের বর্তমান স্বাধীনতা 
নাকি এক 'ঝুটা” বস্ত। একথা যে কত বড় মিথ্যা তা বক্তাদেরও 
অজানা নেই। কারণ, বাক্‌-স্বাধীনতা না থাকলে তাদের কণ্ঠ থেকে 
তথাকথিত বিপ্লব-বাণীর তুব্‌ড়ি ঝরে পড়া সম্ভব হত না। “বাকৃ- 
স্বাধীনতা' পরাধীন জাতির অধিকারে কখনো থাকে না । 

স্বাধীনতা। যেভাবেই হোক এসেছে । তার আগমন মিথ্যে নয়। 
কিন্তু তাকে গড়ে তোলার দায়িত্ব ধারা নিয়েছিলেন তারা ব্যর্থ 
হয়েছেন'। তীদের সঠিক পথে চলতে বাধ্য করার দায়িত্ব ধাদের ছিল 
তারাও অক্ষমতা দেখিয়েছেন। ন্বাধীনতা লাভের পর গত বাইশ বছর 
তুলেছি। তারই ফলস্বরূপ আজ আমাদের স্বাধীনতা আপাতদৃষ্টিতে 
ঝুটা+ মনে হতে পারে । আমর! দেশকে নিয়ন্ত্রিত করে, দেশবাসীকে 
স্বাজাত্যবোধে প্রবুদ্ধ করে স্বাধীনতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে পারিনি । 
আমাদের অপরাধে দেশের গতি “মবক্রেশি'র অভিমুখে ধাওয়। করেছে । 


১ 
সশস্ত্র বিপ্নব--১ 


এজন্যে দায়ী তারাই, ধার! সংগ্রামী-ভারতকে পিট্রে” করে স্বার্থান্ক 
হয়েছিলেন ; ধারা ভুলে গেছেন তাদেরকে, ধারা ছিলেন আদর্শলালনে 
স্থন্দর, আত্মত্যাগে মহান, কর্মস্পুহায় অপরাজেয়, নিয়মান্থুবতিতায় 
নিখুঁত, নিষ্ঠার অনন্য, চরিত্রে অসাধারণ। এইসব গুণে বিভূবিত 
স্বাধীনতা -যুদ্ধের সৈনিকদের অপ্রতিহত রূপ আমাদের চিন্তা ও কর্মকে 
আজ প্রভাবিত করে না। আমরা সকলে মিলে তাই “শিব' গড়ার 
ছলে বীদর' স্থষ্টি করে চলেছি। 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ছুটি ধারায় প্রবাহিত । ১৮৫৭ 
সালের “সিপাহী-বিদ্রোহের পর থেকেই ভারতের সংগ্রামী-মনে 
বিদ্রোহ-স্বপ্প বিচ্ছিন্নভাবে লালিত হয়ে এসেছে । সেই স্বপ্ন বূপ-গ্রহণ 
করেছে পরবতীকালে নানা ক্রমে, নানা পরিবেশে । উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটিশের কবল থেকে ভারত-মুক্তির পরিকল্পন৷ 
তরুণচিত্তকে অধিকার করে বসল । বিপ্লবের বাণী বৈপ্রবিক-সংগঠনের 
মাধ্যমে প্রথম প্রচারিত হল মহারাষ্রে। চাপেকার-ভাতুবুন্দ পুণ। 
শহরে তার বাহক। ঠীঁকুর সাহেব মহারাষ্ট্র ও গুজরাঁটে সে-বাণীর 
নায়ক । বিপ্লব-বাণীর শক্তিমান সমর্থক লৌকমান্ত বালগঙ্গাধর 
তিলক । সে-বাণী কে নিযে শ্রীমরবিন্দ বরোদ। থেকে চলে এলেন 
কলকাতা । বাডল। দেশে এসে তিনি দেখলেন ভমি একান্ত উবর | 
শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, রামকঞ্চ, বিষ্ঠাসাগর, বিবেকানন্ণ, বদ্ছিমচন্দর 
দীনবন্ধু, রমেশচন্দ্র, রাজনারায়ণ, হেমচক্দ্র, রঙ্গলাল, নধুম্দন এবং 
জোঁড়াসীকোর ঠাকুর-পরিবার বিপ্লবের ভুনিকে বাঙলার আবহে ফল- 
প্রস্থ করে রেখেছেন । অরবিন্দ পেলেন লোকমাতা৷ নিবেধিতার অক 
সহযোগিতা ও পরামর্শ । পেলেন পি. মিত্র, বিপিন পাল, ত্রক্মানন্দ 
উপাধ্যায়, ব্রদেন্দ্রনাথ শীল, গরসুল্পচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিশির 
ঘোব, চিন্তরঞ্জন প্রমুখের সহারতা। পেলেন একদল প্রতিভাদীপ্ত, 


বীর্যবান, আত্মবিলয়নে উন্মুখ তরুণ-বীর। গড়ে উঠল সারা বাঙলায় 
প্রচণ্ড বিপ্লবী-শক্তির নিয়ন্ত্রিত সংস্থা । সেটা ১৯০১-১৯০২ সাল। 
৯১০৯৬, সালে বঙ্গদেশ লর্ড কানের আদেশে দ্বিখত্ডিত। সারা 

বাঙউলায় বঙ্গভঙ্গ রোধ করার অভিযান শুরু হল । স্থুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিপিন পাল, আনন্দমোহন বন্সু, অশ্বিনী দন্ত, লিয়াকৎ আলি, ফজলুল 
হক, রম্থুল সাহেব, সরলা! দেবা, মনোরপ্রন গুহঠাকুরত। প্রমুখের নেতৃত্বে 
সে-অভিযান ছুঙ্জর হয়ে উঠল । তেমন দেশপ্রেন, তেমন সর্বস্ব-লুটিয়ে- 
দিয়ে কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার সমষ্টিগভ প্রেরণাবোধ পুর্বে কেউ 
দেখেনি । রাজনীতির ক্ষেত্রে অহিংস স্বদেশী-আান্দোলনের এ অপুর্ব 
অভিবাক্তি বাউলাদেশেই প্রথম দেখা গেল। 

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ”- 
প্রতিরোধ আন্দোলন একটি গাদেশিক-যুদ্ধ হালেও তার ইমপ্যাক্ট'-এর 
তুলনা নেই । এই সংগ্রামের মাধামে সারা বঙ্গদেশ কম ও ভাব রাজ্যে 
সহস! ঘৌবনদীপ্তিতে নবজন্ম লীভ করুল। গোখেলের মত রাষ্ট্রনার়ক 
তাহ পরম শ্রদ্ধায় বলে উঠলেন 2. *৬/080 06088] 01015 0০- 
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বাঙলাদেশের আন্দোলন ভ্রিমিশের নাকে কিছু খব করল। 
45960971780৮-কে তার *8125600090+ করতে হল । ঘিখণ্ডিত 
বাঙলা আবার জোড়া লেগে গেন। অহিংস-আন্দোলনও আপাতত 
থেমে গেল। কিন্ধ সশশ্ত্র- পন বিপ্লবের পথে, গোপন সংগঠনের 
পথে ক্রমশ এগিয়ে চলল । ছৃঃসহ সে-ঘাত্রা ১৯৪৫ সাল পধন্ত থামেনি। 
নেতাজির “আজাদ হিন্দ ফৌভ'-এর পদভারে ইম্ষল রণাঙ্গনে তার 
পদধ্বনি বিশ্ববাসী শুনেছে, আন্দামান ও শিকোবর দ্বীপপুঞ্জে 'আজাদ 
হিন্দ বাহিনী'র বণিষ্ঠ বাহুর প্রসাদে স্বাধীনতা-ণতাক। উড্ডীন হতে 
তারা দেখেছে । নেতাঞ্জির নিদেশে ত্রিটিশের হাত থেকে ছিনিয়ে 
নেওয়া আন্দামান ও নিকোবর তি নব-নামকরণ ( শহিদ? ও 
“্ববাজ' দ্বীপপঞ্জ ) তাদের চোখে বিশ্ময় স্থষ্টি করেছে। 








ঙ) 


সশস্ত্র-সংগ্রামের ধারার পাশে পাশে অহিংস-সংগ্রামের ধার! 
কখনে। ধীরে, কখনো প্রচণ্ড আবেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে । ১৯০৫ 
সালের পর ১৯২১ সালে প্রথম মহাত্বা গান্ধী তার অসহযোগ 
আন্দোলন অহিংসার পথে পরিচালিত করে আসমুদ্র-হিমাচল 
আলোড়িত করে তোলেন । তারপর তার আহ্বানে বারে বারে দেশ- 
বাসী ব্রিটিশদ্রোহী-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। তারই নেতৃত্বে ভারতের 
জনসাধারণ সহসা “এক জাতি" “এক প্রাণ হয়ে ইংরেজ-শক্তির 
বিরুদ্ধে দীড়াবার সাহস ও স্পর্ধা! অক্তন করে ফেলে । সে উৎসাহ, 
সে আবেগ জনচিত্তে কখনো ছুক্য় তরঙ্গে, এখনো স্তিমিত গতিতে 
প্রবাহিত হয়েছে সংগ্রামী-ভারতের আভান্তরীণ ইতিহাসে । তার 
পরিক্রমা ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পষন্ত। অবশ্ঠ ১৯৪২ সালের 
আন্দৌলনের উপর নেতাঁডির সশস্ত্র বৈপ্লবিক-অভিযানের নিগুঢ় প্রভাব 
লক্ষণীয় । সেই প্রভাবের ফলে সারা ভারতবধের *বিয়াল্লিশের “আগস্ট 
বিদ্রোহ অহিংসার মুখোশ তাগ করে সহিংস রূপ ধারণ করেছিল। 
'বিয়াল্পিশের আন্দোলনের সবভারতীয় নায়ক জ্যপ্রকাশ নারায়ণের 
কণ্ঠে উচ্চারিত হল ? “1৬5 ০) 11210109010) 0 002 0০013- 
£1555 00959161010 (0010 0391)0101]15 ) 15 01981 21)0 99911(0. 
0090£1655 15 10121081200 1151) 25555101) ৮1012170015 11 
[172 0০0010065  0203005 100219610061)0 ৬৬০]1, ৮/০:172৮০ 
0০013190 0015215%65 1770619217017 200 01509 172917790 
13110911085 210 0521255150 [০৮৮০7 ৮৮০ 212 01021010016, 
]105061820 ড7161011) 01)2 €210105 01 0112 71301001995 16250100101 
105616, 09 8510131010817 101) 21000516015 9095 101 
70০00170 ড7161) (32100101015 10111701015 1786 15 700 009 
81110. (47150915016 7105৩40]0 ৯1০৮০072100), ৬০91. 11], 19. 669 ) 

[ কংগ্রেসের মানসিক-অবস্থ।ন সম্পর্কে (গান্ধীছির নয়) আমার 
ধারণ। পরিষ্ষার ও ন্ুনিদিট। দেশ স্বাধীন হলে আক্রমণকাঁরীকে 


চর 


হিংসার আশ্রয়ে হলেও প্রতিরোধ করতে কংগ্রেন বদ্ধপরিকর । 


ত 


বর্তমানে আমরা স্বাধীনতা ঘোষণ। করেছি, এবং ব্রিটেনকে আক্রমণ- 
কারী শক্তি বলে অভিহিত করেছি। সুতরাং কংগ্রেসের বোম্বাই 
অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে আমরা ব্রিটেনকে ন্যায়ত সশস্ত্র 
প্রতাঘাত করতে পারি। আমাদের কাছ গান্ধীজির নীতির অন্ুগামী 
নী ভলে দোষটা আমার নয় । ] 

সশস্ক ও নিরন্তর _অর্থাং সহিংস ও অহিংস-__এই ছুইটি ধারায় 
প্রবাতিত সংগ্রামের অবদান হুল ভাঁরতবরের “ন্ীর্ধীনতী? | 

আমরা সশস্ত্ববিপ্রবের পথে যারা সংগ্রাম করে গেছেন, তাদের 
কীত্তি-কাহিনার ইতিহাস আজকের ছেলেমেয়েদের কাছে বলে যাব। 
বে-স্বাধানভা। আজ তারা অনায়াসে ভোগ করছে, তা কেমন করে, 
কাদের শৌর্ে ও পরম ত্যাগে সম্ভব হল তা তভাদেব বারে বারে শোনার 
গুয়োজন আছে । কারণ, ভারাই তো বর্তম।ন স্বাধীনতার রক্ষক এবং 
দেশ-পরিচাঁশনার ভাবা কর্ণধার | 





বিদ্রোহী মহারাষ্ট 

বিটিণ সাম্রাজ্যবাদের রূঢ় শাসন সারা ভারতবধে পরিব্যাপ্ত। 
আসমুদ্র-হিনাচল ভারতবাস। দাস-ডাতিরূপে চিহ্নিত হয়ে গেছে। 
মহারাশী ভিক্টোরিয়ার সামাজো নাক শ্ধ অগ্ত যায় ন।। সে-সাম্রাভা 
অন্গয়, অনভ্, অন্তহীন! ভারতবাসী সে-সাম্রাহোরই প্রভৃভক্ত প্রক্তা। 
প্রভুর কল্যাণে তার কঙ্গাৰ, প্রভুর সুখ ও সম্পদের ভন্া তার জীবন। 
দাসত্বের এ বন্ধনে বুঝি কোথাও ফাক নেই ! 

কিন্তু “শিবাড্রীর মহারাষ্ট্র" সেদিনও ঘে স্বাধীন ছিল ! কাজেই, 
মারাঠার মন উংরেজের অধীনতা সহজে মেনে নিতে পারছিল ন। | 
১৮৫৭ সালের “সিপাহী বিদ্রাহ দমনের নুশংসতা। জাপাতদৃষ্টিতে 
ইংরেজ-শীসন সুপ্রতিষ্ঠিত করলেও ভারতবধের আনাচে-কানাচে 
ভারতীয় বিএরোহী-।চত্ত গুন্রে মরছিল। মাঝে মাঝে তার প্রকাশের 


৫ 


চেষ্টা দেখা গিয়েছে সশস্ত্র বা নিরন্ত্র পন্থায় পাঞ্জাবের কুক বিক্ষোভে, 
মণিপুর-উত্থানে, মুণ্ডা-অভিযানে, ওহাবী-আন্দোলনে অথবা উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তের নান। অভ্যুত্থানে । কখনো ব্যক্তিক-বিদ্রোহও দেখা 
গেছে। অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে মহারাজ! নন্দকূমার একা দাড়িয়ে ফাসির 
দণ্ড সানন্দে বরণ করেছিলেন বাঙলাদেশে। তার গুরুত্র সুদূরপ্রসারী ! 
সন্নাসী-বিদ্রোহকে অবলম্বন করে “আনন্দ মঠ রচিত হল। মন্্রদীতা 
খাষির কণ্ঠে বন্ধিমচন্দ্র উচ্চারিত করালেন “বন্দেমাতরম্ নপ্র। বাডলার 
শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও মধ্যবিভু-শ্রেণী আত্মপ্রতি্ীয় তৎপর তন্েন। 
কিন্তু “মহারাষ্ট্রের কথা আলাদা । সেখানকার ক্রনসাধারণ তখনো! 
অদূর অতীতের গৌরব স্পশ করে “স্বাধীনতার স্বাদ স্মরণে রেখোছল। 
তারা তখনো ভুলে যায়নি তাদের রাষ্ট্রনিয়ন্তা নানাসানেব ও তান্তিয়া 
তোগীকে । তাছাড়া পরতে, গিরিকন্দরে, অরসে। ও বদর গ্রান্থুরে 
সশস্ত্র মারাঠা-তরুণদের অশান্ত জীবনযাত্রার রোমাঞ্চ লেগে থাকভ | 
হয়তো অনেকের উপভজীবিক। (খেতখামার থাকলে ) অনেকাধশে 
নির্ভর করত দক্থ্যবুতির উপর । এর মদে আথিক €য়োহন অপেক্ষা 
শোৌধমর “্যাডভেপ্ারিভম্ই ছিল অধিক । ম্ৃতরাং সামরিক-ঁতি 
এই সারাঠা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল ন তার সানারিক 
পরাচ্য় ১১, 


এমন সময় এগিয়ে এলেন একটি তরুণ। চোখে ভার বখ। 
বাহুতে তার অমিত শক্তি । দেশাত্ববোধে পি তার আদশম্ধ । ভার 
নাম বান্ুর্দেব বলবন্ত ফাভকে। তার আপ্রাণ চেট। হল শিবাঙা 
মহারাডের সমরকৌশদ ভম্গুসরণ করে এই অশান্ত তরুণদলকে 
নিয়ন্ত্রিত কর।। তিনি গোপনে গুচার করে চললেন যে, তগ্ণদের 
নিয়ে এক সৈন্যবাহিনী গড়ে, সশন্ত্রবিদ্রোহ করে, দেশের রাইক্ষমতা 
বিদেশীর হাত থেকে ছিনিয়ে এনে তুলে দিতে হবে দেশবাসীর হাতে । 
সেই শুভলগ্নের দেরি নেই । ফাড়কে ক্রমশ সৈন্তাদল গড়ে তুললেন 
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মহারাষ্ট্রের পার্বতা-উপজাতিগুলোর জোয়ানদের নিয়ে। তার 
বিদ্রোহীবাহিনী উংরেজ-শাসনকে নান! ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত করে তুলল । 
অভিমত । বোম্বাগ প্রদেশের গভর্ণর রিচার্ড টেম্প্ল্‌্কে হত্যার জন্য 
ফাড্‌কে পাঁচশত টাকা পুরস্কীর পর্যন্ত ঘোষণা করে দিলেন। মোটের 
উপর ফাড়কে ও তীর বাহিনী ইংরেদ-রাজপুরুষদের চোখের ঘুম 
কেড়ে নিলেন। কিন্তু এদিকে মহারাষ্ট্রের নরনীরী তাকে “দ্বিতীয় 
শিবাজী'রূপে হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করল্গ ।---এইভাবে কেটে গেল 
কিছুকাল ।**. 


১৮৭৯ সাঁল। সেদিন ছিল ৩রা জুলাই । ছুর্দৈব নেমে এল । 
ঠাঁয়দ্রাবাদ হিলায় “কালাদগি-র মন্দিরে বলবন্ত ফাড্কে গ্রেপ্তার 
হলেন । নার শী-শৌধশিখার ছুজয় প্রকাশ আবার স্তিমিত হল ! 

বিচারে ফাড়কে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড লাভ করলেন। 
তরুণ বীরকে শুঙ্খল পরিয়ে গাঠান হল ভারতের বাইরে সুদুর এডেন 
বন্দরের নিঞ্ন কারাকক্ষে। সেখানে দৈহিক অত্যাচারের অন্ত ছিল 
না। কিন্তু মন তার কখনে। ভাঙেনি। পরম প্রাপ্তি যে তার ঘটে 
গেছে! দেশমাভৃকীর শৃঙ্খল মোচন করার তপস্তায় তিনি আপন 
অঙ্গে শু'খল ধারণ করেছেন । এর অধিক কামনা তার নেই ।-.. 

কিন্তু জসহা নিগীড়নে ভার দেহ ভেঙে গেল। চিকিৎসা বলে 
কোন বগুই তার ভাগো ভেটেনি। কাজেই, ভারতবর্ষের মুক্তিলৌভী 
এই যোদ্ধা ১৮৮৩ সানের ১৭ই ফেব্রুয়ারি আত্মীয়বন্ধু ও দেশবাসী- 
বিহীন অবস্থায় বহিভারতের অন্ধ-কারার এক নিরন্তর সেল্‌-এ দেহত্যাগ 
করলেন । 

দেশের ; ক বড় একট কিছু জানল না। 

কিন্তু বিদ্রোহী-ভারত অতি সঙ্গোপনে তার কর্মবাণী মম দিয়ে 
গ্রহণ কর' 


॥ ভুই ॥ 
মহারান্ট্র_ বিপ্লবের উৎ্সভূমি 


চাপেকারদের তিন ভাই 


১৮৮৩ সালে ভারতের বাইরে বন্দীন্শায় বাসুদেব বলবস্ত 
ফাড্‌কের মৃত্যু কিন্ত মারাঠী-চিন্তে ভয় বা অবসাদ আনেনি । দূর্দান্ত 
বিদেশী-শাসকের হিসেবে গরমিল থেকে গেল। বাঙলার কবি 
বলেছিলেন না £ “বেত মেরে মা ভূলাবে, আমরা কি মায়ের তেমন 
ছেলে ?'-” গবৌদ্ধত মারাঠার কীতিময় ভাতীয়-জীবনে বরঞ্চ 
ফাড়কের আত্মদান আর একটি কীতিরূপে সংযুক্ত হ7। মহারাষ্ট্রে 
বিদ্রোহী-মন তাই প্রকাশের পথ না পেলেও সংগোপনে বেঁচে 
রইল ছ ৪ ০ 

এদিকে বাঙলার রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিগন্ত 
ঘে পুনজন্মের রঙে রাঙা হয়ে উঠেছিল, তার প্রেরণা এসেছিল পশ্চিম 
থেকে। বুদ্ধি ও হুদয় দিয়ে কর্ম রচনা করেছিল বাঙালী পশ্চিমের 
যা কিছু ভাল তাকে আত্মসাৎ করে। সেই কমের ফলশ্রুতি এ 
পুনর্জন্মলাভের কাহিনী । কিন্তু পশ্চিমের দিকে চোঁখ মেলে তাকাবার 
অবকাশ তখনে৷ মহারাষ্ট্রের হয়নি । মহারাষ্ট্র স্বভাবতই স্বাভাত্যবোধের 
গৌরবে ছিল দীপ্ত। তার দেশপ্রেম তখনো শীতল হয়ে আসেনি । 
দাস-মনোভাব তখনো তাকে অন্ধ করেনি । তবু পরাধানতার নান। 
আঘাতে সে পথহারা |" ৃ 

এমন সময় আবিভূতি হলেন লোকমান্ত বালগঞ্গাধর তিলক। 
স্বাধীনতার আপোষহীন পুড্রারী, ব্রিটিশের আজন্ম শত্রু, স্বদেশ এবং 
স্থজাতি ও ভারতীয়-সংস্কৃতির একান্ত বন্ধু, মহা পণ্ডিত এবং অপু 


৮ 


শক্তিধর এই ছুঃসাহসী নায়ক ছিলেন ভারতীয়-সংগ্রামের জনক, 
বিদ্রোহের ধারক, চিন্তাজগতের পথিকৃৎ । 

তিলকের নেতৃত্বে তাই মহারাষ্ট্র প্রাণ পেল, পথ পেল, পাথেয় 
পেল। তার লেখনীর মাধ্যমে মহারাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবী-সন্প্রদায় ছঃসাহসী 
চিন্তারাজ্যে বিচরণ করার আহ্বান শুনল । “কেশরা” পত্রিকার পাতায় 
পাতায় দেশের বেদন। ও ছুঃখদৈন্য প্রতিকারের উদ্দেশ্টে মানুষ-তৈরির 
সংকল্প-বাণী আক্ষরিত হতে থাঁকল-..তরুণ মহারাষ্ট্র এবার শুধু নিজের 
কথা নয়, সর্বভারতীয় বিপ্লবের কথাও ভাবতে শুরু করল । 

তিলক প্রবর্তন করলেন “সার্বজনীন গণপতি পুজা” এবং “শিবাজী 
উৎসব । এই উৎসবের মাধামে গণদেবতাঁর পুজা চলল, শৌর্ধবীর্ষের 
চা চলল । শতধা-বিভক্ত, বর্ণবিভেদে স্থ্যুব্জ হিন্দু-সমাজে মিলনের 
বার্তা এসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হত। আরো প্রচারিত 
হত যে, এই মিলন বিহনে ইংরেজকে শায়েস্তা করা সম্ভব নয়। 
শিবাজী-উৎসবের বাহ্যিক রূপ ছিল শারীর-চর্চার কার্যক্রমে ভর! | 
তার মর্মবাণী ছিল রাষ্ট্রগুরু শিবাজী মহারাজের শক্তি ও নেতৃত্বের মত 
শক্তি ও নেতৃত্ব স্থর্টি করে দেশকে স্বাধীন করার সংকল্পে আগ্মিগর্ভ |... 


ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রের আকাশে কালে। মেঘ-সম্তার ঘনীভূত হায়ে 
এল। তখন অবশ্য কেউ বোঝেনি যে, এ মেঘের অন্তরালেই লুকিয়ে 
আছে প্রাণ-স্ূর্য, যার আলোকে মহারাষ্ট্রের মুখ আবার উজ্জল হয়ে 
উঠবে। কিন্তু ইতিমধো মেঘের আশ্রয়ে মৃত্যুবক্ত ঘনঘন নির্ধোষে 
মারাঠার বুক কাপিয়ে তুলল ।--"হ1, অভিশাপ-কুটিল এ কালোমেঘের 
কথাই বলব । 

১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাস। পুণা ও তার চহুষ্পার্থে মারাত্মক 
প্লেগ অভিশীপের মতই দেখা দ্িল। মহামারীর ভীষণ প্রকোপে 
সারা দেশ ছারখার হতে চলল । অন্নকালের মধ্যেই বোম্বাই প্রদেশের 
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বহু অঞ্চল মৃত্যুর লীলাভূমিতে পরিণত হল। মানুষ দিশেহারা । 
সরকার কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সাধারণ চেষ্টা ব্যর্থ হলে সরকার বিশেষ 
ব্যবস্থ'£ জন্য একটি আইন করলেন। জরুরী আইন। তার নাম 
17701021710 0152956 4৯০, অর্থাৎ, মহামারী দমনের আইন | এই 
আইনের বলে সরকারের লোক যখন-তখন যেকোন গৃহে প্রবেশ 
করে নারী-পুরুষ-নিবিশেষে প্রত্যেকের দেহ পরীক্ষা করতে পারত। 
রোগীকে তো বটেই, সন্দেহজনক মনে হলে যেকোন ব্যক্তিকে প্রেগ- 
হাসপাতালে নিয়ে আসার অধিকার তাদের ছিল। 'সেগ্রিগেশান্” 
বা স্বাস্থাবানদের মধ্য থেকে রোগী বা রোগী-সন্দেহে অপরকে 
প্রথকীকরণ, এসব ছেয়াচে রোগের প্রসারে একান্ত প্রয়োজন 
নিশ্চয়ই । কাডেউ, আইনটি খারাপ ছিল ন। খারাপ ছিল সেটির 
প্রয়োগকতার দঙ্ এবং তাদের ওয়োগবিধি । এসব কাজে সবপ্রথম 
প্রয়োজন হৃদয়, সেবান্থরাগ ও বিচারবৃদ্ধি। এর কোন গুণই কক 
বাঁ তাদের অন্নুচরদের ছিল না । গোরা-পল্টন আমদানি করে কর্তৃপক্ষ 
রাস্তাঘাটে এবং ঘরে ঘরে মান্ুযের উপর নির্দয় অত্যাচার, নিষ্ঠুর 
আধিপতা এবং স্কুলতম খিচারবুদ্ধি প্রয়োগের ব্যবস্কা করলেন। সারা 
প্লেগ-অধ্বিত অপরলে নরক স্থটি হয়ে চলল । দেহ পরীক্ষাকল্ে 
শিবিচারে নারাদেহ উলঙ্গ করে সরকারের “শ্বেতবর্ণ মিছিটাঁরি' পশুর 
মত উল্লসিত । দলে দলে নারী-পুরুষ-শিশু-বরদ্ধকে যদ্ধবন্দীর মত সান্ত্া- 
পরিবেষ্টিত হয়ে যেতে হত প্লেগ-হাঁসপাতালে । কোন আক্র নেই, 
কোন মায়া নেই, কৌন মানবিক-ব্যবহারের বালাই নেই। সরকারা 
শিয়ামকদের অনাচারে এবং শ্বেত সামরিক-বাতিনীর ববর খবরদারিতে 
ভাত হয়ে উঠল দেশের মান্থৃব। তারা দেখল-_প্লেগের চেয়ে অধিক 
শীলটনভাহীন, নিপ্নম ও নিলজ্জ রূপে দেখ। দিয়েছে সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
বিধি, সরকারী নিয়ামক্দল ও সামরিক-বাহিনী। যারা সাধারণ এবং 
নিরাহ, তারা সন্াসে ঘর-শহর-গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল। যারা 
সাহসী, ভাদের রাক্তে আগুন জ্বলে উঠল। এই সময় সরকারী 
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নিয়ামকদের কর্তা করে আন হয়েছে মিঃ র্যা নামক এক ইংরেজ 
রাজপুরুষকে। সাতার! জিলার সহকারী কালেক্টররূপে তার কদর্য 
পরিচয় দেশবাসীর জানা ছিল। এহেন অফিসার নিয়োগ করায় 
দেশের বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিলক প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দ প্রকান্টে যা বলেছিলেন তার মম্ার্থ হল ঃ র্যাণ্ড-এর নিঞোগ 
একটি অপকার্ধ। র্যাণ্ড-এর মত বদ্মেজাজী, সন্দেহপ্রবণ, নিষ্ঠুর 
ও দান্তিক ব্যক্তি অফিসাররূপে প্লেগ-নিবারণের চেষ্টাকে আরো 
ঘোরালো। করে তুলবেন । 

নেতৃবৃন্দের আশঙ্কা সত্য হয়ে উঠতে সময় লাগল ন। র্যাণ্ড- 
সমাগমে আগুনে দ্ৃতাহুতি পড়ল। অত্যাচার ক্রমশ নগ্র, বীভংস ও 
ঘৃণিত রূপ ধারণ করল । মানুষকে ভুলে গিয়ে তার “রোগ'কে তাড়া 
করার ব্যাধি রাগ্কে পেয়ে বসল। মানুষের জন্তেই যে রোগ 
তাড়াতে হবে, ত বুঝবার মন রাণ্ড-এর ছিল না । বিধাতার বিধান 
অমোঘ । তার নাট্যমঞ্চে এ-যাত্র। তাই তারই নির্দেশে র্যাণ্ডকে 
ভিলেন্-এর পাট করতে হবে। র্াণ্ড তার পার্ট জমজমাটভাবে 
করে চললেন ।--" 

শুধু মহারাষ্ট্রে নয়, সারা ভারতবর্ষের কাগজগুলোতে সরকারী 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দৌলন চলল । বাঁঙউলার “অমৃতবাঁজার 
পাত্রকা” সেদিনের মহারাষ্ট্রের “মারাঠা, ও “কেশরী' পত্রিকার পাশে 
দাড়িয়ে যে বিচক্ষণ প্রাতিবাঁদের ঝড় তুলেছিল তার তুলন। নেই । কিন্তু 
ভবী ভুলবার নয়। র্যাণ্ড-জ্রাতীয় রাজপুরুষদের রক্তে আছে সেই 
শয়তান, যে 'নীরে।'-র সগোত্র : জনপদের ধ্বংসত্তূপের উপর বসে 
বাশী বাঙ্গান যার স্বভাব ।*-" 


৮বপ্লবিকু চিন্তাধারায় আবেদন-নিবেদন কিংবা আইন বাঁচিয়ে শক্ত 
কথ। বলার প্রশ্রয় প্ইে। বিপ্লবীর লক্ষ্য স্থির। তার চলার পথে 
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সর্বস্ব দানের আহ্বান। লক্ষো পৌছবার মাশুল দিতে গিয়ে ফাকি 
থাকলে তার পথে চলা যায় না ।"" 

মিঃ র্যাণ্ড, ব্রিটিশ-শীসনের প্রতীক হয়ে পুণায় আসান। র্যাণ্ড, 
ভাল কি মন্দ সে বিচার বিপ্লবী করবেন না । বিপ্লবী বিচার করবেন, 
র্যাণ্ড ব্রিটিশ-শাসনের কোথাও 'প্রতীক, হয়ে আছেন কিন ! 
রাণ্ড-এর কার্যকলাপ তো ব্রিটিশ-শাসনেরই প্রতিচ্ছবি । এ মুহূর্তে 
তাকে সরিয়ে দিলে ব্রিটিশের শীসন-কাঠামে। আঘাত পাবে কিন! 
এবং তাঁকে বিনাশ করলে দেশবাসীর ছুখ্ল মন আত্মপ্রতায়ে বলিষ্ঠ 
হয়ে উঠবে কিন। এইটুকু বুঝে দেখবার কথাই বিপ্লবীর। সুতরাং 
ব্রিটিশ-রাজকে এই দেশ থেকে তাড়ীবার সংকল্প ধাদের, তারা 
র্যাণ্ড কে ব্ল্যাক লিস্ট'-এ তুলে দিলেন ।:. 

মং রঃ সং 

২২শে জুন, ১৮৯৭ সাল। মহারাণী ভিক্রৌরিয়ার “জুবিলি' সারা 
সাম্রাজ্যে পালিত হচ্ছে । পণ! শহরেও মহা ধুম-ধড়াকীয় 'জুবিলি 
দিবসের উৎসব আয়োজিত হল। ইংরেজ রাজপুরুষ ও ভারতীয় 
খয়েরখাদের আনন্দ গরকীশের নানা ব্যবস্থা শহরের নানাস্থীনে | 
“কাউন্সিল হল্‌-এ বনু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশ । সেণ্ট মেরী 
গীর্জায়ও লোকের ভিড়। রাঁগু সাহেব সবত্র টইল দিয়ে গণেশখিন্দ.- 
এর গভর্ণমেণ্ট-হাউসে ফিরে গেছেন । তখন সন্ধা সাড়ে সাতট। 
ইতিমধ্যে একটি বেনাম'-পত্রে ভিনি জেনেছিলেন যে, “জুবিলি দিবসে 
তার নাকি ঘটবে অবধারিত মৃ্রা, তার ছৃষ্ষার্ধের শাস্তিরপে । কিন্ত 
শক্তগর্বে দৃপ্ত রাগ ওসব শাসানাঁতে ভীত হবার পাত্র নন । 
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এদিকে কিন্ত “তোমারে বধিবে যে গোকলে বাড়িভে সো । সেই 

কাহিনী এখন উল্লেখ করব । 


দামোদর হরি চাপেকার পুণার অধিবাসী । তিনি ছিলেন 
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দাক্ষিণাত্যের চিৎপাবন ব্রাহ্মণবংশীয় এক তরুণ। শারীর-চর্চায় তার 
দক্মতা যুবক ও ছাত্রদের কাছে ছিল বিম্ময়ঝর আকর্ণ। নিয়মান্ু- 
বতিত ও সামরিক-শিক্ষার প্রতি তার ছিল প্রচুর আসক্তি । সংগঠন- 
্ষমতারও ধারণা ছিল তার। ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে তিনি দল 
সংগঠন করতেন। সাহসী ও ডানপিটে ছেলেরা তার চতুষ্পার্্ে ভিড় 
জমাত। শুধু বাহির নয়, তার গৃহও ছিল তীর দলভূক্ত। ছোট 
ভাইগুলি দলের একনিষ্ঠ সভ্য। দেশবাসীর ছুঃখ দূর করার ব্রত 
গ্রহণ কালেই তাঁর ধারণা হল যে, এই দেশকে দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে 
মুক্ত না করতে পারলে কোন কল্যাণকর কাউ সফল হবে না। 
সঙ্গোপনে বিদ্রোহীর চিন্তাধারায় তিনি অধীর হয়ে উঠলেন । তিলকের 
বাণী তাকে উদ্দ্ধ করত, মারাঠার অতীত গৌরব তাকে ভবিষ্যাতের ভান্য 
আশাবাদী করে ভূলত। এমন সময় হঠাৎ পুণা শহরে ও তার চতুষ্পার্শে 
ঘটল প্লেগের ছুরন্ত আক্রমণ, তৎসঙ্গে ছুষ্টগ্রহের মত র্যাণ্ড-এর 
পুণ1তেই আবির্ভাব ।.. 'অত্যাচার ও অনাচার অগ্রতিহত হয়ে উঠেছে। 
'*"দামোদর তার একান্ত বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন, 
রাযাণ্কে দণ্ড দিতে হবে । সে দণ্ডের স্বরূপ নিরণীত হয়ে গেল ।--" 

লক্ষ্য স্থির হওয়া মাত্র লক্ষে পৌছবার সংগঠন-কার্ষ শুরু হয়ে 
গেছে । দল তার ছিলই । কিন্তু ষড়যন্ত্র সফল করার জন্যে গড়তে 
হবে গোপন ইউনিট। যোগাড় করা হল অস্ত্রশস্ত্র । তৎকালে 
মহারাষ্ট্রে অস্ত্র সংগ্রহ কর! সহজতর ছিল। কারণ, “মার্শাল রেস, 
মারাগাদের রাজো লাঙলার মত অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ তখনো তেমন করে কর! 
হয়নি, বা করে উদতে পারেনি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট | 

ছোট ভাই বান্থুদেব চাপেকারেব উপর ভার দিলেন নেতা 
দামোদর, র্যাণ্ড-সাছেবকে ভাল করে চিনে নেবার । বান্ুদেবের 
মাস তিনেক সময় লাগল রাণ্ড-এর চেহারা, গতাবধধি ও আচরণের 
খুঁটিনাটি সম্পর্কে, ওয়াকিবহাল হতে। দামোদর ও তার অন্তরঙ্গ 
সাথীৰণ্দ চুপ করে ধসে ছিলেন না । (২০11 ০৫7০7০0:? ) 
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পূর্বেই বলা হয়েছে, ক্রমে 'ভুবিলি দিবস' এসে গেল। নান৷ 
উৎসব-কেন্দ্র ঘুরে ঘুরে সেদিন র্যাণ্ডকে একাধিকবার হাতের কাছে 
পেলেও এ.কৃশন্-এর সঠিক সুযোগ তীরা' পেলেন ন। 

কাজেই অপেক্ষা করতে হবে। আরো কয়েক ঘন্টা, নয় তো 
কয়েক দিন, মাস বা বছর। কিন্তু ধের্য হারালে চলবে না। বিপ্লবী 
ধেধের প্রতীক। গন্তব্যে তাকে পৌছতেই হবে। কবে, কখন, তা 
বহু কিছুর উপর নির্ভর করে বলেই সাফল্যের লগ্ন তার কাছে অ-ৃষ্ 
এবং অ-জ্ঞাত |." 


রাত তখন সাড়ে এগারটা। গভর্ণমেণ্ট হাউসের সিংহদ্বারের 
অনতিদূরে দামোদর চাপেক"র লুকিয়ে আছেন। তার অপর ভ্রাতা 
বালকৃষ্ণচ চাপেকার কিছু দূরে রাস্তার পাশে আত্মগোপন করে 
রয়েছেন। আরে! কিছু পথ এগিয়ে এ রাস্তারই ধারে সংগোপনে 
অপেক্ষমান মহাদেব বিনারক রাণাডে-_দামোদরের দলের সক্রিয় 
সভ্য। তিনগ্রনের সঙ্গেই মারণাস্ত্র । এসব অস্ত্র দামোদর ও বিনায়ক 
যোগাড় করেছিলেন সংগোপনে | 

সরকারা-ভবন থেকে নুতাগীত ও খানাপিন। সাঙ্গ করে বেরিয়ে 
মাসছেন অভিথি-অভ্যাগতের দল । অন্তরাল থেকে দীমোদব 
পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন বহিরাগত গতোকটি শ্বেতীঙ্গের মুখ । রাণ্ড, 
মাতে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে না যান। 

বেরিয়ে এলেন লেফটেন্যান্ট আয়ার্ট ও তার পঞ্না একটি ঘোড়ার 
গাড়িতে । ভার করেক গঞ্জ দৃরে দূরে আসছিল র্যাণ্ড-এর গাড়ি। 
কিছুটা এগিয়ে যেতেই দামোদর একই দুরত্ব বগার রেখে ও-গাড়ির 
পশ্চাতে দৌড়ে চলেন । দৌড়ে এক লক্ষে তিনি গাড়ির পেছনে 
উঠেই ব্যাপ্ত -এর প্রায় পিঠ ছু'ইয়ে পিস্তলের নিশানা করলেন । 
গিরি-প্রান্তর কাঁপিয়ে গর্জে উঠল বিপ্লবার আঘুধ। দুর্দান্ত “স্যাটান'-এর 
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সকল দস্ত ধুলিসাৎ হয়ে গেল। রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়লেন 
ব্রিটিশ-শক্তির প্রতীক র্যাণ্ড অসহায়ের দৈন্ে, গাড়ির মধ্যে । দশ 
দিন যমে-মান্ুষে টানা-হ্্যাচড়া করার পর মৃত্যু তার ঘটেছিল 
হাসপাতালে, ৩র! জুলাই ( ১৮৯৭ ) তারিখে ।**" 

এদিকে কিছুটা এগিয়ে এসেছে র্যাণ্ড -এর গাড়ি থেকে আয়ীর্ট- 
এর গাড়ি। দূরের পিস্তলের গর্জনে আয়ার্ট-দম্পতি চম্কে উঠলেন । 
ঠিক সেই মুহূর্তেই বিনায়ক রাণাডের পিস্তলের গুলি এসে সমান 
প্রচণ্ডতায় আয়ার্টট কে বিদ্ধ করল। অয়ার্ট্‌ মুহুর্তে পত্রীর ক্রোন্দে 
ঢলে পড়লেন । তার বন্ষ-স্পন্দন আর ফিরে এল না ।-*" 

বিপ্লবীর ্যায়দণ্ড' রুদ্রের বেশে 'দীপ্তিমান” হরে নেমে এল । দণ্ড 
দান করে দণুদাতারা রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলেন! পেছনে 
তারা কোন নিদর্শনই রেখে যাননি ।**. 


এরপর কতৃপক্ষের মনোভাব ধারণা কর সহজ | প্রথমে বিস্ময়, 
তৎপর জিঘাংসা-চরিতার্থতার মন্ততা । প্রচণ্ড খোজাখুজির পাল।। 
প্রলোভন ও নিমম অতাচারের বিনিময়ে পুলিশ আততায়ীর সন্ধান 
পেতে চাইঈল। পেলও সে-সন্ধান। চাপেকারদের নাম রটে 
গিয়েছিল যেভাবেই হোক । বিস্তর তালাশির পর ৯ই আগস্ট 
দামোদর গ্রেপ্তার হলেন। বীরের মত তিনি জানালেন তার বক্তবা । 
এ বক্তব্য রেখে গেলেন তিনি শাসকগোষ্ঠী বা সাধারণ দেশবাসীর 
কাছে শুধু নয়, রেখে গেলেন অনাগত কালের নিধাতিত জাতিগুলোর 
ভাবী বিদ্রোহীদের কাছেও । তিনি যা বলেছিলেন তার মঞ্ন হল £ 
স্বাধীনতা মাপোষ-রফা ব। “রিফম'-এর পথে আসে না। আত্মসম্মান 
নতজানু হয়ে রক্ষা করা চলে না । তিনি একদিন সম্র'এী ভিক্টোরিয়া 
মর্নরমুঁত আলকাতর। লাগিয়ে কালো করে দিয়েছিলেন সত্যি 
কারণ, তারতবাসীকে বিশ্বীদ করানে! হয়েছে যে, যার সাম্রাজ্যে স্য 
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অস্ত যায় না, তার প্রতীকও নেটিভ্‌-এর কাছে অক্ষয় এবং দিব্য ।-"" 
তিনি বিদ্রোহী ।- হ্যা, সেই বিদ্রোহী দামোদর চাপেকারই সঙ্ঞানে ও 
সানন্দে র্যাণ্ডকে হতা। করে মহান্‌ কর্তবা পালন করেছেন। এ কাধ 
দেশবাসীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার ছুবার তাগিদে ।-*. 


দামোদরকে দায়রায় সোপর্দ করা হল। সেসন জজের কোর্টে 
বিচার-প্রহসন চলছে । তারিখ হল, ১৮৯৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি । 
জজসাহেব সেদিন দামোদরের বিরুদ্ধে বা কিছু অভিযোগ ছিল তা! 
জুরিদের বুবিয়ে দিয়েছেন। জুরিরা সলাপরামর্শ করে ফিরে এসে 
জানালেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে হত্যাপরাধ প্রমাণিত হয়নি, তবে 
তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন । (2০11 06 10000007 79. 46) 

কোর্ট এক অনিয়ম করে বসল। শ্বেতাঙ্গ হত্যা করে কালো 
আদ্মী আইনের ফাঁকে রেহাই পাবে, এ অসম্ভব। হোক না সে 
আইন পত্রটিশ-জাস্টিস্‌-এর মাহাত্ম-জ্ঞাপক নিদর্শন !...জুরিদের 
রায়-এর সঙ্গে একমত হওয়া বা না হওয়ার স্বাধীনতা জজের আছে 
বটে, কিন্তু জুরিদের কোন পক্ষে প্রভাবিত করার এক্তিয়ার কোন 
জজেরই নেই । কিন্তু পুণা কোর্টের জঙসাহেব জুরিদের নানা প্রশ্ন 
করে ভয় পাইয়ে দিলেন। তারা আবার গিয়ে বসলেন সলাপরামশ 
করতে । ফিরে এসে ঢোক গিলে বললেন যে, আসামী হয়তো 
হত্যাস্থলে উপস্থিত ছিলেন । 

এসব “হয়তো” দিয়ে কাজ চলে না। কাজেই, জজের ধমক 
পুনরায় খেতে হল জুরিদের। তৃতীয়বারে তারা পরিষ্কার করে 


জানাতে বাধ্য হলেন যে, আসামী হত্যাপরাধে অপরাধী ।-*. 
(7২০11 0£ 701)00+ ) 


বিচার-প্রহসন সমাপ্ত হল। বিদ্রোহী দামোদর চাপেকার মৃত্যুদণ্ড 
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লাভ করলেন। তিনি সহাস্তে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ এই মাত্র! আর 

হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ড স্বভাবতই বহাল রাখলেন ।...যথানি্দিষ্ট দিনে 
পুণার যারবেদ! জেলের ফীসি-মঞ্চে দামোদর চাপেকার আরোহণ 
ভগবদ্গীতা ৷ 

ফাসি-মঞ্চে াড়িয়ে আছেন মৃত্যুপ্জয়ী বীর প্রশান্ত নয়নে। মৃত্যু 
তার কাছে আসছে বন্ধুর বেশে, সহচরের আন্ুগত্যে । 

হাসি-াট্টার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহী বীর, স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম 
বিপ্লবী-শহীদ দামোদর হরি চাঁপেকার মৃত্যুকে স্পর্শ করে অমরত্ব লাভ 
করলেন। হাত থেকে তখনে। গীতাখানি খসে পড়েনি !... 

(4011 ০£ 7025081: 0, 47 ) 


ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেদিন ছিল ১৮৯৮ সালের ১৮ই এপ্রিল । 
তখন সারা বিশ্বে প্রভাত-নূর্যের আলোক ছড়িয়ে পড়েছে । জেলের 
ঘড়িতে বেজেছে ৬টা' ৪০ মিনিট । বিপ্লবী-ভারত সেই সূর্যোদয় নৃতন 
সূর্যের পদক্ষেপ লক্ষ্য করেছিল। মহারাষ্ট্রের বুকে যে কালে। মেঘ 
ঘনীভূত হয়ে ছূর্যোগ স্ষ্টি করেছিল, তাঁর অন্তরালে লুকিয়ে-থাকা 
জাতির 'প্রাণ-নূর্য” আজ সহসা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে । জ্যোতিষ 
সেই সূর্যকে মেঘাবরণ থেকে মুক্ত করে গেলেন চাপেকার-্রাতৃবৃন্দ 
ও বিনায়ক রাণাডে। ফীসির মঞ্চে দামোদর তাদের অগ্রদূত। কিন্ত 
অন্থুগামীরাও পিছিয়ে নেই। তাদের মৃত্যু-বরণের কথ এর পরে 
আসছে। 


ইতিহাস জানে মহারাষ্ট্রের সূর্যালোক কি করে ছড়িয়ে গেল 
কিছু চালের মধো বাউলায় ; বাঙলা থেকে পাঞ্জাবে ; পাঞ্জাব থেকে 
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উত্তর-ভারতে এবং সর্বশেষে বর্মার উপকূলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পথে- 
প্রাস্তরে। ভারতবর্ষের সশস্্র-বিপ্লবের ধারাপথের ইতিহাস ক্রমে ক্রমে 
তরুণ বন্ধুদেরকে শুনিয়ে যাব। 


ফাসির মঞ্চে বালকঝ চাপেকার 

পূর্বেই বলা হয়েছে, পুণা৷ শহরের গণেশখিন্দ এলাকায় অবস্থিত 
ছিল গভর্ণমেন্ট-হাউস। ২২শে জুন ( ১৮৯৭ ) রাত সাড়ে এগারটার 
কাছাকাছি, র্যাণ্ড ও আয়াস্ট” সাহেব ঘায়েল হবার সাথে 
সাথেই বালকুষ্চ চাপেকার অন্ধকারের আড়ালে উধাও হয়ে 
গিয়েছিলেন । 

তারপর চলল পুলিশের তরফ থেকে আততায়ীদের খুঁজে বার 
করার পালা । দামোদরের নাম বেরিয়ে গেছে । বালকৃষ্ণের নামও 
গোপন রইল না। গোপন রইল না এই কথা যে, দামোদরের পেছনে 
আছে একটি সুসংগঠিত দল । দামোদরের সঙ্গী-সাঘীদের সন্ধীন তাই 
পেতে হবে । যে বা যার। সে-সন্ধান দিতে পারবে এবং যার। দীমোদর- 
সহ দলের প্রধানদের ধরিয়ে দেবে_সে বা তারা৷ বিশ হাজার টাক। 
নগদ পুরস্কার পাবে । সরকারের এই ঘোবণা। সুযোগসন্ধানীদের কাছে 
লোভের ছুয়ার খুলে দিল। 

১৮৯৮ সালের খাষ্টপবের সময় বালকৃ্ণ হায়দ্রাবাদে ধরা! পড়লেন। 
সরাসরি প্রমাণ ব্যতীত সেখান থেকে ব্রিটিশের সন্দেহভাজন হলেই 
কাউকে ব্রিটিশ রাজ্যে ধরে আনা যায় না । কারণ, হায়দ্রাবাদ প্রথম- 
শ্রেণীর সামন্তরাজ্য । কিন্তু ইংরেজ এদেশে ক্ষাত্রধর্ম নিয়ে আসেনি, 
এসেছে ব্বার্থান্ধ-বণিকের প্রবৃত্তি নিয়ে । কাজেই, সকল নিয়ম-কান্ুনই 
তার ছূর্জনের ছল মাত্র। প্রতিশ্রুতিমত বিশ হাজার টাকার অর্ধেক 
__অর্থা দশ হাজার টাক! ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট আদায় করে নিলেন 
বোন্বাই-সরকারের কাছ থেকে, হায়দ্রাবাদ-পুলিশের যে-সব লোক 


১1৮ 


বালকৃষ্ণকে খুঁজে বার করেছিল, তাদের জন্যে ।***ইতিমধো নিজামের 
রাজ্য থেকে বালকৃষ্ণ আনীত হয়েছেন ব্রিটিশের পুণা জেলে । 
(4৫011 06 [7015001 ) 


১৮৯৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি পুণা৷ সিটি-ম্যাজিস্ট্েটের এজলাসে 
বালকু্চ চাপেকারের বিরুদ্ধে মামল। শুরু হল। অভিযোগ-_র্যাণ্ড 
ও"আয়াস্ট,.-হত্যা”। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল প্রায় পৌনে ছু'বছর 
পূর্বে, ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন তারিখে । 

কোর্টে বালকৃষ্ণ দেখলেন কনিষ্ঠ ভাই বাসুদেব হরি চাপেকারকে। 
বাস্থদেব শুধু কি ভাই? এই কিশোর যে তার মনের সাথী, কর্ম ও 
বিপ্লবী-জীবনের সতীর্থ! আবেগের মাধুরী বালকৃষ্ণের নয়নে । কিছু 
কথা হল না। পুলিশ বাঁধা দিল। পুলিশের নিষ্ঠুর মন, বর্বর তার 
রুচি 1... 


১৮৯৯ সালের ৮ই মার্চ জ্গসাহেব সরাসরি সাক্ষ্য-সাবুদের অভাব 
সত্বেও বালকুষ্চ চাপেকারকে হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড 
দান করলেন। ন্যায় ও বিচারের মাহাত্ম্য এইভাবে বজায় থাকল । 

বীর বালকৃষ্ণের ওষ্ঠে মধুর হাসি, যে-হাসি অস্তগামী-নূর্য রডিন 
কারে ভূবনে ছড়িয়ে যান ।-"" 


ইতিমধ্যে বালকৃষ্ণের ছোট ভাই বাস্থদেব এবং বিনায়ক রাণাডে 
ইন্ফম্মার ড্রেভিড্‌-ভ্র।তৃদ্বয়কে হত্যা করার অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছেন । 
বিচারে তাদেরও ফাসির হুকুম হয়ে গেছে। সে-সব ঘটনার উল্লেখ 
পরে হবে। 


বারবেদা জেলের কন্ডেম্গ সেলে বালকৃষ্ণ চাপেকার মৃত্যুর জন্য 
ানণ্প অপেক্ী কলছেন। হাইকোর্ট তার মৃতুদণ্ড বহাল রেখেছে ।*"" 
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১৮৯৯ সালের ১২ই মে। ফাঁসির জন্যে অপেক্ষিত লগ্ন সমাগত। 
গত চাঁরদিনে ছোট ভাই বান্ুদেব ও সতীর্থ বিনায়ক পরপর হাসিমুখে 
ফাসির দড়ি গলায় পরেছেন এ জেলেরই ফীসি-মঞ্চে। তারও পূর্বে বড় 
ভাই ও নেতা দামোদর মৃত্যুবরণ করেছেন এ একই স্থানে। ছু'টি 
ভাই ও একটি বন্ধু তারই বাঞ্ছিত-পথের পুরযায়ী। তাদের পদচিহ্ন 
অনুসরণ করবেন আজ তিনিও পরম গৌরবে, প্রশীস্ত মাধূর্ষে।".. 


এল সেই অপেক্ষিত ক্ষণ। মরণভয়ীর পদক্ষেপে মৃত্যু-মঞ্চে 
আরোহণ করলেন বালকৃষ্ণ চাপেকার ৷ মুহুর্ে তার পৃত দেহ ধরণীর 
ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। দেশজননীর বুকে স্থান হল দেশসেবকের। 
মাতা-পুত্রের এই মিলনক্ষেত্র জাতির মহাতীর্থ। এর দিব্য আলোকে 
বন্ধু-পথ আলোকিত ।**" 


মহাদেব বিনায়ক রাণাডে 
ও 


বাসুদেব হরি চাপেকার 

দামোদর, বালকৃষ্জ এবং বাস্থদেব। চাপেকার-পরিবারে তার৷ 
তিনটি ভাই । বিপ্লব-সংস্থার সম্পর্কেও তারা ভাই । ধারা বৈপ্লবিক- 
সংস্থার সম্পর্কে “ভাই” হন, তাঁদের সম্পর্ক আরো গভীর । রক্ত থেকে 
আদর্শের টান অধিক। 

দামোদর ছিলেন দলের নেতা । দামোদরের বিশ্বস্ত সাথী হলেন 
মহাদেব বিনায়ক রাণাডে । 

মাধব বিনায়ক ছিলেন পুণায় গভর্ণমেন্ট-ওয়ার্শপে শিক্ষার্থী । 
আয়াস্ট “কে স্বহাস্তে হত্যা করে বিনায়ক অনায়াসে সরে এসেছিলেন। 
তার পাত্তা কেউ পায়নি। র্যা ও আয়াস্ট হত্যা'র জন্য পুলিশ 
দামোদর ও বালকৃষ্ণকে চিহ্নিত করলেও কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ঘটনা- 
স্থলে এঁ কাঙ্ধে যে ছিলেন, তা তাদের হিসেবে আসেনি । সুতরাং 
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বিনায়ক নিশ্চিন্তে তার স্বাভাবিক চলাফেরা বজায় রেখেছিলেন । 
গুপ্ত-সমিতির প্রয়োজনে গভর্ণমেন্ট-ওয়ার্কশপ থেকে তেমন সব মাঁল- 
মশল! পাচার কনা তার একটি কাজ ছিল, য। দিয়ে গুলি তৈরি হতে 
পারে অথবা অস্ত্রশস্ত্র মেরামতের কাজ চলতে পারে। 
দামোদরের ছোট ভাই বাসুদেব বয়সে কচি। কৈশোরে বিচরণ 
করছেন। কিন্তু কর্ম-দায়িত্বের চাপে বয়স তীর বুঝি অনেক বেড়ে 
গেছে! 'বালক-বীরের বেশে তিনি “বিশ্বজয়ে' সমর্থ হয়ে উঠছেন। 
হয়তো এঁদের মত বীরের চরিত্র অনুধাবন করেই বিশ্বকবি অবাক হয়ে 
বলেছিলেন £ 
“তরুণ হাসির আড়ালে 
কোন্‌ আগুন ঢাকা রয়-_ 
এ কি গে বিম্ময় |; 


অথব প্রশ্ন করেছিলেন ঃ “অস্ত্র তোমার গোপন রাখ কোন্‌ তৃণে ? 


বাস্থদেব ও বিনায়ক পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বাস্থুদেবের 
অন্তরে অগ্রিদাহ। তার ছুটি ভাই বিশ্বীসাতকদের অপচেষ্টায় 
গ্রেপ্তার হয়েছেন_ বড়ভাই দামোদরের ফাসি হয়েছে, মেজভাই বালকৃষ্ণ 
ফাঁসির আসামী । এ বিশ্বীসঘাতকদের অব্যাহতি দিলে চলবে না ।"** 
মা"র মুখের দিকে তাকান যায় না । পুত্র দীমোদরের আত্ম-নিবেদনের 
সাথে সাথে তিনি স্বুদুরের মান্থুষ হয়ে গেছেন। চৈতন্য তীর অন্তমুখী 
হয়ে উঠেছে । সংসারে আছেন তিনি_ কিন্তু অনাসজ্ত, নিস্পৃহ, স্তব্ধ 
তীর বাইরের বূপ। দ্বিতীয় পুত্র বালকৃষ্ণের আসন্ন মৃত্যু তাকে 
আরো উদাসীন করে তুলেছে, বৈরাগীর উত্তরীয় ছুল্ছে তার মনের 
অঙ্গনে |" 


ধ"ম্দেবন্, প্রায়ই থানায় ডেকে নেওয়। হয়। নান! প্রশ্ন করে 
করে পুলিশ তাকে বিস্ত্- করে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলেন এই “বালক- 
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বীর” যে, ভাইদের হিসেবমতই গ্রত্যুত্তর দিতে হবে। বালকুষ্ণ তো 
শুধু “ভাট নন, তিনি যে বাস্ুদেবের বন্ধু, গুরু ও পথটা 1". 

বাসুদেবের! বুঝেছেন যে, এই দেশের চুড়ান্ত ক্ষতি হয়েছে দল নেতা 
দামোদরের মৃত্যুতে । বিশ্বাসহস্তাদের অপকৌশলে গ্রেপ্তার না হলে 
“নেতার মৃত্য হত না। শুধু দামোদর নন, বালকৃষ্ণ নন-_ প্রত্যেকটি 
বিপ্লবীকেই ধরিয়ে দেবে এই বিশ্বাসঘাতকের দল পয়সার লোভে । 
তাদের কাছে দেশ নেই, জনকল্যাণ নেই, আত্মসম্মানবোধ নেই । 
তারা স্বার্থলোভী, কুলাঙ্গার, অপ্াংক্রেয়_হোক না তারা স্বদেশবাসী ! 

বাসুদেব নিজে স্থির করলেন, যারা তার দেবতুলায ছু'টি ভাইকে 
ধরিয়ে দিয়েছে তাদের প্রচণ্ডতম দণ্ড তিনি স্বহস্তে দেবেন । বিনায়ক 
এবং বিপ্লবী বন্ধুরা তার সংকল্পের তারিফ করলেন । 

তাদের প্রথম দষ্টি নিবদ্ধ হল রামপাঞ্ড নামক জনৈক হেড 
কন্স্টেবল্-এর প্রতি । এই লোকটি বালকৃষ্ণের গ্রেপ্তারের মুলে 
অনেকখানি । বালকৃষ্ণের মামল। সম্পর্কে এর উৎসাহ নিঃসন্দেহে 
গহিত | 

৩র! ফেব্রুয়ারি ( ১৮৯৮ ) রামকে সত স্থবিধা মত পাওয়া গেল । 
কিন্তু কাজ হল না ।-- 

এদিকে বাম্াদেবের তো থামা চলে না! মৃত্া তাকে ডাক 
দিয়েছে। তাই বহু মৃত্যু ঘটিয়ে তাকে “বীরের মৃত্রা' লাভ করতে 
হবে। বিপ্লবের পাথে পথ-চলার এঁ তো! রীতি ! 

বাস্ুদেবের চিন্তা ও কমের সাথী, একান্ত বন্ধু এবং দাদাদের মতই 
আত্ম-নিবেদিত বিপ্লবী বিনায়ক রাঁণাডে । বিনারক তো সোগ। পাত্র 
নন! আয়াস্ট কে স্বহাস্তে মৃত্যুদান করে সফল বিপ্লবীর দক্ষতায় 
তিনি পালিয়ে এসেছেন। কেউ তাকে ধরতে পারেনি ; কেউ তার 
খোদ পায়নি । পুলিশ এতাবং জানতেও পারেনি যে, আয়াস্ট “- 
হত্যার নায়ক তিনি । মন্ত্রুপ্তি তার এমনই নিখুঁত 

বিনায়ক ও বান্ুদেবের ধ্যান-জ্ঞান-স্বগ্ এক হয়ে গেছে। রক্ত 
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চাই! বিশ্বাসঘাতকের রক্ত চাই! সে রক্তে স্নান না করলে দেশ- 
জননীর পৃজায় বসবার অধিকার নেই ।*." 


৮ই ফেব্রুয়ারির (১৮৮৯ )আধার রাত্রি। আজও বাসুদেব এবং 
বিনায়ক সঙ্গোপনে পথের আড়ালে লুকিয়ে আছেন। অঙ্গে লুকান 
গোঁপন-অস্ত্র। উদ্দেশ্য কন্স্টেবল্‌ রামকে তার বাড়ি ফেরার কালে 
আবার তাক করা । কিন্তু সময় বয়ে যায় রাম আসে না। তখন 
বিনায়ক ও বাস্থদেবের মাথায় আর একটি বুদ্ধি এল। রামকে ছেড়ে 
ড্রেভিড -ভ্রাতৃদ্বয়কে মৃত্যুফীদে ফেলতে পারলেই ভাল। এই ভ্রাতৃদয় 
নামকর! ক্রিমিম্যাল। জেল থেকে তার মুক্তি পেয়েছে গুগুচরবৃদ্তি 
গ্রহণ করার অঙ্গীকারে। চাপেকারদের ধরিয়ে দেবার জন্য বিশ 
হাজার টাক! পুরস্কার ঘোষণার পর অনেক সমাজদ্রোহী, জালিয়াত ও 
জোচ্চোর এই টাকাটা পাবার লোভে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু 
পুলিশের ধারণায় জোচ্চোরদের রাজা এই ড্রেভিড্‌-ভ্রাতৃদ্ধয়। এদের 
মত দক্ষ সমাজদ্রোহী জোচ্চোর পাওয়া ছুক্ষর। এদের পক্ষে হয়তো 
অসাধ্য হবে না আততায়ীদের খোঁজ পাওয়া । আসামী যদি ঘোরে 
ডালে-ডালে, ওরা ঘুরবে পাতায়-পাতায়। এদের নাম হল গণেশশঙ্কর 
ড্রেভিড্‌ এবং রামচন্দ্র ড্রেভিড্‌। গণেশ সত্যিই দীমোদর চাপেকারকে 
গ্রেপ্তারের ব্যাপারে প্রধান সহায়ক ছিল। গণেশ ও রামচনক্দ্রের কাছ 
থেকে নিয়মিত সংধাদ পেয়েই পুলিশ দামোদরের বন্ধুদের, বিশেষ করে, 
বিনায়ক ও বাসুদেবের পেছনে অত করে লেগেছিল। এবং তারই 
ফলে বিনয়াক ও বাস্থদেবকে মাঝে মাঝে থানায় যেতে হত দারোগার 
তলবে, নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দিতে |". 
ড্রেভিড্‌-ব্রাতাদের কথা মনে আসতেই বিপ্লব মাথায় প্ল্যান এসে 
সেন, এসে গেল তাকে কার্করী করার পথও । 
("২০]] ০£ 7018009 0. 49) 
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রাত দশটার কাছাকাছি । গণেশ ও রামচন্দ্র ড্রেভিড্‌ তাদের 
গৃহে তাস খেলছে । এমন সময় ছু'টি অজ্ঞাত পাঞ্জাবী যুবক ঘরে 
ঢুকে সেলাম করে বলল যে, পুলিশ-ম্থপার বিশেষ জরুরি কাজের জন্য 
অনতিবিলম্বে তাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।."-গণেশ প্রত্যুত্তরে 
বললঃ তোমরা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো । আমরা আসছি ।.. 

গণেশ ও রামচন্দ্রের খেল। শেষ হতে দেরি হল না । ছুই ভাই 
গৃহের বাইরে চলে এল। বাইরে এসে কয়েক পা এগুতেই গর্জে 
উঠল বিপ্লবীর পিস্তল। পাড়ার লোকজ'নর ভিড় জমে গেল। 
বিহ্বল-বিম্ময়ে সবার নজরে এল- শয়তানের রাজ। গণেশ নিহত, তার 
প্রধান সাগরেদ ও ভ্রাতা রামচন্দ্র মারাত্মকভাবে আহত । রামচন্দ্রকে 
হাসপাতালে নেওয়া হল। পরদিন ঢলে পড়ল সে মৃত্যুর ক্রোড়ে। 
অমন বিপুল এক সাত্রাজোর মহামান্তা সম্রাজ্ঞীর আশ্রয়টি মিথ্যে হয়ে 
গেল! ড্রেভিড্‌-ত্রাতৃদ্বয়কে ব্রিটিশ-সরকার শেষটার রক্ষা করতে 
পারল না !"**জনসাধারণ বুঝল দামোদর চাপেকার তাহলে মিথ্যে 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মর্নরমুতির মুখে কালি লেপন করেননি! আজ 
ড্রেভিড-্রাতাদের রক্ষ/ করতে না পারায় মহারাণী তো স্বহস্তে 
আপন-মুখে কালি মেখে দিলেন, সাম্রাজ্য-স্থাপকদের কণ্ঠের বিজয়মাল্য 
মান করে দিলেন! সত রাণীর ক্ষমতা সামিত, তাকে ঘিরে দিব্য 
বিভা নেই !-"দীমোদরের উক্তি তার অন্থুগামী বিপ্লবীরা হাতে-কলমে 
প্রমাণ করে দিলেন । ছোড়া “বিভীবণ খুন হল । সসাগরা পৃথিবীর 
ভাগ্যনিয়ন্তা ত্রিটিশ-সাআ্রাড্যশক্তির পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েও “বিভীষণ, 
বাচতে পারল না !"*" 

বাস্থুদেব ও বিনারক উধাও হয়ে গেছেন কাভ হাসিল করেই । 
কেউ কোথাও নেই। পুলিশ এসে তছনছ করল। তাদের যে 
অসামান্য ক্ষতি ! “প্রেপ্টিজ” লস্ট ! দামোদর চাপেকারের গ্রেপ্তার, 
দণ্ডলাভ এবং ফাসির মঞ্চে আরোহণের মূলে এই গণেশশঙ্কর ড্রেভিড্‌ । 
তার সুদক্ষ সাহায্যে পুলিশ যাবতীয় তথ্য যোগাড় করে দামোদরকে 
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শৃঙ্খল পরিয়ে মৃত্যুর দ্বারে পাঠাতে পেরেছিল। এমন যে প্রয়োজনীয় 
ব্যক্তি গণেশ এবং তার ভাই রামচন্দ্র--তার্দের হত্যা করার এই 
ছুঃসাহস অসহ। তাই পুণার পুলিশবাহিনী ক্ষিপ্ত ।**" 

এদিকে পুলিশের সন্দেহ বাস্থ্দেব ও দামোদরের বন্ধুদের উপর 
বেড়ে গেছে। ১০ই ফ্রেব্রুয়ারি থান। থেকে ডেকে পাঠাল বিনায়ক, 
বান্থদেব এবং তাঁদের অপর এক বন্ধুকে “ইন্টারোগেশান্-এর 
( পুলিশী-প্রশ্ন ) জন্য৷". 

বাসুদেব ও বিনায়ক থানায় গেলেন ঠিকই । কিন্তু লুকিয়ে সঙ্গে 
নিলেন মারণান্ত্র। তাদের ইচ্ছা, হেড কন্স্টেবল্‌ রামকে এবার ছাড়া 
নেই। কারণ-_বন্দী বালকৃষ্ণকে ফাঁসি দেবার মত সাক্ষ্য-প্রমাণ এই 
লোকটাই সাঁগ্রহে যোগাড় করার চেষ্টা করছে। রামকে বাগে ন! 
দেবেন। শহরময় নির্যাতন চালিয়ে যাবার জবাব এখুনি দেওয়া 
প্রয়োজন |. (4011 ০৫ 30000 ) 


বিকেলের দিকে থানায় পুলিশ-কর্তারা৷ এই তরুণদের নান প্রশ্ন 
করে যাচ্ছেন। কথার উত্তর কথ। দিয়ে চালাতে বাসুদেব নারাজ । 
উত্তর দেবে তীর গোপন-অস্ত্র। কিন্তু ব্যর্থ হল সব। থানার লোকের! 
সেটা বুঝতে পেরে বাসুদেবকে শৃঙ্থলিত করল। আর, অনতিবিলম্বে 
রাণাডেও শৃঙ্খলিত হলেন ।"". 


বাসুদেব ও বিনায়ক রাণাডে বন্দী । উভয়েই স্পষ্ট করে জানিয়ে 
দিয়েছেন যে, বিভীষণদ্বয়কে পরম কর্তব্যবোধে তীরাই হত্যা করেছেন। 
কারণ, তীদের দেশে পবিভীষণের স্থান নেই |" 


বাসুদেব চাপেকার ও বিনায়ক রাণাডেকে দায়রায় সোপর্দ কর! 
হল ১৮১৯ সালের ২রা মাি। 
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বিচারে ফাসির হুকুম হল। রায় শুনে কিশোরক্ঠে স্মিত হাসি। 
এ তো! হাসি নয়, এ যে উপেক্ষার “ভীষণ' চাবুক ! 'বজ হেন 
ভারী” ।* - 


হাইকোর্টে সাত-তাড়াতাড়ি এদের মৃত্যুদণ্ড বহাল হল। তারিখ 
__-৩১শে মাচ) ১৮৯৯। 


শিবাজী মহারাজের পুণা। ভারতীয় বিপ্লব-স্থচনার পুণ্যভূমি 
পুণা। সেই পুণা শহরেরই ব্রিটিশ-কারাগার “যারবেদ। সেন্টাল 
জেল'। সংগ্রামী-ভারতবর্ষের প্রথম শহিদের মৃত্যুবরণ ঘটে এই 
জেলেরই ফাসি-কাণ্ঠে, মাত্র একবছর পুরে। আজ সেই বীর্ষবানের 
পদাঙ্ক অন্নুসরণ করে ফাঁসির অপেক্ষায় আছেন তিনটি তরুণ__নয়নে 
তাদের অগ্নিলেখা, রক্তে দেশপ্রেমের অনিবাণ শিখা, কিন্তু ধ্যানে 
তাদের প্রশীস্ত এক মহাযাত্রার ্বাক্ষর__যা অতুলনীয়, অপুর্ব ।--" 

১৮৯৯ সালেরই ৮ই মে। প্রত্যুষে বাসুদেব হরি চাপেকারকে 
নিয়ে যাওয়া হল ফাসির মঞ্চে । 

বাস্থদেব ফাসির মঞ্চে বাঁরদপে আরোহণ করলেন। মৃত্বাকে 
গ্রহণ করলেন তিনি নিদ্বিধায়, নিশ্চিন্তে 1"-. 


চাপেকার-ভাইদের বিপ্লবী সতীর্থ এবং প্রিয়তম বন্ধু মহাদেব 
বিনায়ক রাণাডে ১০৯ মে ফাঁসির রজ্ু গলায় পরলেন। মহামৃত্্যর 
শীতল ওষ্ঠ উষ্ণ-অন্ুরাগে তিনি চুম্বন করে অমৃতলোকে চলে গেলেন। 
তার গৌরবময় আড়ন্বরহীন অভিযাত্রা পরাধীন জাতির ইতিহাসে 
অমূল্য সঞ্চয় । 

আকাশচুম্বী-প্রাচীরঘের৷ যারবেদা জেলের আকাশপথে দিব্য- 
লোকে যাত্রার পথ। সেই পথে বীরের মহাপ্রয়াণ সাড়ম্বরে শুরু 
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হয়েছে। ৮ই মে চলে গেলেন বাসুদেব । ১০ই মে গেলেন বিনায়ক। 
আজ ১২ই মে যাচ্ছেন বালকৃ্চ। লোক থেকে লোকাস্তরে আজ 
বালকুষ্জের তীর্ঘযাত্রা ।*-- 


যথাসময়ে বার বালকৃ্ণ চাপেকার মৃত্যুর বেদীতে আরোহণ 
করে সন্নত শিরে একবার উধর্ব গগনের পানে তাকালেন। এ 
নভোপথে তার পরমপ্রিয় ছুটি ভাই এবং মহান্‌ সতীর্থ বিনায়ক 
রাণাডে দ্রিব্যধামে যাত্রা করেছেন। তিনিও সেই পথেরই যাত্রী । তাঁর 
আনন্দের সীমা নেই । *তারপর তাকালেন একবার পৃথিবীর দিকে । 
একান্ত পরিচিত পৃথিবী । যার মানুষদের কল্যাঁণ-প্রচেষ্টার বিনিময়ে 
আজ তীকে প্রিয়তম ধরণী ছেড়ে যেতে হচ্ছে ।*"-মনে পড়ল তার-_ 
তিন-তিনটি সন্তানকে দেশজননীর পায়ে অধ্ধ্য দিয়ে রিক্ত হয়েছেন যে 
স্নেহময়ী গর্ভধারিণী, তীর কথা, তীর দিব্য মুখখানির কথা, তার অব্যক্ত 
কান্নাভর! বুকের কথা । বালকৃষ্ণের চোখ ছু'টি ঝাপ. সা হতে চায়__ 
কিন্ত মুহুর্তে গর্ভধারিণীর মূতি দেশজননীর লাস্তে রূপান্তরিত হয়ে 
ওঠে। বাঁলকুঞ্চ গভীর প্রণামে মাতা ও দেশমাতার সমন্বিত-রূপকে 
বন্দন। জানান |" 

মৃত্যু অমোঘ পদক্ষেপে নেমে আসে । বালকৃ্চ অকুতোভয়ে 
মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। বন্ধুর বেশে সে এসেছে । পরমের দ্বারে 
বালকৃষ্ককে হাত ধরে নিয়ে যাবে ।**" 


চাঁপেকার-জননী 


ধার! বৃহৎ কাজ করেন, তাদের প্রতে;কটি কাজের পেছনে একটি 
অসাধাবণ মন থাকে । সে-মন হঠাৎ তৈরি হয় না। তার মূলে থাকে 
পরিপার্খ, পরিবার এবং বিশেষ করে পিতামাতার অব্দান। একটু 
খেঁ!” নিলেন প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই সত্য স্বীকৃত হবে। 
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চাপেকার-ভাইদের পরিবারেও নিশ্চয় অন্ুকুল আবহ পরিবাপ্ত 
ছিল। নইলে একই গৃহ থেকে তিন-তিনটি শহিদ" বেরিয়ে আসা 
সম্ভব হত না। ভারতীয় বিপ্লবের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে 
একই জননীর তিনটি সন্তান “শহিদ” হয়েছেন এমন ঘটনার তুলন। পাই 
কেবল মেদিনীপুরের কর্মকাণ্ডে। সেখানেও ১৯৩১-৩৪ সালের 
বৈপ্লবিক কমযজ্ঞে একই পরিবার থেকে তিনটি ভাই বেরিয়ে 
এসেছিলেন শহিদ-বাণী কণ্ঠে নিয়ে। মেদিনীপুর জেলা-শাসক 
“পেডি'কে হত্যা করে যতিজীবন ঘোষ ধর। পড়লেন না৷ বলেই ফীসির 
রজ্জু তাকে গলায় পরতে হয়নি। কিন্তু তার ছুটি সহোদর নির্মল- 
জীবন ও নবজীবন ঘোষ শহিদের গৌরবে দেশবাসীর হ্ৃদয়াসনে 
প্রতিষিত। 

দামোদর, বালকৃঞ্ণ ও বাস্ুদেবের জ্যোতির্ময় মৃতি দেশের মানুষকে 
বিশ্মিত করেছিল। কিন্ত শুধু অবাক-বিন্ময়ে বসে থাকার লোক 
ধারা নন, তাদের মন আবিষ্কার করতে চেয়েছিল যে, চাপেকার-ভ্রাতি- 
বান্দের শক্তি-উংস কোথায় ? 


এই জিজ্ঞান্থদের মধো সবৌন্তমা হলেন ভগ্বী নিবেদিতা । তাপসী 
নিবেদিতা-বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মানস-কন্তা, ভারতবর্ষের 
লোকমাতা, এই ধরণীর শ্রেঞ্গ-নারীদের শন্যতম। নিবেদিত । তিনি 
ছুটে চলে গেলেন পুণা শহরে শহ্িদত্ররের শক্তি-উংস সন্ধানে। 
দেখতে হবে তাকে, তাদের গর্ভধারিণী-_কে এবং কেমন ?--" 

চাপেকার-গহে লোকমাতা প্রবেশ করতেই দেখলেন এক মহিয়সী 
নারী পুজার আসনে উপবিষ্টা। গৃহদেবতার আরাধনায় সকল সব 
তাঁর তন্ময় ।-.. ক্রমে আলাপ হল ছু'জনার | অন্থভব করলেন নিবেদিতা 
যে, এই মহিলা আপন অন্তরের শক্তিতে এক অন্তহীন শান্তির রাজ্যে 
বাস করছেন ;_তার সকল শোক, তাপ, ছুঃখ, বেদনা! 'নারায়ণে'র 
পায়ে নিবেদিত। তার ভাল-মন্দ, ইহলোক-পরলোক বিশ্বনিয়ন্তার 
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ধ্যানে সমপিত। নিবেদিতা স্পর্শ করলেন এই মহিয়সী নারীর মধ্যে 
চাপেকার-ভাইদের শক্তি-উংস। তিনি প্রণাম করলেন চাপেকার- 
জননীকে । প্রণাম করলেন শহিদত্রয়ের শক্তি-উতৎসকে । লোকমাত। 
নিজেই প্রেরণা লাভ করলেন শহিদ-মাতার নিরাসক্ত দিব্যমৃতির 
কাছে 1** 
এঁতিহাসিক এই অপূর্ব মিলন সম্পর্কে লিখেছেন “রোল্‌ অব 
অনার্‌-এর গ্রন্থকার 2 “15015. ০8006 ৪৮৪ 7161) 2 92189 
0৫ 066061 01111950901) 11) 218 1170181) 1$00010615 1166. 1106 
51116 01 5616-1550920 ৪100. 10910) 60৮2105 5০117281158 
61017 0: 602 11001217) 326101) 925 ৮৮61] 01) 105 ৮25 2110 
11৬০015 ০81002 €0 16981156 01886 16 1750. 70109092090. 
৪1280 0৫ 00০ 50956 01 1101) 510০ 1190 215 1062. 
(4২011 0£17700001+ 0, 52) 


[ ভারতীয়-জননীর জীবনদর্শন সম্পর্কে গভীর এক অনুভূতি নিয়ে 
নিবেদিত প্রত্যাগমন করলেন। তিনি বুঝলেন ভারতীয় মহাজাতির 
আত্মসম্মানবোধ ও আয্মোপলন্ষির পথে সফল যাত্রা শুরু হয়ে গেছে, 
কিন্তু সে-যাত্র। যে অত দূর এগিয়ে গেছে তা এতকাল তার জান৷ 
হয়নি । ] 


নিবেদিতার জান! সম্পূর্ণ হল। সম্পূর্ণ হল বলেই তিনি 
প্রীঅরবিন্দকে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন বৈপ্লবিক কর্মে। কিন্তু 
শহিদ-জননীদের জীবনদশন আজও আমরা বুঝেছি কি? 


১9) 


॥ ভিন ॥ 
বিপ্লবী বাঙল। 


বিপ্লবের লীলাভূমি বাঁউলাদেশ। বাঙলার জলবায়ু, মাটি ও 
আবহাওয়া চিরদিনই বিপ্লবের অন্থকুলে। ধর্সে-রাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক- 
চিন্তায় ও সমাজে বাঙালী কোনদিনই অন্যায় ও স্থিতিশীলতাকে সহ 
করেনি। 

হিন্দুধর্ম শৃঙ্খলের বোঝা হয়ে বাঙালীর আত্মবিকাশের পথে যখন 
অবরোধ স্থ্টি করতে চাইল, তখন বৌদ্ধধর্ম এসে বাঙালীর কানে কানে 
মুক্তির বাণী শোনাল। বাঙালীর জীবন এই ধর্ম-বিপ্লবে সচল ও সুন্দর 
হয়ে গেল। সাহিতে), সমাজে, সাস্কৃতিক-জগতে এবং বিশ্বচিত্ত- 
জয়ে বৌদ্ধ-বাঙালীর অবদান গৌরবের বস্ত। আবার বৌদ্ধধর্ম যখন 
মৃতের ভার হয়ে বাঙালীর জীবনকে নিস্তরঙ্গ করে দিতে চাইল, তখনই 
ঘটল নব-হিন্দুধর্মের পুনরুখান। এরূপ বিবর্তনের পথে বঙ্গ-মনের 
সক্রিয়তা খুব বেশি । 

অতঃপর এল পঞ্চদশ শতাব্দী | শ্রীচৈতন্য জন্ম নিলেন নবদ্বীপে, 
১৪৮৫ সালে। ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্ম ও সমাজ-জীবনে তিনি এক 
মহাবিগ্রব সংঘটিত করলেন । সেই বিপ্লবে বাঙলার জমি উবর হল। 
সে-বিগ্লব বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয়-পুনর্জন্মের পথ সহজতর করে দিল । 
মানব-যুক্তির বাণী শ্রীচৈতন্যের বাণী। সে-বাণীর প্রভাবে বু. 
উদ্বুদ্ধ হলেন, স্বৃপিক্ষরা অপূর্ব বৈষ্ণব-সাহিত্য রচিত হল। ভাবণ- 
স্পন্দনে বাঙলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক-চিন্তা থর থর কেঁপে উঠল ।:.. 

এই বাউলাদেশই অবশ্য ইংরেজের দাসত্ব সর্বপ্রথম স্বীকার করে 
নিয়েছিল। আবার এই বাঙলাদেশেরই মহারাজ। নন্দকুমার সর্বপ্রথম 
সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন ইংরেজের নীচতা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ 
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করে এবং ইংরেজের কারাগারে ফাঁসির রজ্ছু গলায় পরে ।".-ঠার মহান্‌ 
মৃত্যুর তারিখ ১৭৭৫ সালের ৫ই আগস্ট । নন্দকুমারের বিদ্রোহকে 
শুধুই ব্যক্তিক-ব্যাপার বলে ধার। মনে করেন তাঁরা বাঙালীকে চেনেন 
না; বাঁডীলীজাতের সঙ্গে পরিচয় তাদের নেই । শ্ত্রীচৈতন্য, রামমোহন, 
বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ব! রবীন্দ্রনাথ তো এক-একটি ব্যক্তিবিশেষ নন 
_ তারা প্রত্যেকেই সমগ্র বাঙালীজাতির জীবন্ত প্রতিনিধি, বাঙলার 
নিজন্ব “প্রোডাক্ট । নন্দকুমারও তেমনি বিদ্রোহী-বাঙলার প্রতীক, 
বিপ্লবী-বাঙলার সুচনা । 


ফাঁসির মঞ্চে আরূঢ় মহারাজা নন্দকুমার “বিদ্রোহী-বাঙলার 
প্রতীক কিনা অথবা “বিপ্লবী-বাঙলার বুচনা, কিনা তংসম্পর্কে 
এঁতিহাঁসিক মতছৈধতার কথ আমর জানি । এই সুত্রে একথ। বলতে 
হবে যে, বিপ্লবের এই সব এতিহাসিক কাহিনী আমরা লিখে যাচ্ছি 
এতিহাসিকের বিচারবুদ্ধি। থেকে নয়, বিপ্লবীর দৃষ্টিকোণ থেকে। 
"আমরা লিখে যাচ্ছি সে-যুগে বিপ্লবীরা কোন তথ্য ও কোন্‌ ঘটনাকে 
অবলম্বন করে অমিত শক্তি অর্জন করতেন, ছুর্গম পথে যাত্র। রচনায় 
নিযুক্ত হতেন, ছুঃসহ বিপ্লব ঘটাতে সমর্থ হতেন__তার ইতিহাস। 
নন্দক্মারের ফাসি, মঙ্গল পাঁড়ের আত্মদান, নানাসাহেব বা ঝসির 
রাণী লক্ষমীবাঈ ব! প্রতাপাদিত্যের বারত্ব-গাথ। বাঙলার তরুণ-তরুণীকে 
ছয় পথে চলার যে নিখুঁত পাথেয় দান করত তা সত্য__ তা 
এতিহাসিক সত্য । 

বিপ্লবীরা জানতেন যে, “বিদ্রোহ' বিপ্লবেরই পূর্বগামী। বিদ্রোহ 
ব্যতীত “বিপ্লব আসে না, বিপ্লবের মধ্যে “বিদ্রোহী'রই পদ-সঞ্চার। 
একটা জাতি সব দিক থেকে ছুবল ও অধগতিত হলেই তাকে 
অপর কোন শক্তিশালী জাতি পদানত করতে পারে। সেই 
পরাধীনতার অভিশীপে উক্ত জাতির বাইরেকার রূপ প্রাণহীন হয়, 
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নিরাশ! তাকে নিবীর্ধ করে। তখন সারা দেশ জুড়ে একটি মান্ুষেরও 
উষ্ণ নিঃশ্বীস উঠে আসে না । সর্বত্র বিরাজ করে দাসত্ব-সুখে বিহ্বল 
একপ্রকার অসহায় জীবের অস্তিত্ব। 

এই যে অন্ধকারময় নৈরাশ্যের যুগ-_এই যুগে যে-মান্নুষ ইংরেজের 
অনাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানবকণ্ঠে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানালেন, 
তিনি নিশ্চয়ই অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র! হোক না এ-বিদ্রোহ তার 
ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে উচ্চারিত, হোক ন] তার এ-প্রতিবাদ দেশ বা 
জীতি-সম্পক্ষিত ন। হয়ে স্ব-স্বার্থঘপ্রণোদিত ! কিন্তু এই ব্যক্তি তো৷ 
জাতিরই একজন ! কোন ব্যক্তির অপকাধ যেমন জাতিকে স্পর্শ করে, 
তার মহৎ কার্যও তেমনি জাতির মনকে আমূল নাড়৷ দেয়। তাই 
সে-যুগে সকল মানুষ যখন ক্লীবত্বের ক্রেদগর্ভে লুকিয়ে আছে-_তখন 
নিজের স্বার্থকে অন্যায়ভাবে বিলুষ্তিত হতে দেখেই কেউ যদি সর্বন্ব 
পণ করে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে সাগ্রহে বরণ করতে 
পারেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই একটি অগ্রিস্ুলিঙ্গ | 

বাঙলার বিপ্রবীরা দাস্তযস্থখে সুখী এ অন্ধকারময় যুগে প্রথম 
'অগ্নিস্ষুলিঙ্ে'র পানে তাই পরম আশায় এবং গভীর বিম্ময়ে তাকিয়ে 
উৎসাহিত হয়েছিলেন । তীরা তাই সাদরে ও অগ্নি-আক্ষরিত শ্রদ্ধায় 
বরণ করে নিয়েছিলেন এই “অগ্নিক্ফুলিঙ্গ'কে । মহারাজা নন্দকুমার 
এজন্যেই বিপ্লবীর কাছে অন্তত, ছুঃসহ-বিদ্রোহের পথিকৃৎ । যে বাঙলা 
ইংরেজ-শাসনকে কায়েম করেছিল- সেই বাওলারই প্রথম বিদ্রোহী- 
পুরুষ ইংরেজের নির্দেশ অমান্য করে, রাজার এরশ্বর্ষ ও সম্মান পায়ে 
ঠেলে, ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করলেন__এটা তে। এতিহাসিক সত্য ! 
এও সত্য যে, এ-বিদ্রোহ খাঁটি “বিদ্রোহ বলেই ছিল ভীষণ 
সংক্রীমক। পরাধীন জাতির কাছে তাই এ-বিদ্রোহ আশার আলোক 
হয়ে এসেছিল । 

নন্দকুমারের ফাসি যদি সত্য হয়, নানাসাহেব-লক্ষমীবাঈদের 
বিদ্রোহ যদি সত্য হয়, মঙ্গল পাড়ের ইংরেজের বুলেট-বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ 
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যদি সত্য হয়_তবে তাঁদের এই বিদ্রোহ ও আত্মদান যে ধিপ্রবী- 
বাঙলাকে কানাই-ন্ষুদিরামের যুগ থেকে বালাসোর-ট্টগ্রাম-রাইটার্স 
বারান্দা-যুদ্ধের যুগ পেরিয়ে নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের যুগ 
পর্যন্ত ঠেলে নিতে প্রেরণা যুগিয়েছিল তাও অম্লান সত্য । 

প্রতাপাদিত্যের শৌর্ষবীর্য ও এ্তিহাসিক অবদান নিয়ে অনেক 
মনীষী এখন অনেক তর্ক তোলেন। ইতিহাসের বিচারে কোন্ট। 
সত্য বা কোন্টী, অসত্য তা এঁতিহাসিকদের বুঝবার কথ । কিন্ত 
“দিল্লীনাথকে যে বাঙালী প্রতাপাদিত্যের প্রতাঁপে একদিন হট্তে 
হয়েছিল বলে ভারতচন্দ্র অমর ছন্দে লিখে গিয়েছেন, সেই 
প্রতাপাদিত্যের শৌর্য-গাথ। তৎকালের তরুণ-বাঙল। বিশ্বাস করেছিল । 
এবং তা বিশ্বাস করে বাঙালী যে কিছুমাত্র ঠকেনি সে-সত্যও ইতিহাস- 
সমধিত |... 

স্ৃতরাং বাঙলার বিপ্লবীদের দুর্জয় পথচলায় নন্দকুমারকে যদি 
তারা বিদ্রোহী বাঙলার প্রতীক? অথব। “বিপ্লবী বাঙলার সুচনা” রূপে 
গ্রহণ করে থাকেন এবং তাদের সেই পথচল। যদি সার্থক বিপ্লব-যাত্রার 
রূপ গ্রহণ করে থাকে_-তবে এঁতিহাসিকের বিচারে নন্দকুমার 
প্রমুখের যে মৃূল্যায়নই হোক. না কেন, বিপ্লবীর এবং বিপ্লববাদের 
ইতিহাসে তাদের অবদান স্বীকার ন। করে উপায় নেই। যে-মুহুর্তে 
এঁ মীরজাফর-উমিচাদের পন্ষিল যুগে একটা রায়ছুরলভ বা একটা। 
ভবানন্দ কিংবা রাজবল্পভের স্থলে সহসা আবির্ভাব ঘটে একটি 
“মহারাজ। নন্দকুমারে'র সে-মুহুর্ঠে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এই 
বিদ্রোহ-স্পুহ! কি জান্তির জীবনে একট। বাতিক্রম ? 

বাঙলার বিপ্লবী তাদের প্রতি রক্তকণার বিপ্লব-জিজ্ঞাসা দিয়ে 
আপন হৃদয়গভীরে তার উত্তর পেয়েছিলেন। উত্তর পেয়েছিলেন যে, 
__নন্দকুমারের উষ্ণ রক্তই প্রবাহিত হচ্ছে তীদের শিরায়, মোহনলাল- 
মীরমদনের বীর্যবান বংশধরই তীারা। তীর! জেনেছিলেন-__ 
মীরঞীফর-ভবানন্দশ্রেণীর লোকগুলে। তাদের কেউ নয়, তারাই বরঞ্চ 
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বাঙালীর জাতীয়-জীবনে ব্যতিক্রম। তাই পলাশীর মাঠে ঘটেছিল 
যে পরাজয়, তার মধ্যে বাঙলাকে খুঁজতে যাননি বাঙলার বিপ্লবীরা । 
তারা বাঙলাকে খুঁজে পেয়েছিলেন সিরাজন্দৌল-মোহনলাল- 
মীরমদনের উক্ত পরাজয়কে আমৃত্যু অস্বীকার করার অঙ্গীকারে, 
নন্দকুমারের বিদ্রোহ-বিভূষিত মৃত্যুবরণের নির্মল সৌন্দর্যে । 

প্রতাপাদিত্য, নন্দকুমার, নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, মঙ্গল পাঁড়ে 
বিপ্লবীদের নমস্ত। কারণ, তাদের বন্ধুর পথে সেদিন এসব বীর ও 
বীরাজনারা “বন্ধুর মত আলোক হস্তে এগিয়ে এসেছিলেন, বিপ্লব- 
সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ার সাহস দিয়েছিলেন । 

জাতির শক্তি-সংগ্রহের এই যে ইতিহাস, এর মূল্য অন্য স্তরের। 
আলোচ্য গ্রন্থে বিপ্লববাদ ও বিপ্লবী-চরিত্র বুঝবার উদ্দেশ্যে জাতির 
শক্তি-আহরণের ইতিহাস সংগ্রহ করার চেষ্টা আমরা করেছি মাত্র, 
আর কিছু প্রমাণ করতে যাইনি ।:*. 


নন্দকুমারের বিদ্রোহ-স্পৃহাই ১৮৫৭ সালে ভারতবধময় “সিপাহী- 
বিদ্রোহ” রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতি মানুষের অন্তদাহ সমষ্টিগত 
রূপ ধারণ করে মহাবিদোহে পরিণত হয়। কাঁধ-কারণ আলাদ। 
হালেও বিট্রৌহ-বহ্ছির লক্গ-কোটি স্কুলিঙ্গে পারস্পরিক কে।ন পার্থক্য 
নেই ।..-সিপাহী-বিদ্রোহের ভাষা মঙ্গল পাড়ের মৃতাবরণে বাঁডালী 
সহজে বুঝে নিল। বিদ্বোহী-বাঙলার মন কোনকালে ভূলতে পারল 
না ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্-এর কাহিনী । ভুলতে পারদ না এ 
কাহিনীর নায়ক, বেঙ্গল নেটিভ্‌ ইন্ফার্টির “চৌদাশ” ছেচল্লিশঃ 
নম্বরের সৈনিক মঙ্গল পাঁড়েকে। বাঙালী দেখল বীর পাঁড়েকে 
ব্যারাকপুর-ছাউনীর কাছে ময়দানে কোট-মার্শাল হতে । দেখল, 
ইংরেছের অব্যর্থ গুলি এসে বীরের অঙ্গ দিল বিদ্ধ করে। "শহিদের 
মূত্তি নিয়ে বাঙালীর হৃদয়ে এই বীর্ধবানের আসন চিরদিনের তার 
স্থাপিত হয়ে গেল স্নেহে ও শ্রদ্ধায় |". 
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বাঙলার কবি রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাঁকুর 
কাব্যে-গানে-লেখায় শৌর্যময় এক আবহ স্থ্টি করে বাঙলার জমিতে 
তুধর্ষ বিপ্লবের ফসল তোলার সুচনা করে গেলেন। ১৮৭৩ সালেই 
হেমচন্দ্র বাজিয়ে দিলেন বিভয়-শিক্গা । চারণ-কবির ভূমিকায় কবির 
আহ্বান শুনি £ 
“বাজ রে শিঙ্গা বাজ, এই রবে, 
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, 
সব।ই জাগ্রত মানের গৌরবে, 
ভারত শুধুই থুমায়ে রয় ॥৮ 
আকুলকণ্ে বললেন জাতিকে 
“জপ, তপ, আর যোগ আরাধনা, 
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চনা 
এ সকলে এবে কিছুই হবে ন! 
তুণীর কপাণে কর্‌ রে পৃজা।” 
মারে! স্পষ্ট বললেন £ 
“দ্েব-আর|ধনে ভারত-উন্ধার 
হবে না, হবে ন।,-খোল্‌ তরবার 3 
এসব দৈত্য নহে তেমন ।৮-- 


শ্রীচৈতন্ের বাঙলায় “রেনেসাস' বা! 'পুনজন্ম' ঘটানর নায়করূপে 
জন্মগ্রহণ করলেন রামমোহন, ১৭৭৪ সালে। তার পদভারে উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙলা ও ভারতবর্ষ থর থর কেঁপে উঠল। রামমোহনের 
বাঙলায় ক্রমে আবিভূতি হলেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিগ্ভাসাগর, 
বন্কিমচন্দ্র, মধুন্দন, দীনবন্ধু মিত্র, নবীনচন্দ্র '*াং আরো কত 
মহাঙন। 
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সমাজে, ধর্মে, সাহিত্যে এবং রাজনীতিক-চিস্তাধারায় তারা বিপ্লবের 
বাণী শুনিয়ে গেলেন। মন্ত্দ্রষ্টা খধির গৌরবে বঙ্কিমচন্দ্র দান করেছেন 
বন্দেমাতরম্ঠ মন্ত্ব। পিন্স্যাসী বিদ্রোহ” মনে রেখে রচনা করেছেন 
তিনি 'আনন্দমমঠ। বাঙালীর বিপ্লব-প্রবণত। সাংগঠনিক খোরাক 
পেয়েছে আনন্দমঠের “সম্তানদের সংঘ-গড়ার পদ্ধতিতে । অধিকন্ত, 
নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচারিত হতে দেখেছে বাঙালী, দীনবন্ধু 
মিত্রের অমর গ্রন্থ “নীলদর্পণে'র মাধ্যমে । আর বীর সন্যাসী 
বিবেকানন্দ বিপ্রব-দর্শনকে কর্মময় এক “ডিনামিক্‌' রূপদান করে সারা 
ভারতবধের জীবনে বিহ্যৎগতিতে তাঁকে ছড়িয়ে দিয়েছেন । - সেখানে 
ধর্ম, কৃষ্টি ও রাষ্ট্র একাকার হয়ে একটি অগ্নি-ক্ষরা ও গতিমুখর 
জীবনবাদে পরিণত হয়েছে |." 

১৮৯৫ থেকে ১৯০৮ সাল বাঙলার জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
এই সময় বাঁডীলীর কানে পৌছেছে নৃতনতর জীবনের আহ্বান, 
মর্মে লেগেছে ছূর্জয় অভ্যু্থানের দৌল1। রবীন্দ্রনাথ, ছিজেন্দ্রলাল, 
অতুলপ্রসাদ, গিরিশচন্দ্র, রজনীকান্ত দেশের অতীত শৌর্ধ, এতিহ্য 
ও গর্বের কাহনী এবং বর্তমান ছুর্ঘশার কথ। অনবদ্য ছন্দে-রসে-ন্ুরে 
অজত্র ধারায় পরিবেশন করে চললেন। জাতির আত্মগরিমা ও 
স্বাজাত্যবোধ গভীর প্রত্যয়ে বাঁডালীর শিরটাড়া শক্ত করে তুলল। 
ক্রমে বাঙলার ভূমিতে দলে দলে কবি ও লেখকের আবির্ভাব দেখা 
গেল। তাদের কবিতা, গান, নাটক ও নান। রচন। বাঙীলীর নিত্যকার 
জীবনকে আদর্শ-চঞ্চল অন্ভুরাগে সম্মুখর পাঁনে টেনে নিয়ে চলল। 
মুকুন্দদীস প্রমুখ চারণ-কবির গানে ও যাত্রীভিনয়ে গণ-মানস উচ্ছল, 
উদ্বেল ও দেশপ্রেমে সুন্দর হয়ে উঠল। এছাড়া জাতীয়তাবাদী 
কাগজগুলো পরম্পর পরস্পরকে ছাড়িয়ে স্বজাতির সম্মান রক্ষার্থে 
ঈংরেজের বিরুদ্ধে রুখে ঈাড়াল। এই স্থাত্রে হিন্দু পেট্রিয়” “অমৃত- 
বাজার”, “বেঙ্গলী” প্রভৃতি পত্রিকার অবদান অবিষ্মরণীয়। কিন্তু 
বিপ্লবের অগ্নি-ক্ষরা ভাষা কণ্ঠে নিয়ে এগিয়ে এল ডন “নিউ 
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ইণ্ডিয়া” “যুগান্তর, বন্দেমাতরম্ 'ন্ধ্যা? “কর্মযোগিন্ঠ বশক্তি? | 
তাদের প্রচারে বাঙলার মাটিতে “সিপাহী-বিদ্রোহে'র পরে, রঙ্গলাল- 
হেমচন্দ্রের কাল থেকে সুক্ষ্ম তাংপর্ষে ও অতি ধারে বিপ্লবের যে-স্চন। 
জন্ম নিচ্ছিল তা স্পষ্ট সুদৃঢ় হয়ে উঠল। ১৮৯৭-৯৯ সালের 
প্রসারে চাপেকার-্রাতৃবৃন্দের এবং বিনায়ক রাণাডের আত্মদান 
বাঙলার রক্তে আগুনের স্পর্শ দিল। বরোদ! থেকে বাঙলায় 
শ্রীঅরবিন্দের আগমনে সে-আগুন বাঙালীর সমস্ত জড়ত। বিনষ্ট করে 
এক অপূর্ব পরিবেশ স্থাষ্টি করল। বাঙালীর কামনা বৈপ্লবিক 
গুপ্তসমিতি গঠনের পথে এই সময় থেকে নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়। 
ইতিমধ্যে পি. মিত্র ও সরল! দেবীর নেতৃত্বে কলিকাতায় 'অন্তথুশীলন- 
সমিতি” নানক প্রতিষ্ঠান তরুণদের শারীর-চর্চা ও বীর-ধর্ম পালনের 
আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ঢাকায় এ অনুশীলন-সমিতিরই শাখা 
স্থাপিত করে এসেছেন স্বয়ং পি. মিত্র সাহেব মূল অন্ুশীলন-সমিতির 
সভাপতিরূপে । ঢাকা৷ সমিতির সেক্রেটারী হয়েছেন পুলিনবিহারী 
দাস। দুর্ধর্ষ এই বিপ্লবী নায়ক ঢাকার অনুশীলন-সমিতিকে সঙ্গোপনে 
বিপ্লবী গুপ্তসমিতিরূপে সংগঠিত করে ফেললেন। উক্ত 'অন্থুশীলন- 

তই ক্রমে প্রসিদ্ধ বিপ্লবী-অন্ুশীলন দলরূপে সারা দেশে ছড়িয়ে 
পড়ল। 

এদিকে অরবিন্দের গুপ্ত বিপ্লবী-সমিতি প্রতিষ্ঠার আয়োজনও 
সঙ্গোপনে ১৯০১-১৯০২ সাল থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল। জাতীয়তা - 
বাদী অগ্রগামী নান! প্রকাশ্ঠ-প্রতিষ্ঠান সার! বাঙলায় ক্রমশ গুপ্ত- 
সংস্থার নেতৃত্বে নিজেদের স্থান খুঁজে নিল। তবে ১৯০৫ সালের পৰে 
বৈপ্লবিক-সংগঠনের কাজ অতি ক্ষীণধারায় ফল্তর মত গোপনে বাঙলার 
বুকে বয়ে যাচ্ছিল ।"** 
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বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 


১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর । লর্ড কার্জনের কলমের খোচায় 
বাঙলাদেশ দ্বিখপ্ডিত হল। পূর্ব বাউলার রাজধানী ঢাকা, পশ্চিম 
বাঙলার রাজধানী কলকাত।। ছুই বঙ্গের অধিকর্তা ছু'জন লেফ টনেন্ট 
গভর্ণর। একটি পুরো 'লাট" ছু'টুকরো৷ হয়ে .ছু'টি ছোটলাট-এর 
গৌরবে ছুই খণ্ডে সমাসীন। 

ছোট কর্তার বড় গলা । বিশেষ করে, ঢাকায় ছোটলাট-এর দাপটে 
মানুষ অস্থির। ছোটলাটদের নর্তন-কুর্ঘন দেখবার মত। হিন্দু- 
মুসলমানের মধো বিভেদ সৃষ্টির পুণ্যকর্মে তারা তৎপর হয়ে উঠলেন। 
জাতীয়তাবাদী মনকে দাবিয়ে রাখার চেষ্ঠা চলল। সুতরাং যে পার্টিশান- 
প্রস্তাবকে 'প্রস্তাব'রূপেই ১৯০৩ সাল থেকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান 
নিন্দা করে এসেছে, সে-প্রস্তাব ১৯০৫ সালে কার্ষকরী হতেই বিজ্রোহ- 
অগ্নিতে ঘ্ৃতান্ুতি পড়ল। ঘ্ঘদেশী আন্দোলন দিনে দিনে ব্যাপক 
ও গভীর হয়ে উঠতে লাগল । সমগ্র বাঙালী জাতি যুদ্ধদানে প্রস্তুত । 
বিদেশী মাল বয়কট, বিদেশী-শাসিত স্কুল-কলেন্র পুতাহার, বিদেশী 
চিন্তা বর্ভন, ব্যাপক পিকেটিং ইতাাদি ওচণ্ড আবেগে শুর হল। 
পরিবর্তে স্বদেশী জিনিস ক্রয়, স্বদেশী পন্য উৎপাদন, স্বাদেশীভাবাপন্ন 
হবার শিক্ষাগ্রহণের সংকল্পে বাডালী এগিয়ে চলল। ইংরেজ ভয় 
পেল। এমন অগ্নংপাত ইংরেজ আশম্কা করেনি। বাঙলার 
বুদ্ধিজীবী ও মধ্য বনতশরেশ এবং ছাত্র-সমাজ যেন উন্মাদ হয়ে উায়েছে। 
আবাল-বদ্ধবনিতার হাদয়-মথিত প্রাতিজ্ঞা £ 

স্বাধীনতা! হীনতাঁয় কে বাঁচিতে চায় রে।, 
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ হুখ তায় রে 1" 


গভর্ণমেন্ট দমন-নীতিতে বিশ্বাসী। তাদের তরফ থেকে 'এটি- 
স্বদেশী সাকু'লার বেরুল ছাত্রদের শায়েস্তা করার উদ্দেন্যে। তার 
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প্রত্যুত্তরে দেশে 'এনটি-সারুলার সমিতি'ও গঠিত হয়ে গেছে। ছাত্র- 
ফ্রণ্টে দীনা বেঁধে উঠেছে স্কুল-কলেজ ছেড়ে দিয়ে 'জাতীয় 
মহাবিচ্ভালয়ের (21)89] [5001791 0011656 ) ছায়াতলে আসার 
আন্দোলন। রাজ স্থবোধ মল্লিক, তারক পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, 
মহারাজা সূর্যকাস্ত আচার্য, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, গোপালচন্্ 
রায়চৌধুরী, গোপালচন্দ্র সিংহ, মহারাঞ্জা মপীন্দ্র্দ্র নন্দী প্রমুখ দান- 
বীরের বদান্যতায় এই মহাবিগ্ভালয় ও জাতীয়-শিক্ষা দিনে দিনে 
প্রসারিত হয়ে চলল । শ্রীঅরবিন্দ নিলেন মহাবিগ্ঠালয়ের অধ্যক্ষের 
দায়িত্ব । 

ক্রমে বৃহত্তর বাঙলাঁয় একটি জাতীর়তাবাদ। আন্দোলন নিরন্ত্র 
যুদ্ধের টেক্নিকে গড়ে উঠল। বয়কট্‌, পিকেটিং এবং কর্মক্ষেত্রে 
হাস্তমুখে ব্রিটিশের নির্যাতন উপেক্ষা করে এগিয়ে যাবার প্রোগাম 
বাঙালী গ্রহণ করল । এ যুদ্ধে কেউ গিছিগে থাকল না। দেশবরেণ্য 
নেতা আনন্দমোহন বনু, স্ুুরেন ব্যানাঞি, বিপিন পাল, রবীন্দ্রনাথ, 
চিত্তরঞ্জন, রন্ুল সাহেব, লিয়াকৎ হোসেন, ফ্রলুল হক্‌, সরলা দেবী, 
ভগ্মী নিবেদিতা, সখারাম গণেশ দেউস্কর, ব্রন্মবান্ধব উপাধ্যায়, অশ্বিনী 
দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র থেকে শুরু করে শিশু-নৃদ্ধ সাধারণ নরনারী পধন্ত 
প্রত্যেক বঙ্গবাসা এই ব্বদেশী-আন্দোলনকে বাগলার এক প্রান্ত' থেকে 
অপর প্প্রান্ত অবধি বিপুল ন্বীপকতায় জীবন্ত করে তুলেছেন । বেত 
মেরে, আগুনে দগ্ধ করে, কীরা-গর্ভে নিক্ষেপ করে, হিন্দু-মুসলমান 
দাক্গ। বাধিয়ে, সংবাদপত্র দাবিষে, পাইকারী অর্থদণ্তের আঘাত দিয়ে 
এই আন্দোলনকে ব্রিটিশ থামাতে পারল না। বাঙালীর একতাবোধ, 
স্বাজীত্য-গরিম। এবং স্বদেশ প্রম সারা ভারতবর্ষকে অন্প্রাণিত করল। 
ধন্দেমাতরম্ঃ ধ্বনি অক্ষয় কবচ হয়ে সকলকে মনেপ্রাণে অসামান্য 
সামর্থা দান করে চলল । এই যৌবন-জলতরঙ্গ ল্গ- করে স্যার হেনরি 
কটন পর্ষস্ত বললেন 2 38905 11010 1321)691], 502180005 
8190 216, ডা1)0 1016 200 501)0:0] 0000110 01791010110) 
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[251ড591 €০ (017160980178৮”--অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে পেশোয়ার 
পর্ষস্ত সারা ভারতবর্ষে বাঙালীর! একান্ত সামর্ধ্যে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ- 
আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমতকে এনে ফেলেছেন |... 
এদিকে অরবিন্দ বললেন 2 “71809 179৬6 00650 08 
18৬2 006৮ ০০1 50002০0০0. 1]. 12101595117 0106 1020018] 
1096 ০0৫ 59165900100. 11), 17081) 7 [২2101655520 16 1195 £€01৮7)) 
18 566176010 5 01051)20 01)061 0196 196০] 0: 01)০ 519176, 
11095 25591117060 2. 17011900110. 
( ২০1] ০£ [7092000, 7,. 122 ) 


[ অত্যাচারী-শাসক কোনকালে কি স্বাধীনতার প্রতি মানুষের 
স্বভাবজাত ভালবাসাকে শাসনের আঘাতে দমন করতে পেরেছে ? 
অত্যাচারে এই “ভালবাসা” শক্তিলাভ করে, শাসকের পদভারে দলিত 
এর বূপ সহত্রদলে বিকশিত হয়। ] 


অরবিন্দ তাই বঙ্গভঙ্গকে পরম আনন্দে গ্রহণ করলেন। পনুও 
( 4£১1001000 ) 15587090. 002 78916101010, 0৫ 13217£9] ৪5 6176 
£5806550 015551176 01776 1790 ০৮০] 17100001960. 117 11019. 
০ 90061 17)6850116 ০0010 109৮2 5011:1:20. 18810101891] 2611175 
50 ৫6615 ০01 10005201630 35720001715 £70]0. 161112165০0: 
[0:০৬1005 5০215. ( শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার ব্বদেশী যুগ” পৃঃ ৩৬৯) 


[ অরবিন্দ “বঙ্গভঙ্গ'কে ভারতবর্ষের জীবনে সবোত্তম আশীবাদ বলে মনে 
করেন। অন্য কোন ঘটনাই এতকালের জড়ত! এত সহজে দূর করে 
জাতির জীবনে জাতীয়তাবোধ অমন তীব্র ও গভীর অনুরাগে জাগ্রত 
করতে পারত না । ] 

বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ-আন্দোলন তাই বাঙলার জীবনে “সেটল্ড, 
ফ্যাক্টু-কে “আন্সেটল্‌, করা পর্যন্ত দুরন্ত বেগে বৃহৎ ও ব্যাপকভাবে 
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প্রসারিত হয়ে চলেছিল । কখনো! একটু থামেনি। দীর্ঘ আট বছরের 
অবিরাম সংগ্রামে কখনো মানুষের মনে ক্লান্তি আসেনি । ১৯০৩ 
সালের ওরা ডিদ্ম্বর বাঙলাকে ভাগ করার প্রস্তাব করেন লর্ভ কার্জন। 
১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করে ছুই বাঙলাকে মুক্ত 
করেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ ত্বয়ং। অন্তবর্তী এই ৮ বছর ১০ দিন 
ধরে বাঙালীর অনাহত সংগ্রাম বিম্মিত-ভারতবর্ধকে আত্মপ্রত্যয় দান 
করে গেছে। বাঙলার এই কীর্তি ভারতেরই কীতি-_-কারণ বাঙালীর 
মধ্যে সর্ভারতীয়-চেতন। শুরু থেকেই ছিল অটুট । 

বঙ্গভঙ্গ রদ করার পর “বয়কট্‌” ও পিকেটিং থেমে গেল । 
প্রকাশ্য আন্দোলন প্রত্যাহার কর! হল। কিন্তু গোপন-পথে বৈপ্লবিক 
অভিযাত্রা থামল ন।। তার দুর্জয় গতি অরবিন্দের নেতৃত্ব থেকে 
ক্রমান্বয়ে যতীন মুখার্জি-রাসবিহারী-ন্ূর্য সেন-নেতাজি প্রমুখ বহু 
জানা-অজানা নায়কের নেতৃত্বে দীর্ঘ পর্ধাশ বছরের বন্ধুর পথে 
পরিচালিত হয়ে ১৯৪৭ সালে এসে থেমেছিল। 


এ তো অনন্বীকার্য যে, 'বঙ্গভঙ্গ-আন্দৌলন' বৈপ্লবিক, তথা সশস্ত্র 
আন্দোলনের ধারাকে উত্তরোত্তৰ শক্তিশালী করে তুলেছিল। পূর্বেই 
বল হয়েছে যে, অরবিন্দ কাঙলায় আসার পর যে বেপ্রবিক-চেতন! 
'সাংগঠনিক আকার' ধারণ করেছিল তা স্বদেশী-আন্দৌলনের ধারায় 
অপূর্ব প্রেরণা লাভ করে চলল। তার বহিঃপ্রকাশ যুগান্তর, সন্ধ্যা, 
বন্দেমাতরম্ঠ নবশক্তি, কমযোগিন্‌ প্রভৃতি বিপ্রবী-কাগজগুলোর 
পাতায়-পাঁতায় দেখে দেশবাসী অভূতপুব দেশাত্মবোধে ও প্রবল 
ক্মান্থগত্ো চঞ্চল হল। সেই চাঞ্চল্য সরকারকে তীত-সম্তস্ত করে 
দিল |... 

বান্মমের 'আনন্দমঠ', অরবিন্দের ভবানী মন্দির নামক প্রবন্ধ, 
যুগান্তর পত্রিকার কতিপয় রচন। সংগ্রহ করে প্রকাশিত “মুক্তি কোন্‌ 
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পথে” পুস্তিকা এবং “বর্তমান রপনীতি' প্রভৃতি এন্থ বাঙালীর চিন্তা 
ও কর্মজগতে গুনের ছেোয়। দিল। প্রকাশ্য পুস্তক-পুস্তিকার পাশে 
পাশে প্রচারিত হতে থাকল গোপন-ইস্তাহার ও গোপন-পুস্তিকা । 
ওসবের ভাষায় কোন সংকোচ, দ্বিধা বা আক্র নেই। শাণিত 
ক্ষুরধার তাঁর প্রকাশ। বিপ্লবের সরাসরি আবেদন সে-সব রচনায়। 
ভারতবাসীকে আহ্বান জানান হচ্ছে অস্ত্-হাতে বেরিয়ে পড়ার। 
সম্ববদ্ধভাবে যুদ্ধ করে ইংরেজকে তার তাড়াতে হবে দেশ-মুক্তির 
গয়োজনে |". 


১৯০৫ সাল থেকে বাঙলায় স্বদেশী-আন্দোলন প্রলয় নাচনে নেচে 
উঠেছে। “বন্দেমাতরম্-ধ্বনি কণ্ঠে নিয়ে যেকোন বাঙীলী, যেকোন 
অত্যাচার বরণ করে নেয়। ইংরেজ-শাসন ক্ষিপ্ত । শিশুর কে এ 
ধ্বনি শুনলেও যেকোন শ্বেতাঙ্গ তার ট্র'টি চেপে ধরে ব্রিটিশের উজ্ভং 
রক্ষা করে। 

বাঙলা, মহারাষ্্রী ও পাঞ্জাবের জাতীয়তাবাদী কাগদগ্ুলোর মুখে 
একটি কথা 2 4015০910 ঢ০21_ ভয় তাগ কর'। 


'বন্দেমাতরম্, কাগজের বিরুদ্ধে রাঁভদ্রোহের মামলা উঠেছে 
কলকাতা চীফ-প্রেসিডেন্সি মাজিস্টেট-এর এছলাসে । ম্যাজিস্ট্রেটের 
নাম কিংস্ফোর্ড_জদরেল শাসক ।-বিন্দেমাতম্ঠ কাঁগছে রাজদ্রোহী- 
মূলক প্রবন্ধ গুলোর রচয়িতার নাম নেই। পুলিশের সন্দেহ যে, 
ওগুলো অরবিন্বেরই রচনা ৷ বিপিনচন্দ্র বন্দেমাতরম-এর সম্পীদনায 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং তখনো উক্ত কাগজের তিনি খ্যাতনাম। 
লেখক। যদিও সম্পাদকরূপে বা লেখক হিসেবে তারও নাম নেই । 
চীফ-প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্টেটে তাকে তলব করলেন সাক্ষ্য দেবার 
ভন্তে । উদ্দেশ্য__উকিলের জেরায় গ্রকাশ পাবে, এই লেখার লেখক- 
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রূপে এবং সম্পাদকের দায়িত্বে অরবিন্দ কতখানি জড়িত। বিপিনচক্দ্র 
কোর্টে এলেন, কিন্তু সাক্ষ্য দিলেন নী। বলন্লন ; ণ্নু 178৮6 
00115012110109052 001906101 25911756 6৪10176 0816 110 
[70105০0710101) 10101) 1 06116৮০ 1০0 02 0100050 ৪00 
10101109103 6০ 00০ ০৪05০ 0£ 100012: 6০001, 2170 61) 
11021625601 100010110. 118৮2 01016061010) 00 55221: 112 
€1)696 10090০90105. 1 160056 00 21755] 2175 00656101711 
০01017০0010], ৮101) 5256. 
( প্ীঅরবিন্দ ও বাওলার হ্বদেশী যুগ”, পৃঃ ৬১৫-১৬) 

[| এমামলায় কোন অংশগ্রহণে আমার সঙ্ঞান আপত্তি আছে। 
কারণ, আমি বিশ্বীন করি যে, এ-মামল! ন্যায়বিগহিত এবং গণ- 
স্বাধীনতার স্বার্থ ও জনগণের শান্তির বিরোধী । এ-মামলায় শপথ- 
গ্রহণ করাঁতেও তাই আমার আপন্তি। সুতরাং এ-সম্পর্কে কোর্টের 
কোন প্রশ্নের উত্তরই আমি দেব না । ] 

বিপিনচন্দ্রের এই স্পর্ধায় ব্রিটিশরাঁজ চমকে গেল । সারা ভারতবধ 
বিড্রোই। এই দেশনায়কের পানে শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল । 
গান্ধীভি যে “অসহযোগ? ও “নিক্ক্িয-প্রতিরোধ রূপ নিরন্ত্র বিদ্রোহের 
পথ টান করেছিলেন, তা৷ মন্তত যোল-সতের বন্ছর পুর্বে বাউলাদেশে 
অরবিন্দ-বিপিনচন্দ্রই কাধকরা করেছিলেন । ইংরেজের আদালতে 
দাড়িয়ে আদালতকে অস্বীকার করে বিপিনচন্দ্রই সবপ্রথম নিক্ষিয়- 
প্রতিরোধের (08551%5 [5515020702) ছুঃসাহস দেখিয়েছিলেন । 


আদালত অবমাননার অপরাধে লৌকনেতা বিপিনচন্দ্র পালের 
ছ'মাস করাদণ্ড লাভ হল। সেদিন ছিল ২০শে আগস্ট, ১৯০৭ 
সাল। কোর্টের বাইরে বিপুল জনসমুদ্র। তাদের দেবতুল্য নেতা! 
বিপিন'ন্দকে আভিনন্দন জানানোর আবেগে তারা দলে দলে এসেছে। 
সেই জনতার কণ্ঠে শুধ “ন্দেমাতরমূ” ধ্বনি। সে কী উচ্ছাস, সে কী 
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আকুলতা ! দেশাত্মবৌধে বঙ্কৃত সে কী যুদ্ধ-নিনাদ! শ্বেতাঙ্গ 
সার্জেন্টদল বেটন্-হস্তে দস্ত্যর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে জনতার উপর। 
নিরন্তর মানুষদের মাথ! ফেটে যাচ্ছে। তাদের দোষ-_তাঁর৷ বন্দন। 
জানাচ্ছে দেশ-মাতাকে, তার! শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে নির্যাতিত 
দেশ-নেতাঁকে ।""" 


এদৃশ্য অসহা হয়ে উঠল একটি বালকের কাছে। বালকের বয়স 
হবে বছর পনের। বীরদর্পে এগিয়ে গিয়ে এক শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্টকে 
তার ছুষ্ষার্ধের জন্তে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন এই উদ্ধত বীর। কিশোর 
স্থণীল সেনের উদ্ভত ঘুষি সার্জেণ্টের উদ্যত বেটন্‌কে স্তব্ধ করলেও 
গভর্ণমেণ্টকে স্তব্ধ করেনি । কিংস্ফোর্-এর কোর্টেই পরদিন (২৭শে 
আগস্ট) বিচারে সুশীলের পনেরটি বেত্রাঘাতের সাজা হল। সারা 
দেশ ও দেশবাসী নির্মম ও অভিনব এই বিচারে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। 
ছাত্রকে নিয়মান্ুবতিতা শেখাবার এই বর্বর পন্থায় ইংরেজের কাগজ 
“00০ 1ব86101? পর্যন্ত না লিখে পারল না 2 “-*-0155198510£ 
0 81) ০৫902620. 10817 01190110108] 02106 15 5101:215 2 
[10561 11091, [16 0109£5115 0৫ 00116108195 15 1816 2৬21) 
11) [২05518. 01 028 (0২011 ০£ 70000: 0, 157 ) 
[ রাজনৈতিক কারণে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে বেত্রাঘাতে দণ্ডিত 
করা নিশ্চয়ই অভিনব এক কলম্ক। জার্-এর রাশিয়াতে পধন্ত রাজ- 
নৈতিক অপরাধে বেত্রাঘাতে দণ্ড বিরল । ] 


সুশীল সেন 

সুশীলচন্দ্র সেন বিপ্লবীদের অগ্নিষ্পর্শে ছুর্ভয় এক কর্মী। একের 
পর এক বেত্রাঘাত করে যাচ্ছে তার কিশোর-অঙ্গে, বন্দী অবস্থায়, 
জেলের অভ্যন্তরে । কিন্তু তাতে তীর মুখে চাঞ্চল্য নেই, নয়নে 
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আতন্কের ছায়া পড়েনি। ধ্যানস্থ অপরূপ তার রূপ। মাতৃমন্ত্রে 
সাধকের কাছে মাতৃহস্তারক দস্থ্যর গর্জন নিরর্থক । 
বেত খেয়ে বেরিয়ে এলেন স্ুশীল। জাতীয় মহাবিগ্ভালয়ের ছাত্র 
সুশীল। তাই মহাবিছ্ালয় বন্ধ রইল সেদিন মাতৃপৃজারীর সম্মানার্থে। 
২৮শে আগস্ট কলেজ স্কোয়ারে বিরাট সভা! । বীর বালককে 
দেশবাসী বরণ করে নেবে। দেশনায়ক স্ুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজি একটি 
স্বর্ণপদক পাঠিয়ে দিলেন উক্ত সভার সভাপতির কাছে বীর বালককে 
উপহার দেবার জন্তে। জনতা শোভাযাত্রা করে নিয়ে গেল সুশীলকে 
সভাস্থলে । কলকাতার রাস্তাঘাট বঙ্কৃত হল একটি গানে £ 
“যায় যাবে জীবন চলে 
জগৎ মাঝে তোমার কাজে “বন্দেমাতরম্‌ বলে; 
বেত মেরে কি ম৷ ভোলাবি, 
আমর। কি সেই মায়ের ছেলে 1” 


বেত মেরে “মা” ভোলাতে পারেনি কাউকেই-_ন। স্ুশীলকে, ন৷ 
সংগ্রামী-ভারতকে। 


ইতিমধ্যে সুশীল চলে গেছেন তীর গ্রামে। সীলেট জিলায় 
বানিয়াচড” হল তার গ্রাম । হঠাৎ একদিন পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার 
করল। তারিখটি ছিল ১৯৮ সালের ১৫ই মে। তীকে কলকাতায় 
আন হল। তিনি অভিযুক্ত হলেন “আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা'য়। নিম্ন 
আদালতে সাত বছরের সাজা হলেও হাইকোটে প্রমাণাভাবে তার 
মুক্তিলাভ ঘটে । 

১৯১৫ সালে সুশীল সেনকে তীর পরিপূর্ণ যৌবনে পুনরায় দেখা 
যায় অপর একটি বৈপ্লবিক কাণ্ডে জড়িত হতে । কয়েকটি সতীর্থ 
মিলে তার! নদীয়া, জিলার 'প্রাগপুরে' একটি অর্থলুটের পরিকল্পন৷ 
নিয়ে যান। ৩০শে এপ্রিল এবং ২রা মে সাফল্যের সঙ্গে তার! 
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একাধিক ডাকাতি করেন। তারপর এক সময় গ্রামের লোক ও 
পুলিশের লোকের তাড়া খেয়ে জলপথে পালাবার কালে পুলিশের 
সঙ্গে তীদের সংঘর্ষ হয়। নিজেদের গুলিতেই বিপ্লবীদের একজন 
আহত হন। রক্তে সান করে উঠলেন আহত যুবক। অতি ত্বরায় 
আহত যুবককে নৌকায় তুলে নিয়ে বিপ্লবীরা প্রাণপণে দাড় টেনে 
পালিয়ে যেতে লাগলেন। এই আহত যুবকই সুশীলচন্দ্র সেন। 
সুশীল ক্ষীণ অথচ দৃঢ়কঠে বন্ধুদের বলেছেন £ “আমার মৃত্যু এসে 
গেছে। মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করা মাত্র তোমরা! দেহ থেকে আমার 
মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে । মাথা কাদামাটির মধ্যে লুকিয়ে 
রেখে ; দেহটা ভাসিয়ে দিয়ো জলে । নইলে মৃতের বোঝা নিয়ে সবাই 
ধরা পড়ে যাবে। বিপ্লবের কাজ ব্যাহত হবে |? 

মুহূর্ত পরে সুশীল ঢলে পড়লেন মৃত্যুর ক্রোড়ে। তার আদেশ 
শিরোধার্ধ করে তীর মাথা দেহ থেকে কেটে ফেলা হল। দেহ ভাসিয়ে 
দেওয়। হল আ্োতের জলে! মাথা পুঁতে রাখা হল কাদামাটিতে, 
ঝোপঝাড়ের আড়ালে । ভারতবধের একটি বর্োজ্জল অশান্ত বিপ্লবী 
জীবনদীপ এইভাবে নিবাপিত হল ।*-" 


স্ুনীলচন্দ্রের কর্মকাণ্ড আরো ছিল। জানা গেছে যে, মাঁণিকতলা 
ও কর্ণওয়ালিস ফ্রটের মোড়ে দারোগা সুরেশ মুখান্িকে হত্যার 
ব্যাপারে সুশীল সেনও জড়িত ছিলেন । 


যা” হৌক, ১৯১৫ সালের ৩রা মে একান্ত এ বেদনাময় পরিবেশে 
সুণীলচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল। আত্মীয়-পরিভ্রন কেউ নেই। 
কয়েকটি সহকর্মীর সানিধো পথের বুকে কর্মরত এই বিদ্রোহী সহস! 
এই পুথিবী থেকে বিদায় নিলেন। কিন্তু এই ঘটনার মধ্যেও 
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বিপ্লবীর সেই চরিত্রই পরিষ্ফুট, সেই বূপই উদ্ভাসিত_যার অফুরস্ত 
শৌর্য ও শক্তি লক্ষ্য করে মনে হয় £ 
“বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে 
অমানিশ! গেল ফাটিয়া; 
তোমার খড়গ আধার মহিষে 
ছু'খানা করিল কাটিয়া |” 
দেশের অমারাত্রি সত্যি সুশীল সেনের অঙ্গে বেত্রীঘাতের 
সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে গিয়েছিল। নববঙ্গ স্থষ্টির মূলে এই আঘাতের 
বেদন। | 
“ব্যথায় ভূবন ভরিছে; 
ঝর ঝর করি? রক্ত-আলোক 
গগনে-গগনে ঝরিছে।৮** 
সেই রক্ত-ঝরা ইতিহাসের কাহিনী ক্রমশ ব্যক্ত হবে। উনিশশ, 
পাচ থেকে উনিশশ' দশ হল সেই ইতিহাসের প্রথম কাল। 


এখানে একটি কথা৷ স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু বঙ্গদেশের 
অঙ্গচ্ছেদ ঘটাতেই স্বদেশী-আন্দোলন অমন ব্যাপক হয়ে ওঠেনি, শুধু 
সন্তা ভাব-প্রবণতাই এই আন্দোলনের উৎস ছিল না। “কারণ' ব্যতীত 
কার্ধ ঘটে না। বঙ্গের এই এঁতিহাসিক-বিদ্রোহের পশ্চাতে গভীর- 
ভাবে ছিল নান। কারণ । অর্থ নৈতিক-ছুর্দশ, রাজনৈতিক-পরাধীনতার 
গ্লানি, সামাজিক-অত্তাচার এবং ইংরেজ-প্রভুদের অপমানকর ব্যবহার 
লোকের মনকে বীতশ্রদ্ধ ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন করে রেখেছিল । বিপ্লবের 
ইন্ধন সর্বত্র ছড়ান ছিল। বিদ্রোহের আগুন দেশময় সঙ্গোপনে সবার 
অলক্ষ্যে ধূমায়িত হচ্ছিল! 'বঙ্গভঙ্গ' শুধু সেই ধৃমায়িত চাপা-আগুনে 
প্রচুর দ্বৃতাহুতি দিল। অপৃশ্য অগ্রনিকণা মুহুতে অভ্রংলিহ-শিখায় 
বাঙলার আকাশ স্পর্শ করল। সেই শিখা ক্রমে বাঙল! অতিক্রম 
করে বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, 
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উড়িস্যা, আসাম ও বর্মার আকাশকে রাঙিয়ে দিল। সারা ভারতবর্ষ 
বিদ্রোহের এক অদম্য অনুভূতি লাভ করে বাঙলার আহ্বানে সাড়। 
দিয়েছিল। সেই সাড়া ছু'টি ধারায়ই পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছে 
__সশম্ত্র অভিযাত্রায় এবং নিরস্ত্র ও নিক্ক্িয় প্রতিরোধে ।**. 


কিংস্ফোর্ড-হত্যার চেষ্টা 

কলকাতার চীফ. প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসেটট মিঃ কিংস্ফোর্ড। ১৯০৭ 
সালে এই শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ দেশবাসীর তৎকালের হৃদয়ের নেতা 
বিপিনচন্দ্র পালকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন; তারই হুকুমে বালক 
স্থনীল সেনকে ইংরেজের ঘাতক গুনে গুনে পনেরটি বেত মারে। 
তাছাড়া এ রাজপুরুষটির ভারতীয়-বিদ্বেষ এবং অত্যাচার-প্রবণতাঁর 
নজির সামান্য ছিল না। তার হাতে যুগান্তর, বন্দেমাতরম্‌, সন্ধ্যা 
প্রভৃতি দেশপ্রেমী কাগজগুলোর লাঞ্কনা এবং সম্পাদকের নির্যাতন 
ভুলবার বস্ত নয়। স্বদেশী-আন্দোলন দমন-কার্ষে কিংস্‌ফোর্ডের 
২সাহ অন্তহীন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের "টিপিক্যাল্‌। প্রতীক এই 
ব্ক্তি। তাই বিপ্লবী আদালতের বিচারে কিংস্ফোর্ডের প্রাণদণ্ড স্থির 
হয়ে গেল। বিপ্রবী-মহলে শোনা যায় যে, উক্ত গুপ্ত-বিচারের রায় 
নাকি শ্রীমরবিন্দ, চারু দত্ত ও সুবোধ মল্লিক সম্মিলিতভাবে 
দিষেছিলেন। এ-তথ্যটি যাছুগোপাল মুখোপাধায় তার “বিপ্লবী 
জীবনের স্মৃতি, নামক গ্রন্থে (পৃঃ ২৮৪ ) ব্যক্ত করেছেন । 


বোমা-সন্নিবেশিত পুস্তক (8০070৮-8০০%) পাঠিয়ে কিংস্ফোর্ডকে 
ঘায়েল করার চেষ্টা ব্যর্থ হল। ও-বইটি খুলতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরিত 
হয়ে তাকে যমালয়ে পাগবার অবকাশ দিল না । কারণ, নানা কাজে 
বাস্ত থাকায় কিংস্ফোর্ড কিছুদিন আপিসে আসেননি এবং বইখানাও 
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অলক্ষ্যে অন্তান্ত বইয়ের স্তুপে পড়ে থাকে ।'*'রাঁউলাট-কমিটির 
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জানা গেছে যে, পরেশ মৌলিক নামক এক তরুণকে নাকি 
কিংস্ফোর্ড-হত্যাকল্পে বোমা সন্নিবিষ্ট এঁতিহাসিক বিরাটদেহী এ 
পুস্তকখান। তার গৃহে রেখে আসার জন্য নিযুক্ত কর হয়েছিল ।**" 

যা হোক, ইতিমধ্যে সাহেব বদলি হয়ে চলে গেলেন বিহার- 
প্রদেশের মজ£ঃফরপুর শহরে |". 


কিন্তু বিপ্লবীর প্রতিজ্ঞা এতে শিথিল হবার কথা নয়। ক্ষুদিরাম 
বস্থু এবং প্রফুল্লকুমার চাঁকি নামক ছু'টি তরুণ কিশোরের উপর আদেশ 
হল মজঃফরপুর গিয়ে কিংস্ফোর্ডকে নিধন করার। বোমা ও 
রিভলবারসহ তারা রওনা হলেন। সেটা ১৯০৮ সালের এপ্রিল 
মাস। তরুণদ্বয় মজঃখরপুর শহরে একটি ধর্নশালায় আশ্রয় নিলেন। 
সপ্তাহখানেক কেটে গেল। কিন্তু সাহেবকে বাগে পাওয়া যাচ্ছে না । 
নিজের কোয়ার্টার থেকে ভয়ে বড় একটা তিনি নড়েন না। কোর্ট- 
কাছারিতে যাওয়া ছাড়া অন্যাত্র তার গতায়াত নেই। কারণ, ইতিমধ্যে 
তীকে হত্যা কর! হবে, এই মর্মে বেনামী পত্রাদি তার কাছে এসে 
গেছে। 


৪৯ 
সশন্ বিপ্লব_৪ 


সেদ্রিন ৩শে এপ্রিল। বিপ্রবীদ্ধয় খবর পেয়েছেন যে, ক্লাবগৃহে 
কিংস্ফোর্ড-দম্পতি এবং কেনেডি-গৃহিণী ও তার অনুঢা কন্যা তাস 
খেলছেন । তখন রাত সাড়ে আটটা ।-"*এদিকে ক্ষুদিরাম ও প্রযুল 
চাকি কিংস্ফোর্ডের গৃহের সম্মুখে তার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় লুকিয়ে 
আছেন। 

তাস খেল৷ সাঙ্গ হলে কিংস্ফোর্ড-দম্পতি এবং কেনেডি-গৃহিণী ও 
কন্ঠা পর-পর ছু"খানা গাড়িতে গৃহাভিমুখে রওনা হলেন। কিংস্ফোর্ডের 
বাংলো ছিল ক্লাবঘরের কাছাকাছি, কিন্তু €কেপ্নডি'রা থাকতেন মাইল- 
খানেক দূরে । কেনেডি-গৃহিণীর গাড়ি কিংস্ফোর্ডের গাড়ির পুরোভাগে 
একটু এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথম গাড়ি কিংস্ফোর্ডের বাড়ির গেট-বরাবর 
আসতেই সুদীর্ঘ একটি গাছের আড়াল থেকে সহস! ব্যাপ্রের মত লক্ষ 
দিয়ে উক্ত গাড়ির সম্মুখে এসে পড়লেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লকুমার। 
এসেই প্রচণ্ড বিক্রমে বোম। নিক্ষেপ করলেন গাঁড়িখানা লক্ষ্য করে। 
দিগন্ত কীপিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। গাড়িখানা শতধা বিচুর্ণ। 
বিপ্লবীদ্য় নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে, কিংস্ফোর্ড-এর দেহ নিশ্চয়ই 
ছিন্ন-ভিন হয়ে গেছে |". 

কাজ শেষ করে তরুণদ্বয় অন্ধকারে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু 
উভয়েই পায়ের জুতা ফেলে এসেছেন । এ জুতা।-ই কাল হল । থানায়- 
থানায়, স্টেশনে-স্টেশনে পুলিশ খবর পাঠাল যে, হত্যাকারী তরুণদয় 
খালিপায়ে পালিয়েছে, নগ্রপদের তরুণ যাত্রী বা পথিককে তল্লাশী 
কর।...জুতাগুলি মামলা চালু হলে 51৮1৮ স্বরূপ আদালতে 
প্রদশিত হয়েছিল ।"*- 

কিছুদূর একসঙ্গে পালিয়ে এসে এক স্থানে ছু'জনের ছাড়াছাড়ি 
হল মানুষের সন্দেহ থেকে আত্মরক্ষার উদ্বেশ্যে। একজন ছুটে 
চললেন সমস্তিপুরের দিকে, অপরজন ছুটে চললেন রেললাইন ধরে 
অন্য পথে ।** 

এদ্রিকে বিপদ-সংকেত পেয়েই পুলিশ-স্ুপার ছু'জন সাব্‌- 
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ইন্সপেক্টরকে ট্রেণে পাঠালেন আসামীদের ধরবার জন্যে । তাদের 
একজন গেল বাঁকিপুরের দিকে” অপরজন গেল মোকামা অভিমুখে । 
তাছাড়া পুলিশ ছোট-বড় সকল স্টেশনেই ছড়িয়ে পড়ল। উইনি, 
স্টেশনেও ছু'জন কনস্টেবলকে পাঠান হল। নির্দেশ দেওয়া হল-_- 
সন্দেহ হওয়া মাত্র যে-কোন ব্যক্তিকেই গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে 
যেতে হবে । (4২011 0£1307001--70,1693-4) 


এদিকে ছূর্ভাগ্যবশতঃ মিসেস কেনেডির গাঁড়িতেই বোমা 
পড়েছিল। ক্ষুদদিরাম-প্রকুল্প ভেবেছিলেন ওটা কিংস্ফোর্ডেরই গাড়ি, 
কিংস্ফো্ডকে নিয়ে এগিয়ে আসছে ।--.কেনেডি-গৃহিণী ও তার কন্যার 
মৃত্যু হয়েছে । নির্দোষ ছু'টি মহিলার মৃত্যুতে সবার অধিক ছুঃখ 
পেয়েছিলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি। কিন্তু ছুঃখ হয়নি ইতিহা'স- 
বিধাতার। কারণ, এই যুদ্ধের অবতারণা, তো কোন ব্যক্তি-বিশেষের 
সঙ্গে অপর কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়! যুদ্ধ ঘোষণা করেছে 
একটা জাতি আর একটা জাতির বিরুদ্ধে। ভাঁরতবাসার সংগ্রাম 
ইংরেজের সঙ্গে। কারণ, ইংরেজ-জাতি ভারতের স্বাধীনতা হর্ণ 
করেছে ; প্রভুর পদে সমাসীন থেকে ভারতবাসীকে সে পদানত করে 
তুষ্ট। এই যুদ্ধ চালাতে হবে ভারতবাঁসীকে দীর্ঘকাল ধরে। ১৯০৮ 
সাল সেই যুদ্ধেরই সুচনা মাত্র। এই যুদ্ধে কত মাতা, কত ভগ্মী, কত 
বধূর চোখে জল ঝরবে ; কত নরনারী নিহত হবে; কত রক্তশ্তরোত 
ধরণীতল সিক্ত করবে! এই নির্যাতিত বা নিহতদের অনেকেই 
ব্যক্তিগতভাবে নির্দোষ হলেও জাঁতিগতভাবে তো। বিবদমান ! 
স্থৃতরাং মৃত্যুর জন্তে মিসেস কেনেডিদের মত নির্দোষ মানুষদেরও 
প্রস্তুত থাকতে হবে বৈকি! ক্ষুদিরামের কার্ষের জন্য কত নির্দোষ 
নরনারীর উপর অত্যাচার নির্মম হয়ে নেমে এসেছে__ কারণ, তারা 
বাঙালী, তারা ভারতবাসী | কই, সে-জন্তে তো ইংরেজ-জাতি বিন্দুমাত্র 
আক্ষেপ কধেনি !:"" 
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ভাগ্যক্রমে কিংস্ফোর্ড বেঁচে গেলেন। বিধাতা তাকে বাচিয়ে 
হয়তো বিপ্লবীদের সতর্ক করে দিলেন । হয়তো তাদের অধিকতর 
দক্ষতায় কষে অগ্রসর হবার শিক্ষা দান করলেন। কারণ আমর! 
দেখি যে, পরের গ্যাকৃশান্গুলে। প্রচুর দক্ষতায় তার! সম্পন্ন করেছেন। 
সফল হতে হল বিফল হবার অভিজ্ঞতাও নিশ্চয়ই প্রয়োজন । 
ঠ811111:6 15 06 01117] 0? 50০০699+-কথাটা। আপ্বাণী |". 


প্রফুল্লকুমার চাকি 


প্রফুল্ল চাকি সমস্ভিপুর স্টেশনে পেঁছলেন। মোকাঁমাঘাটের 
টিকিট কাটলেন ১লা মে তারিখে ( ১৯০৮)। ইতিমধ্যে নৃতন 
জামা-কাপড় ও জুতা পরে নিয়েছেন। কিন্তু দারোগা নন্দলাল 
ব্যানাজির ছুষ্ট নজর এড়াতে পারলেন না । সেই লোকট। ছুটির শেষে 
কাজে যোগ দেবার জন্তে সিংভুমে যাচ্ছিল। তার কোন “ডিউটি 
দেবার তাগিদ ছিল নাঁ। তবু স্বভাব যায় না ম'লে_ গ্রমোশনের 
লোভও আছে! কর্মততপর হয়ে উঠল নন্দলাল। প্রফুল্পর সঙ্গে 
খাতির জমিয়ে ফেলবার চেষ্টায় সে উঠে-পড়ে লাগল । ধূর্ত মান্ুব_ 
অনায়াসে ধরে ফেলল যে, এইট তরুণ যথেষ্ট সন্দেহভাজন । প্রফুল্ল 
কিন্তু ন্দলালের আপ্যায়নে ও বন্ধুত্বস্থাপনের চেষ্ায় বিরক্ত ও বিব্রত 
বোধ করতে লাগলেন। নন্দলাল “তার” করে দিল পুলিশ-কতাদের 
কাছের শহর মজঃফরপুরে । সঙ্গে সঙ্গে হুকুম এল তরুণকে গ্রেপ্তার 
করার। পুলিশবাহিনী মোকামাঘাটে তৈরি হয়ে থাকল। ("০11 
০0৫6 [7017001--0, 163) 


প্রফুল্ল চাকি ট্রেণ থেকে নামতেই বন্ধুর বেশে নন্দলাল এসে 
কাদের নিদেশমত তাকে গ্রেপ্তার করাল। বিস্ময়ে প্রফুল্ল শুধু 
বললেন £ “আপনি বাঙালী হয়ে বাডালীকে ধরিয়ে দিলেন ?”--"কিস্ত 
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সংসার-অনভিজ্ঞ তরুণ জানেন না যে, নন্দলালদের জাত আলাদ।-__ 
তারা বাঙালী নয়, ভারতবাসী নয়, কোন দেশের বা জাতের নয়__ 
তারা আত্মসেবী “বিভীষণ' |" 


প্রফুল্পর দেহে অসীম শক্তি। এক বঝট্‌কায় নিজেকে পুলিশের 
কবল থেকে মুক্ত করে নিয়ে তিনি দৌড় দিলেন। দু'টো কনস্টেবল 
তাকে অন্ুসরণ করতেই তিনি গুলি ছু'ড়লেন। গুলি কারো গায়ে 
লাগল নাঁ। কিন্তু সিংহ-শাবক শৃঙ্খলিত হবার অবকাশ দিতে নারাজ । 
প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে এসে গেছেন। মুহূর্তে রিভলভাঁরের নল 'ঘুরিয়ে 
দিলেন নিজের দিকে । প্রচণ্ড শব্দে পর-পর ছুটি গুলি ছুটে এসে 
তার আত্মবিলয়ন ঘটাল । বন্দী করতে পারল না স্বাধীন মান্ুষটিকে 
নন্দলাল ব৷ পুলিশের বাহিনী । অফুরন্ত বীর্যের অধিকারী মহান বীর 
মৃত্যুকে পরম প্রেমিকের মত বরণ করলেন। তখন অপরানু ৬্টা। 
হূর্য অস্তগামী। যাবার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যায় সে ভারতবাসীর 
স্বপ্ন শহিদের ত্যাগ-বরণের রঙে রড মিশিয়ে |". 


প্রফুল্প চাকির আত্মবিলয়ন তুলনাহীন, স্বয়ং-সম্পূর্ণ এক নিখুত 
কীতি। সম্মুখ-যুদ্ধে বাউলার প্রথম শহিদ” পরাযুল্লকুমার ! ভয়হীন, 
শক্তিবিধৃত প্রযুল্পকৃমার !:". 


আপশোধ হল। নন্দলালকে প্রফুল্ল তার নিজের নাম বলেছিলেন__ 
দীনেশচন্দ্র রায়। 'দীনেশ'ই যে কেনেডি-পত্বী ও কন্তার আততায়ী- 
দ্বয়ের একজন, তা প্রমাণ করতে হবে । তাই সস; ইংরেজ-রাজশক্তির 
আদেশে দীনেশের (প্রফুল্ল চাকি) মস্তক দেহ থেকে 2চ্ছিন্ন করে, 
স্পিরিটে ডুবিয়ে, কলকাতা আনা! হল আইডেন্টিফিকেশানের জন্যে । 
ছ'একদিনেন মধ্যেই প্রলাণিত হল যে, উক্ত 'দীনেশই রঙপুরের 
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প্রফুল্ল চাকি এবং কেনেডি-পত্বী ও কন্ঠার হত্যাকারীদের অন্যতম । 
ক্রমে জানা গেল যে, প্রচুর দৈহিক-শক্তির অধিকারী এই তরুণ “রঙপুর 
জাতীয় বিগ্ালয়ে'র সুপরিচিত ছাত্র । বিপ্লবী নেতা! বারীন ঘোষ 
রঙপুর সফরের সময় এই তরুণের স্বাস্থ্য, বুদ্ধি ও হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে 
তাকে বিপ্লবের পথে টেনে নেন। কিছু পরে ঘটে তার কলকাতায় 
আগমন এবং মজ£ফরপুর যাত্রা । তাঁর অব্যবহিত পরেই অবাক 
বিস্ময়ে দেশবাসী দেখে শহিদের উত্তরীয় উড়িয়ে তার অম্বতের লোকে 
অন্তর্ধান।"*. 


ক্ষুদিরাম বন্থু 


প্রফুল্ল চাঁকিকে ছেড়ে ক্ষুদিরাম ছুটলেন রেললাইন ধরে কোন 
স্টেশন ধারে-কাছে পাবার প্রত্যাশায় । যে-কোন স্টেশনে পৌছলেই 
গাঁড়ি চেপে কলকাতা রওনা হবেন। তিনি: পৌঁছলেন এসে “উইনি' 
স্টেশনে। মজঃফরপুর থেকে ছোট্ট এই স্টেশনটি বিশ মাইল দূরে। 
কিশোর বিপ্লবীর পায়ে জুতা নেই, পরনের জামা-কাপড় মলিন, রুক্ষ 
চুল, ক্রান্ত ছু'টি নয়ন। এত দূর পথ ছুটে এসে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় 
অবসন্ন তার দেহ। বুভুক্ষু কিশোর স্টেশনের অনতিদূরে বাজারে 
ঢুকলেন। তখন ভোর ৮টাঁ। তারিখ ১৯০৮ সালের ১লা মে। এক 
দোকানীর কাছ থেকে চিড়ে কিনে খেলেন। তারপর জল খাবার 
জন্যে এগুতেই পুলিশ এসে তীকে গ্রেপ্তার করল! পুলিশ তাকে নান! 
প্রশ্ন করার কালে এক সময় দুঃসাহসী কিশোর পালাবার চেষ্টা করায় 
পুলিশ তাকে শক্ত করে ধরে রাখল। কিন্তু একফীকে ক্ষুদিরাম 
জামার নিচ থেকে রিভলবার বের করে গুলি ছোড়ার বার্থ চেষ্টা 
করায় তার দেহ তল্লাশী করা হল। তল্লাশী করে পাওয়া গেল ছা'টি 
রিভলবার ও কাহুর্। শুঙ্খলিত ক্ষুদিরাম সশস্ত্র পুলিশ-বেষ্টিত হয়ে 
মজঃকরপুর আনীত হলেন সেদিনই অপরাহে। 
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মজঃফরপুর স্টেশনে ট্রেণ ঢুকেছে বন্দীবীরকে নিয়ে। স্টেশন 
লোকে-লোকারণ)। বিদ্রোহী কিশোরকে দেখার জন্তে সকলে 
উৎস্থক। দাস-জাতির জীবনে কী করে আবিভূত হলেন এ উক্কা- 
শিশু ছুঃসহ অগ্রিজ্বালা বক্ষে নিয়ে ! 

ক্ষীণদেহী, ক্ষুধা-তৃষ্জার কাতর এ বালকের মধ্যে কী করে যে 
অমন ছুবার বিদ্রোহ-শক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে, তা কারো ধারণায় 
আসে না। কিন্তু শৃঙ্ঘলিত-কিশোৌর পুলিশের গাড়িতে বসে যখন 
উদ্াত্তকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্” ধ্বনি উচ্চারণ করলেন, তখন সকলে ব্যাকুল 
কে সেই ধ্বনি ধনিত ও প্রতিধ্বনিত করতে লাগল। মজঃফরপুরের 
আকাশ-বাতাস সেই সন্ধ্যায় মাতৃমন্ত্রে পূত হয়ে গেল। ক্ষুদিরাম মুতে 
জনমানসে মুক্তি-দূতের স্থান অধিকার করে বসলেন ।**" 


বিচার শুরু হল ২১শে মে। জিলা-কর্তার কাছে ক্ষুদিরাম বললেন ঃ 
“কিংস্ফোর্ডকে আমি হত্যা করতে চেয়েছিলাম । কারণ, এই ব্যক্তি 
ত্রিটিশ-ভারতের অত্যাচারী শাসকদের অন্যতম । কিংস্ফৌঁর্ডের গাড়ি 
এবং সেই গাড়িতে তিনি আছেন মনে করেই আমি বোম। ছু'ড়েছিলাম। 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিংস্ফোর্ডের পরিবর্তে গাড়িতে ছিলেন ছুটি 
নিরপরাধ মহিলা! । তীদের মৃত্যু ঘটেছে শুনে আমি ছুঃখিত |” 
(২০1| 9£ [7077000-0, 166) 
অতি প্রশান্তকণ্ঠে ক্ষুদিরাম এইটুকু বলে গেলেন। নিবিকার, 
স্থদূরের মানুষ কুদিরাম |... 


২৫শ মে “মজঃকরপুর বোমার মামলা” নামে ক্ষদিরামের মাঁমলী 
সেসান কোর্টে নেওয়া হল। সেখানে ক্ষুদিরামের হল ফীসির হুকুম । 
তাতে ক্ষেপ নেই তার। দেহের ওজন ইতিমধ্যে ছু, পাউণ্ড বেড়ে 
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গেছে ।*-.সেসান কোেও তিনি বলেছিলেন $ “আমি এ হত্যাকাণ্ডের 

সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি ছুঃখিত যে, কিংস্ফোর্ড এখনও জীবিত, 

অথচ ছু'জন নিরপরাধ মহিলার মৃত্যু ঘটেছে” 
হাইকোটের বিচারে ফাসির হুকুম বজায় থাকল। 


১৯০৮ সালের ১১ই আগস্টের প্রভাত ৬ ঘটিকায় মজঃফরপুর 
জেলে ক্ষুদিরাম বন্ু ফাসির মঞ্চে সগৌরবে আরোহণ করেছেন। 

ফাসির মঞ্চে মৃত্যুবরণ করা মাত্রই ক্ষুদিাম ভারতবাসীর হৃদয়ে 
অমর আসন লাভ করলেন। বাঙলার শহরে-শহরে, গ্রামে-গ্রামাস্তরে 
কত গান রচিত হল এই কিশোর বীরের উদ্দেশ্টে স্তৃতি ও বন্দন৷ 
জানিয়ে। কত চারণ গেয়ে গেলেন সে-সব গান। পথের ভিখারীর 
কণ্ঠে আজও শুনি £ “একবার বিদায় দে ম! ঘুরে আসি 1৮". 


ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরের ছেলে । ১৯০৮ সালের ১১ই জুন মামলা 
চলার সময় তিনি তার উকিলের কাছে বলেছিলেন £ “আমি শহর 
মেদিনীপুরের লোক । আমার বাবা, মা, ভাই, কাকা, মামা কেউ এ- 
জগতে নেই । বেঁচে আছেন শুধু একটি দিদি। দ্রিদির ব্ড় ছেলেটি 
আমারই সমবয়সী 1৮ (২০1] ০৫ 77০০০এ:৮, 165) 

দ্বিতীয় শ্রেণী থেকেই পড়া ছেড়ে দিয়ে ক্ষুদিরাম স্বদেশী 
আন্দোলনে যোগ দেন এবং বিপ্লবী দলে ঢুকে পড়েন। ভয়শূন্য এই 
বালক ইতিমধ্যে পুলিশের সঙ্গে নান! ক্ষেত্রে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কারণ, 
শিশুবয়স থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বালকের যাত্রা । ১৯০৬ সালে 
পুলিশের সাথে এক সংঘর্ষের কলে তাকে কারারুদ্ধ হতে হয়। কিন্ত 
বয়স কম.বলেই কিছুদিন মামল! চালানোর পর তা প্রত্যাহার করে 
তীকে ছেড়ে দেওয়া হল। তখন তো পুলিশ বা! মেদিনীপুরের লোক 
বোঝেনি বে, শিশু হলেও ক্ষুদিরাম অগ্নিশিশু__একখানি বছ্ছি-দীপ্ত 
তরবারি। বিরাট রাম্নশক্তিকে পদাঘাতে চুর্ণ করার স্বপ্ন তার চোখে। 
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ুর্ধ্ঘ বিদেশী-শাসককে বিতাড়িত করার সাহস তাঁর বুকে। তখন 
তারা জানত না যে, ছু বছরের ব্যবধানে এই অমিত-তেজা 
কিংস্ফোর্ডকে ধ্বংস করার কাজে ।"*" 

শহিদ-তীর্ঘে এই ক্ষুদিরামের অভিযাত্রা সন্দর্শনেই “দি এম্পায়ার্‌ 
কাগজ কি লিখল ? লিখল 2 “[1)0011210) 73056 ৬183 €507690. 
01015 10001771106 3 10 15 2112560. 01020 106 10001060010 
5087010 ৮5161) 1515 000 215০6. [7০ 785 ০1)০21601 2100 
510111175. ( ৭২০1] ০৫ 7702000170১, 166) 
[ আজ প্রভাতে ক্ষুদিরাম বন্থুকে নিধন করা হয়েছে । এ-কথা উক্ত 
হয়েছে যে, শিরটাড়া সোজা করে তিনি ফাসির মঞ্চে আরোহণ 
করেছেন। স্মিতহান্তে হধোজ্জল ছিল তীর মুখ । ] 

আরো জানা গেছে যে, ফাঁসির পূর্বদিন উকিলের সঙ্গে শেষ 
সাক্ষাৎকালে ক্ষুদিরাম বলেছিলেন £ “কিছু ভাবনা নেই। পুরাকালে 
রাজপুত-রমণীরা নির্ভয়ে জলন্ত চিতায় উঠে আত্মদান করতেন_ আমিও 
সেই ভয়হীনতায় মৃত্যুকে গ্রহণ করবে৷ |5 (২011 01770150010. 166) 


ভারতের মৃত্যুহীন কিশোরদের এই অগ্রদূত আজ থেকে ষাট 
বছর পূর্বে যে আলোক-শিখা৷ জ্বালিয়ে গিয়েছিলেন বন্দীর গৌরবে, 
তা দেশ-কাল-ব্যাপ্তি জুড়ে অয্লান থাকবে যেমন অম্লান হয়ে আছে 
ও থাকবে শৃঙ্খলিত প্রমিথিয়ুসএর মানব-কল্যাণে জ্বালিয়ে-দেওয়া! 
প্রথম অগ্রনিশিখা *-" 


এদিকে কিংস্ফোর্ড-এর অবস্থা শৌচনীয়। বোমার আঘাত তার 
অঙ্গে ন। লাগলেও সে-আঘাত তার মানসিক শক্তিকে শ্নি-ভিন্ন করে 
দিয়েছে । অবসন্ন চিত্তে মৃত্যুভয়-কাতর এই রাজপুরুষটি ওর! মে 
তারিখেই নপরিবারে হুসৌরি পালিয়ে গেলেন দীর্ঘ ছুটি নিয়ে। 
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অতঃপর কিংস্ফোর্ডের নাম বড় একটা শোনা, যেত না রাজপুরুষদের 
ভাল-মন্দ কোন কাজে । 
নন্ালাল-হত্যা 

প্রফুল্ল চাকিকে জীবদশায় ধরতে পারল না নন্দলাল। তার 
মূতদেহ থেকে মাথ| কেটে নিয়ে যাওয়। হল তাকে সনাক্ত করার মহৎ 
উদ্দেশ্যে হোক না অসভ্য, বর্বর ও নৃশংস সেই কাজ ! নন্দলালের 
তাতেও আনন্দ। এবার ছোট দারোগা থেকে বড় দারোগা, তারপর 
আরও বড়, আরও কত কি! "কিন্ত রুদ্রের কঠিন নির্দেশ বিপ্লবী- 
কে সঙ্গোপনে উচ্চারিত হল- “হত্যা কর বিভীষণ নন্দলালকে !; 


১৯০৮ সালেরই ৯ই নভেম্বরের ভয়ঙ্কর রাত। বিপ্লবী শ্্রীশচন্ত্ 
পালের হস্তে মৃত্যুদণ্ড লাভ করল সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ-রাঁজের পুলিশ- 
কর্মচারী নন্দলাল ব্যানাজি। 

এই তাৎপর্যপূর্ণ বৈপ্লবিক-কর্মটি সংঘটিত হয়েছিল বিপিনবাবুদের 
“আত্মোন্সতি সমিতি”র সঙ্গে ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের “মুক্তি- 
সংঘের যোগাযোগে । হেমচন্দ্রের কলকাতা স্থ প্রতিনিধি ছিলেন 
প্রীশচন্র পাল। কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে শ্রীশচন্দ্ের গুলির 
আঘাতে দেশদ্রোহী নন্দলাল নিহত হল। এই কর্মে শ্রীশচন্দ্রে 
সঙ্গী ছিলেন 'আত্মোন্নতি'র রণেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী । 

এই সম্পর্কে এতিহাসিক উমা মুখাক্তি দিখেছেন £ --44৮ 0105 
8190110050 1001001 [২8121 210 91:21) (10151) 1381) 560 ০00 
8100 91020 196012 002 010 918. €21001916 01901011765 810. 
(9.101)5 £10101)0-10005১ 2100 51001615৪66] 1100115 
1ব21709171 1391761126 001016 006 01 115 10056 61)6% 
700560 01:5%780. 16 ৮25 18121) (51051) 181) ৮7170 
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[২.০ড৬০110101021165”--0, 231) 
[ যথাসময়ে সশস্ত্র রণেন (গাঙ্গুলী ) এবং প্রীশ পাঁন (ওরকে নরেন) 
সঙ্গোপনে রওনা হয়ে পুরাতন শিবমন্দিরের কাছে এসে অপেক্ষা 
করতে লাগলেন । . উভয়ে চিনেবাদাম ভেডে ভেডে খাচ্ছিলেন। 
অল্পক্ষণ পরেই নন্দলাল ব্যানাজিকে তার গৃহ থেকে বেরুতে দেখে 
তারাও এগুতে লাগলেন। সেন্ট জেমস্‌ স্কোয়ার বা পার্কের 
(সার্পেন্টাইন লেন) দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নন্দলাল আসতেই তাকে 
গুলির আঘাতে হত্যা করলেন শ্রীশ পাল (নরেন )। তখন রাত 
প্রায় ৭ট1। দারোগা নন্দলাল রক্তাক্ত দেহে ভূতলে শায়িত। রখেন 
(গাঞ্থুলী) অধিকতর নিশ্চিন্ত হবার জন্য মৃত নন্দলালের মাথায় 
পুনরায় রিভলবার সহযোগে আঘাত করলেন । ] 

নন্দলালের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে শ্রীশচন্্র ও রণেন গাঙ্গুলী 
ঘটনাস্থল থেকে বেমালুম উধাও হয়ে গেলেন। পুলিশ তো দূরের 
কথা বিপ্লবীদের অনেকেই কে-বা-কারা এ-কাজ করেছেন, তা৷ জানতে 
পারলেন নাঁ। এ পযন্ত বহু বিকৃত ও বিতর্কমূলক কাহিনী নানা- 
ভাবে প্রচারিত হয়ে এসেছে নন্দলাল-হত্যাকে ঘিরে । কিন্ত ইতিহাস 
কিছুকাল চাঁপ। থাকলেও চিরকাল চাপা দিয়ে রাখ যায় না। রণেন 
গাঙ্গুলী আজও জীবিত* | কাজেই, নন্দলাল-হত্য। সম্পর্কে নির্ভরবোগ্য 
ইতিহাস উদ্ধার করার চেষ্টা ব্যর্থ হবার কারণ নেই। 

বিপ্লবীদের গবের কথা। এই যে, মাত্র ছ'মাস আট দিনের 
ব্যবধানে প্রফুল্ল চাকির গ্রেপ্তারের জন্ঠ দায়ী দেশদ্রোহী নন্দলালকে 
চরম দণ্ডদান করে বিপ্লবীর। তাদের কাঠন সংকল্প রক্ষার কৃতিত্ব প্রমাণ 
করেছেন। দেশবার্সী সানন্দে বুঝে নিল যে, তাদের দেশে “বিভীষণ'দের 
আনাগে:না অবৈধ ও ন্যক্কারজনক । তাদের একমাত্র প্রাপ্য পথ- 
কুক্ধানের মৃত্যু |** 
. *্এব্য- রণেম্্ন:থের পত্র ("সবার অলক্ষ্যে, ১ম পর্ব, পৃঃ ২৩৩) 
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॥ চার ॥ 
আবার মহারাষ্ট্র 


১৮৯৭ সালের জুন মাসে ভারতবর্ষের প্রথম বেপ্লবিক-কর্ম পুণা 
শহরে সংঘটিত হয়। ইংরেজ প্রথমটায় হতচকিত হলেও অনতি- 
বিলম্বে সারা মহারাষ্ট্র জুড়ে কঠোর পুলিশী-শীসন আমদানি করে। 
বিশেষ করে, ছাত্র, তরুণ এবং জাতীয়তাবাদী মারাঠাদের উপর 
অত্যাচার ক্রমশ মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে থাকে ।*"" 

শটামজি কৃষ্ণবর্ম। মনে-প্রাণে বিপ্লবী । কাথিয়াওয়াড়ের লোক 
তিনি। বছর ছুই পূর্বে বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন। পুলিশের 
চোখ এড়িয়ে আবার তিনি ১৮৯৭ সালেই লগ্ডনে চলে গেলেন। লগ্ন 
পৌছে তিনি ভারতীয়-বিপ্লবের প্রচারকার্ষে ব্রতী হলেন। ধারে ধীরে 
ভারতীয়দের মধ্যে তার কাজ এগিয়ে চলল । ১৯০৫ সালের জানুয়ারি 
মানে প্রকাশিত হল তার কাগজ--“দি ইণ্ডিয়ান স্তোসিয়োলজিস্ট? | 
ফেব্রুয়ারি মাসে স্থাপিত হল “ইপ্ডিয়ান হোম রুল লীগ বা সোসাইটি? । 
জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হল “ইপ্ডিয়! হাউস্‌*_ভারতীয় ছাত্রদের থাকা- 
খাওয়ার একটি আস্তানা । 

ূর্ঠামজি ব্যারিস্টার, শ্যাম্দি বিপ্লবী । অর্থ তার আছে, কিন্তু তারও 
বহু ধণ অধিক আছে তার মনের সন্বল। ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারি 
মার্স একটি সংস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি দান করলেন দশ 
হাজার টাকা । সে-সংস্থা' চলবে ভারতের রাজনৈতিক কর্মীদের তরফ 
থেকে । আত্মনিবেদিত-কমী তীরা_ অর্থাৎ, তন্থু-মনের ধ্যান দিয়ে 
দেশকে সার-বস্ত্বরূপে গ্রহণ করেছেন তারা । তাদের কাছে দেশের 
স্বাধীনতা” ব্যতীত অন্য কিছুই অগ্রাধিকার পায় না । পিতা-মাতা- 
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তারা । ব্রিটিশ-কবল থেকে দেশজননীকে মুক্ত না করা পর্যস্ত তাদের 
তপস্তার বিরাম নেই । 

কৃষ্ণবর্মার কার্য-কলাপে ব্রিটিশ কাগজগুলে! তটস্থ হল। তার 
বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলল। কৃষ্ণবর্ম সতর্ক হলেন। প্যারি শহরে 
তিনি আস্তানা সরিয়ে নিলেন। কৃষ্ণবর্মার পাশে এসে জুটেছেন 
বিনায়ক দামোদর সাভারকর, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মাদাম কাম। 
এবং আরো! কিছু ভারতীয় বিপ্লবী । ভারতবর্ষের বাইরে ভারতীয়- 
বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা সুরু করবার মূলে মহারাষ্ট্রের অবদান লক্ষণীয় । 

আবার একথাও এখানে স্মরণ করার যে, এই মহারাষ্ট্র থেকেই 
১৯০৮ সালে “কাল” নামক পত্রিকায় শ্রীপারাঞ্জপে নামক এক বিপ্লবী 
লেখকের এক প্রবন্ধে ভারতীয় বিপ্লবীদের ব্রিটিশ-প্রদরত্ত “্যানাধি 
আখ্য! দেবার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ বের হয়। এবং প্রতিবাদমূলক 
এই ধারার বৈপ্লবিক-রচনার জন্যে এই প্রথম লেখককে কারারুদ্ধ কর 
হয়। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারে পারাঞ্জপে দর্ডিত হন ।**" 

সাভারকর-ভ্রাতৃঘয়ের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে বৈপ্রবিক-সংগঠন "অভিনব 
ভারত সোসাইটি” নামে দানা বেঁধেছিল। ১৯০৬ সালে ছোট ভাই 
বিনায়ক চলে গেলেন বিলেতে । দাদ। গণেশ সাভারকর দল-গঠনের 
নায়কত্বে আসীন থেকে কাজ চালাতে লাগলেন ।*** 

মহারাষ্ট্র যেমন বাঙলাকে বিপ্রব-কর্মে প্রেরণা দান করেছিল, 
বাঙলাও তেমনি নৃতন করে মহারাষ্ট্রে বৈপ্লাবিক-অভিযানে অনুপ্রাণিত 
করল। চাপেকার-ভ্রাতুত্রয় এবং প্রফুল্প-ক্ষুদিরাম-কানাই অবিচ্ছিন্ন 
একটি সংগ্রামী-আত্মার শাশ্বত জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় । সর্ভভারতে 
তামসী-রজনীর গগনে সেই আত্ম যেন আকাশপ্রদীপ। 


জ্যাক্সন-হত্য। 
১১০৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর নাসিকের জিলা-শাসক জ্যাকৃসন 


নিহত ং লন। 
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জ্যাক্‌সন নাসিক থেকে পুণা বদলি হয়ে যাচ্ছেন। তাকে ২১শে 
ডিসেম্বরই সন্ধ্যায় বিদায়-সংবর্ধন। জানান হচ্ছে। এ সুযোগ বিপ্লবীর! 
ছেড়ে দিতে পারেন না । কারণ, জ্যাক্সন-এর নাম তাদের কালে৷ 
তালিকায় উঠে গেছে। আমরা! পুণার শ্রী টি. আর. দেওগিরির 
বিপ্লবী নিকেতনে” প্রেরিত ইংরেজী প্রবন্ধে নিম্নোক্ত তথা পাই £ 

দ্জ্যাক্সন সংবর্ধনা-সভায় ঢুকেছেন। উদ্যোক্তাদের সাদর আহ্বানে 
তিনি যাচ্ছেন তার জন্টে নিদিষ্ট আসনের দ্রিকে। এমন সময়ে ভীষণ 
গর্জনে সারা হলগৃহ কেঁপে উঠল । প্রথম গুলি ব্যর্থ হলেও বিপ্লবী 
অনন্তলক্ষ্পণের পিস্তল থেকে দ্বিতীয় গুলি ছুটে এসে জ্যাকৃসনকে বিদ্ধ 
করল। জ্যাক্সন ভূলুষ্টিত। তারপর গুলির পর গুলি এসে জ্যাকৃসনের 
মৃতদেহটাকে ঝাঝরা করে দিল। 

অনন্তলক্ষমণ কানহেরে ঘটনাস্থলেই ধরা পড়লেন। তার পকেটে 
পাঁওযাঁ গেলে একখানা চিরকুট, জ্যাক্সনকে হত্যা করার কারণ 
জানিয়ে। 

এরপর ধরা পড়লেন কার্ডে ও বিনায়ক দেশপাণ্ডে নামক ছুটি 
তরুণ। ধরা পড়লেন আরে পাঁচটি মারাঠি যুবক। নাম তাদের 
শংকর, সোমান, নারায়ণ যোনী, গণেশ বৈদ্য ও পাঞ্জুরাম যোশী 1... 
সকলের বিচার শুরু হল।""" 

১৯১০ সালের ২৯শে মার্চ হাইকোটের রায় বেরুল। অনন্তলক্ষ্মণ 
কানহেরে, বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডে এবং কৃষ্ণগোপাল কার্ডের ফাসির 
হুকুম হল। বাকি পাঁচজনের মধ্যে শংকর, রামচন্দ্র সোমান, ওয়ামান 
নারায়ণ যোশী এবং গণেশ (গণু) বি. বৈদ্ পেলেন যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তরের সাজ । একজন পেলেন ছু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, তার 
নাম দত্তাত্রেয় পাঞ্ুরাম যোশী।৮-** 

পুলিশের মতে জ্যাকৃসন-হত্যার পিস্তলটি নাকি বিনায়ক 
সাভারকরই প্যারি থেকে পাঠিয়েছিলেন গোপন-পথে । সুতরাং উক্ত 
হত্যাকার্ষের সহায়ক বলে সাভারকরকে বিলেতেই গ্রেপ্তার কর! 
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হয়। বন্দী সাঁভারকর ভারত-অভিুখে প্রেরিত হবার কালে মার্সাই 
বন্দরে (ফ্রান্স) জাহাজ পৌছাতেই বাথরুমের গবাক্ষপথে সমুদ্রে ঝাপ 
দেন। বীর বিপ্লবী সাঁতরে কুলে এসে ওঠেন। কিন্তু হোক্‌ না 
সাম্য”, মৈত্রী” ও ্বাধীনতা"র ভূমি ফরাসী দেশ, তার সেপাই 
সাভারকরকে ধরে ফেলে ইংরেজের হাতে সঁপে দেয়। বিপ্লবিণী 
মাদাম কামা ফরাসী সরকারের কাছে এ “সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা"র 
বাণী উচ্চারণ করে কত না তদ্বির করলেন বিপ্লবী-বন্ধুকে মুক্ত করার 
আগ্রহে! কিন্তু ভবী ভুলল না !""বিনায়ককে ছেড়ে দেওয়া তো 
দূরের কথা, ইংরেজ ইতিমধ্যে কৃষ্কবর্মার সঙ্গে বিনায়ককে জড়িয়ে 
ছু'জনেরই ব্যারিস্টারির সনদ কেড়ে নিল। সুসভ্য ইংরেজ যে 
কতদূর অসভ্য হতে পারে তার একটি নমুনা আমর! এখানে 
পেলাম ।"*- 


১৯১০ সালের ১৯শে এপ্রিল। বো্বাই শহরের আকাশ 
অরুণালোকে উজ্জল। ভোর সাতটা । ফাসির মঞ্চে পর-পর 
আরোহণ করবেন অনন্তলক্ষ্ষণ, কার্ভে ও দেশপাণ্ডে থানা স্পেশাল 
প্রিজন্-এর চার দেয়ালের অভ্যন্তরে । বোম্বাই শহরেরই এক প্রান্তে 
এই কয়েদখানা । 

পর-পর তিনটি বীর মৃত্যু-মঞ্চে উঠে এসে দেশজননীর পায়ের শৃঙ্খল 
উন্মোচিত করার ব্রত উদযাপন করলেন। তাদের মৌন-বাণী একান্ত 
মুখর হয়ে ছড়িয়ে গেল__শুধু মহারাষ্ট্রে নয়, সারা ভারতবর্ষে, অর্থাং 


সারা ভারতবর্ষের নিাতিত জনগণের কাছে । 
মৃত্যু-যাত্রায় মহারাষ্ট্র ও বাঙলার ছুরন্ত প্রতিযোগিতা তৎকালের 
বিপ্লবের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় বিষয়। 
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প্রথম নাজিক বড়যন্ত্র মামলা 


জ্যাক্সন-হত্যার মূলে সুদূরপ্রসারী এক গভীর ষড়যন্ত্র আবিষ্কার 
করল বোম্বাই-সরকারের পুলিশ । তাদের হৈ-হুল্লোড় ও জকজমকের 
অন্ত নেই। মামলার নাম দেওয়া হল 'নাসিক ষডযন্ত্র মামলা? । বহু 
লোককে গ্রেপ্তার করা হল। এ-মামলায়ই পুলিশ প্রকাশ করল যে, 
গণেশ ও বিনায়ক সাভারকরদের নেতৃত্বে স্থাপিত 'মিত্রমেল1” এবং 
তৎপর তার নাম পাল্টে প্রতিষ্ঠিত “অভিনব 'গারত” আদপে বৈপ্লাবিক 
গুপ্তসমিতির আড্ডাকেন্দ্র। এসব সংস্থার বাইরেকার রূপ যাই হোক, 
এদের ভিতরের রূপ পুলিশের বিচারে সম্পূর্ণ আলাদা । গুপ্ত-সমিতির 
অগ্রিজ্বীলা৷ বক্ষে নিয়ে এসব সংস্থার তরুণদল বিপ্লবের পথে বিচর্ণ 
করে। এদের অসন্কুরে বিনাশ না করলে রাজ্য-শাসন ব্যর্থ হবে। 
(47011 01 [301807017)--, 200) 

তাই হয়তে। বিদেশ থেকে বন্দী করে আনীত বিনায়ক সাভারকরকে 
সাধারণভাবে বৈপ্লবিক বড়যন্ত্ের নায়করূপে অভিযুক্ত করা৷ হল। কারণ, 
তিনি যে প্রকাশ্য সংঘ এ 'অভিনব ভারতে'র নেতা ! তার বিরুদ্ধে 
বিপ্লব-কর্মের তেমন কিছু প্রমাণ না-থাকে না-থাক-_তাকে চিরজীবন 
বন্দী করে রাখতেই হবে। কর্তার ইচ্ছায় কম! ব্রিটিশের বিচারে 
১৯১০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর বিনায়ক সাভারকরের যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তরের আদেশ হল। অপর আসামীর প্রায় সকলেই নান। 
ক্রমের কারাদণ্ড লাভ করলেন ।** 


দ্বিভীয় নাসিক বডযন্ত্র মামলা 


কয়েক দিনের মধ্যেই “দ্বিতীয় নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা” দায়ের করা 
হল বিনায়ক সাভারকরকেই 'জ্যাকৃসন-হত্যা*-প্ররোচনার দায়ে 
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অভিযুক্ত করে। এখানেই পুলিশ কিন্তু অভিমত প্রকাশ করেছিল 
যে, অনন্তলক্্মণের হাতের পিস্তল এই সাভারকরই পাঠিয়েছিলেন 
প্যারি থেকে । সাঁত দিনেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কর্মচারীর! বিচার- 
কার্য সমাপ্ত করল। ৩০শে জান্কুয়ারি বিনায়ক সাভারকর দ্বিতীয় 
দফায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড লাভ করলেন !-"" 

বিনায়কের দাদা গণেশ সাভারকর মহারাষ্ট্রে বিপ্লবীদল সংগঠনের 
প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। একখান৷ স্বদেশাত্বক কাব্য-পুস্তক 
লেখার অপরাধে ১৯০৯ সালের ৯ই জুন তাঁকেও যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তরের দণ্ড দিয়ে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দেওয়। হয়। 
গণেশ সাভারকরের সে-পুস্তকের নাম ছিল “লঘু অভিনব ভারত 
মেলা; । 

মহারাষ্ট্রেব রাজনীতিক-ইতিহাসে শুধু নয়_-সারা ভারতবর্ষের 
সংগ্রামী-জীবনে সাভারকর-ভ্রাতৃছয়ের অবদান অতুলনীয় । শৌর্ষের 
পৃজারী এই বীরছয়ের বন্দী-জীবনও তাৎপর্ধপুর্ণ। তারা কোন কালে 
পরাধীনতা, অমর্যাদা, অন্যায়, আত্মসেবী-আত্মপ্রসারতা ও কাপুরুষতার 
সঙ্গে আপোষ করেননি । ছু'টি ভাই দীর্ঘকাল আন্দামান সেলুলার 
জেলে কাটিয়েছেন। বন্ধন-দশী থেকে মুক্তিলাভের বৈপ্লবিক চেষ্টায় 
তারা অসম্ভব ছুঃসাহসিকতা ও বারত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অশান্ত, 
চির-বিদ্রোহী এই তরুণদ্বয়। কিন্ত তাদের হৃদয়ে স্থাপিত ছিল দেশ- 
জননীর পাদপদ্ম। তাই অন্তারে ছিল তাদের প্রশান্তি, গভীরতম 
আত্মস্থতা | * 

বিনায়ক সাভারকর তার জীবনের সায়াহ্ও যে খাঁটি “বিদ্রোহী, 
ছিলেন তার পরিচয় এখানে দেব। আমর! জানি, নেতাজি এই বৃদ্ধ 
বিদ্রোহীর অক্লান্ত তারুণ্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই তীর 
মতামত জানতে গিয়েছিলেন তিনি দেশ থেকে পালাবার পুর্বে। 


সাভারকর মন দিয়ে শুনেছিলেন স্ুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব ! দেশ থেকে 
পালিয়ে গিয়ে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের সুযোগ নেবার. যে-সংকল্প তিনি 
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সশস্ব বিপ্রব__€ 


করেছিলেন, তা সাভারকরের সাগ্রহ সমর্থন লাভ করেছিল। 
সাভারকর অন্নুমোদন না করলেও নেতাজি সে-স্থুযোগ নিতেন । সেট। 
বড় কথা নয়। বড় কথা হল যে, অতি প্রাচীন সাভারকর এবং অতি 
তরুণ স্ুুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা, একই গতিবেগে তখনো প্রবাহিত ছিল। 
১৯০৬ সালের সাভারকর ১৯৪০ সালেও “ইস্পাতের মত তীক্ষণ ঝকৃবকে 
বিদ্রোহী-মনের অধিকারী ছিলেন বলেই তরুণ বিপ্লবী সুভাষ, আগামী 
কালের বিপ্লবী-মহানায়ক “নেতাজি” সংগোপনে পরামর্শ চাইতে গেলেন 
তারই কাছে-_ভারতের অপর কোন নেতার কাছে নয়।... 
সাভারকর চির-বিদ্রোহী। সাভারকর চিব-তরুণ। ভারতবর্ষের 
€সীভাগ্যবিধৃত-ললাটে ছুলতে থাঁক৷ উজ্জল রত্ব এ-ছু*টি ভাই ।-*. 
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॥ পাচ ॥ 
বিপ্লব-তরঙ্গে বিধৌত অন্যান্য প্রদেশ 

মাদ্রোজ 

১৯০৭ সালে কলকাতার চিফ. প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌- 
ফোর্ডের কোর্টে আদালত-অবমাননার দায়ে বিপিনচন্দ্র পালের ছ' মাস 
কারাদণ্ড লাভের কথ। আমরা বলেছি। কিন্তু বল! হয়নি বাঙল৷ 
পেরিয়ে সর্বভারতে সর্বভারতীয় এই নেতার দণ্ডলাভে কী আলোড়ন 
সৃষ্টি হয়েছিল, তার কথ! । 

এ-অন্তায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মান্তুষ এবং জাতীয়তাবাদী কাগজ ও 
প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর বিক্ষোভ চতুদিকে ফেটে পড়ে। কিন্তু সেই 
বিক্ষোভ বিশেষ করে মাদ্রাজে গুপ্ত-সমিতি গড়ে-ওঠার এবং বিপ্রবী- 
কর্মকাণ্ডে প্রেরণা দেবার পথে যে ( অন্তত পরোক্ষভাবে ) কতদূর 
সহায়ক হয়েছিল, তা অনেকেরই জানা নেই। 

মাদ্রাজে বিপিনচন্দ্রের প্রভাব ছিল বিস্তর। কারণ, স্বামী 
বিবেকানন্দের লীলাভূমি মাদ্রাজ ইতিপূর্বেই প্রগতিশীল মনের 
অধিকারী হয়ে উঠেছে। বিপিনচন্দ্রের উপর নির্যাতন তাই মাদ্রাজী- 
যুবশক্তির অন্তরে তীব্র দাহ স্থষ্টি করল। মাদ্রাজের কণ্ঠে বিপিননন্দ্ 
“লায়ন অব. স্বরাজ? (1101) ০ ১৬৪1৪] ) রূপে অভিহিত হলেন। 
চিদাম্বরম্‌ পিলাই; স্ুত্রক্ষণ্যশিবম্‌ প্রমুখ ব্যক্তি বিপ্লব-মন্ত্রে কিছু পূর্বেই 
দীক্ষিত হয়েছিলেন। বিপ্লবী তারক দাসের মন্ত্রশিত্য ছিলেন চিদাশ্বরম্‌ 
পিলাই। তীরা বহু সভায় বিপিনচন্দ্রের নির্যাতন লাভের স্তর ধরে: 
ইংরেজের বিরুদ্ধে অগ্নিগর্ড ব্তুত। দিলেন। তারা জানিয়ে দিলেন যে, 
পূর্ণ স্বরাজ ভারতের একমাত্র কাম্য__সেখানে ইংরেজের ছায়। মাত্র 
থাকবে না। 
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ইংরেজের এসব সহা হবে কেন ? তাই গ্রেপ্তার হলেন চিদাস্থরম্‌ ও' 
সুত্রক্ষণ্যশিবম্। ফলে, স্থানে স্থানে আন্দোলন শুরু হল। পুলিশ 
ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাস স্ষ্টি করে চলল। দাঙ্গা বেধে গেল নানা ক্ষেত্রে । 
ধর-পাকড় এবং জাতীয়তাবাদী কাগজগুলোর উপর নির্যাতন থামার 
লক্ষণ দেখা গেল না। এদিকে দেশ জুড়ে শুরু হল গোপন-ইস্তাহার 
ও পত্র-পত্রিকা বিলি করার পাল । তাতে ইংরেজ-শাসন নাশনের 
জ্বলন্ত আহ্বান আক্ষরিত হতে থাকল |! সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের বাণীকে 
রূপায়িত করার আগ্রহে গুপ্ত-সমিতি সক্রিয় হয়ে উঠল। 

টিউটিকোরিনে এ-আন্দৌলন ক্রমে অগ্রিআ্রাবী হয়ে দেখা দিল। 
কৃষ্ণম্বামী বিদ্রোহ প্রচারের দায়ে দণ্ডিত হলেন। চিদান্বরম্‌ পিলাই- 
এর গ্রেপ্তারের জন্য বেজওয়াদায় “রাজ' নামক পত্রে “ফিরিঙ্গিরাজের 
ধ্বংস' কামনা করে এক প্রবন্ধ বের হল। ফলে, উক্ত কাগজের প্রকাশ 
সরকারী-শীসনে বন্ধ হয়ে গেল! 

ব্রিটিশী-সন্ত্রাসবাদের প্রত্যুত্তরে বিপ্লবীদের গুপ্তপথে বিচরণ চেষ্টা 
বহু দূর এগিয়ে যায়। তাদের বিপ্লবী-সংস্থার নাম ছিল “ভারতমাতা 
এ্যাসোসিয়েশান্ঠ | 

১৯১০ সালে শ্বামজি কৃষ্ণবর্মীর লগ্তনস্থ “ইপ্ডিয়৷ হাউস” থেকে 
বিপ্লব-প্রচারের উদ্বোশ্তে ভারতবর্ষে আসেন ভি. ভি. এস্‌. আয়ার। 
পণ্ডিচারিতে তিনি তরুণদের সঙ্গোপনে রিভল্বার ছুড়বার কায়দ। 
শেখাতে থাকেন। এদিকে নীলকান্ত ব্রহ্মচারী ও শঙ্করকৃ্ণ আয়ার 
নামক ছুই ব্যক্তি দক্ষিণের নানা কেন্দ্রে বিদ্রোহের বাণী ছড়িয়ে 
যাচ্ছিলেন। ব্রিবাঙ্কুরে ওয়াঞ্চি আয়ার তাদের সঙ্গে জুটে গেলেন । 
ওয়াঞ্চি ছিলেন শঙ্করকৃষ্ণের আত্মীয় এবং বন-বিভাগীয় একজন সরকারী 
কর্মচারী । নীলকান্ত ব্রহ্মচারীর কাছে নিয়েছেন তিনি বিদ্রোহের 
দীক্ষা । ওয়াঞ্চি পণ্ডিচারির খবর পেয়েছেন । তিন মাসের ছুটি নিয়ে 
চলে এলেন তিনি ভি. ভি. এস্‌. আয়ারের কাছে । তার সঙ্গে ওয়াঞ্চির 
সবিশেষ গোপন আলোচনা হয়। (“বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' পৃঃ ২৯৫) 
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আযশ-হত্যা 

ওয়াঞ্চিদের গপ্ত-সমিতি ইতিপূরেই স্থির করেছিল যে, টিনেভেলি 
জিলার ম্যাজিস্টেট মিঃ আশ কে ইহধাম থেকে সরাতে হবে । আশ 
সাহেবের উদ্দেশ্যে একটি বেনামী-পত্রও পাঠান হয়েছিল। সে-পত্রের 
মর্ম ছিল ঃ “ভারতমাতা৷ এ্াসোসিয়েশান্-এর সাবধান-বাণী শোনো, 
জনসাধারণের কোন কাজে তুমি নাক ঢোকাতে এসো না; আমাদের 


নিষেধ অমান্য করলে মুহূর্তে তোমার মাথা গুড়িয়ে দেব ।*** 
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আযাশ স্বভাবতই এসব ছেলেখেলায় নজর দেননি। তিনি 
ইংরেজ-শাসনের প্রমত্ত গ্রতিভূ। তার কর্তব্য স্বদেশী-কণ্ঠকে নিবিচারে 
স্তব্ধ করে দেওয়া । তীর কাজ দূর থেকে ছু'ড়ে-মার। কারে হুম্‌কি 
গ্রাহ্য করা নয়। 

সেদিন ১৭ই জুন, ১৯১১ সাল। আযাশ -দম্পতি টিনেভেলি থেকে 
রওনা হয়েছেন ট্রেণে। তীর! মানিয়াঞ্চি-জংশনে ট্রেণ বদল করে 
কোদাইকানালের গাড়ি ধরবেন। ওয়াঞ্চি আয়ার টিনেভেলি থেকেই 
ট্রেণে তাদের সঙ্গ নিলেন অতি গোপনে । জংশনে পৌছে কোদাই- 
কানালের গাড়ির প্রথম শ্রেণীর কামরায় এসে বসলেন আযাশ.-দম্পতি। 
'-*হঠাৎ গর্জে উঠল মৃত্যু-গজনে ওয়াঞ্চি আয়ারের রিভল্বার।"..ছুর্তয় 
ব্রিটিশ-শাসক মিঃ আশ কাদামাটির মৃত্তির মত ধুলায় গড়িয়ে 
পড়লেন। ব্রিটিশ-সাআাজোর সূধাস্তবিহীন বিপুল পরিসরেও তার 
জন্যে আর এতটুকু স্থান রইল না !... 


ওয়াঞ্চি আয়ারের আত্মবিলয়ন 
আশ.-হস্তারক ওয়াঞ্চি আয়ারও ব্রিটিশের বিচারশালাকে পাত 
দিতে নান্া। তিনি ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে নিজের 
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রিভল্বারের বুলেট চালিয়ে দিলেন নিজের গ্রীবাদেশে। মৃত্যুর 
সাথে ঘটে গেল অজেয় বীরের মিতালি । ভাবীকাঁল এই মৃত্যুর মধ্যে 
“মৃতাহীন*-রূপে তাকে বরণ করে নিল |". 

এবার পুলিশের তাও্ব দেখে কে! তাদের অত্যাচার ভীষণ নগ্ন 
হয়ে প্রমাণ করে দিল যে, এই ষুষ্টিমেয় মৃত্যুহীন-তরুণদল সসাগর৷ 
পৃথিবীর মালিকদের কাছেও ভয়াবহ । তার কারণ, তারা একটি 
“মতবাদ'কে লালন করে আপন রক্ত দিয়ে তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় তৎপর। 
সেই মতবাদ বড়ই নিষ্ঠুর, বড়ই যুক্তিপুর্ণ। তারা বলেছেন ঃ “যে-কোন 
উপায়ে ইংরেজকে তাড়িয়ে আমরা আমাদের দেশে আমাদের শাসন, 
আমাদের রাজ্য স্থাপন করব।***নিজের শাসন স্থাপিত করার সংকল্প 
যেমন যুক্তিপুর্ণ, ইংরেজকে না! তাড়িয়ে সে-শীসন স্থাপন করা যে 
অসম্ভব, তাও তেমনি যুক্তিপূর্ণ। সুতরাং ইংরেজ অন্তত বোঝে যে, 
এই “মতবাদ সাধারণ বাক্যাল:প নয়; একে জাগ্রত করার ভার 
যেভাবে এই বিদ্রোহীদল গ্রহণ করেছেন, তাতে বিপদ অসামান্য । 


ভেম্কটেশ্বর ও ধর্মরাজের আত্মদান 

ধর-পাকড় সুরু হয়ে গেল। বহু তরুণ গ্রেপ্তার হলেন। দায়ের 
হয়ে গেল ণটিনেভেলি ষড়যন্ত্র মামলা” । আসামীদের মধ্যে ভেঙ্কটেশ্বর 
আয়ার এবং ধম্নরাজ আয়ারও শাসকের দগগ্রহণের জন্য অপেক্ষা না 
করে আত্মবিলয়ন ঘটালেন বন্দী অবস্থায়ই । সেটা অক্টোবর মাস, 
১৯১১ সাল। বাকি ধারা রইলেন তাদের নানাক্রমে সা হল 
মাদ্রাজ হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল থেকে। 


বিহার-উড়িহ্যা-মধ্যপ্রদেশ-উত্তরপ্রদেশ-বর্ম] 

বিপ্লবের আহ্বান অন্প-বিস্তর ভারতবর্ষের নান! প্রদেশে ছড়িয়ে 
পড়েছে । যুগান্তর, অনুশীলন ও চন্দননগর-বিপ্লবীদলের মাধ্যমে এসব 
প্রদেশে এই যুগে গুপ্ত-সমিতি গড়ে তোলার চেষ্টা দেখা। যায়। বাঙলার 
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প্রচণ্ড বিপ্লব-প্রবাহের ঢেউ এসে লেগেছিল এ দেশগুলোর তটে। কিন্তু 
তার সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী আলোড়ন সকল ভূমিতেই তেমন করে 
ব্বাক্ষরিত হয়নি । ্‌ 

উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে অবশ্য শচীন সান্যালের সংগঠন-ক্ষমতায় 
এবং রাসবিহারী বন্থুর অতুলনীয় নেতৃত্বে বৈপ্লবিক-আন্দোলন মাথা 
তুলে দীড়ায়। তবে তার প্রচণ্ড প্রকাশের কাল আরে পরে। 
যথাস্থানে ত। বিবৃত হবে। 


বর্মার কাহিনী 


বর্মার পথে বহির্ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি 
করে ভারতে বিপ্লব স্্তি করার প্ল্যান বিপ্লবীদের মাথায় ছিল। ডাঃ 
যাছুগোপাল লিখেছেন £ “এই উদ্দেশ্টে (ভারতে বিপ্লব স্থষ্টি করার 
প্ল্যান অনুসারে ) ক্ষীরোদগোপালকে ১৯০৮ সালে বর্মায় পাঠানে। 
হয়। তিনি প্রথমে রেন্গুনে ডের! বাঁধেন। সাহিত্য-সত্রাট শরৎচন্দ্রের 
সঙ্গে তীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে শ্যামে 
পাঠানে। হয়। ভোলানাথ শ্যামে বিপ্লবী-কেন্দ্র গড়ে তোলেন। কুমুদ 
মুখোপাধ্যায় নামক উকিল এবং অমর সিং নামক ইঞ্জিনিয়ার কাজের 
বিশেষ ভারপ্রাপ্ত হন। ভোলানাথ আমায় সাংকেতিক চিঠি লিখতেন। 
সে-চিঠি আসত বর্ায় ক্ষীরোদগোপালের কাছে। তারপর 
ক্মীরোদগোপাল সে-চিঠি আমায় পাঠিয়ে দিতেন ।--অবশেষে 
ষড়যন্ত্-জাল বিস্তারিত হয়ে পড়লে ক্ষীরোদগোপাল গ্রেপ্তার হন। 
মাসাদি খান্এর মারফং কিছু অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা ছাড়! মুসলমানদের 
মধ্যে বিপ্রব-প্রচারে তীর অংশ ছিল ।৮ (“বিঃ জীঃ স্বঃ১_ পৃঃ ৩১০-৩১১) 

এছাঁড়! বর্মায় বিশেষ কিছু কর্মকাণ্ডের ইতিহাস নেই। ১৯১৬ 
সালে মান্দালয়ে ছু'টি ষড়যন্ত্র মীমল হয়। ভারত থেকে তৎকাঁলে 
বিদেশ ভারতীয়-বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং বিদেশ 
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থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা করার তাগিদেই বর্সী-অঞ্চলে সংগঠন 
স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। অধিকন্ত, বমীদের মধ্যে বিপ্লবান্্গ 
মানসিকত। ভারতীয় বিপ্লবীরা ভাল করেই অনুভব করেছিলেন । 

যাছুগোপাল মুখাক্তি আরো জানাচ্ছেন তীর জীবনম্থতি গ্রন্থে £ 
“জার্মীনর। “দর দলের সহযোগে যে কাজ করতে চেয়েছিল, ত। অতি 
ভয়ানক। আমেরিকা-প্রত্যাগত শিখরা শ্টামের কোন স্থানে 
অস্ত্রশস্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বর্মাদেশ আক্রমণ করবে । সেই সময় সৈন্য ও 
মিলিটারি পুলিশও বিদ্রোহ করবে। শ্ঠাম-বর্মার সীমান্ত-রেলে 
জার্মান ইঞ্জিনিয়ার ও পাঞ্জাবী শ্রমিকেরা কাজ করছিল। বমা /থেকে 
ভারত আক্রমণের কথাও ছিল 1৮ ( পৃঃ ৩১৪) 


বর্মার় মোহনলীল 


সোহনলাল পাঠক একজন আদর্শ বিপ্লবী । নির্বাসিত ভারতীয় 
বিপ্লবীদের প্রযান_ বর্ম আক্রমণ করে, ভারতবর্ষে পৌছে, ভারতকে 
শৃঙ্খল-মুক্ত করার প্ল্যান _সোহনলালকে স্বপ্নচারী করে তুলল । তিনি 
স্বদেশে ও বিদেশে ঘুরে ঘুরে পরিশেষে আমেরিকায় এসে বিপ্লব-প্রচারে 
ব্রতী হলেন। ১৯১৪ সালেও তিনি আমেরিকাবাসী । কিন্তু পুলিশের 
তাড়নায় তাকে আবার শ্যামদেশে ফিরে আসতে হয়। গগদর পার্টি 
তখন কর্ম-যুমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়েছে । সোহনলাল পুরাতন বন্ধুদের 
মাধ্যমে গদর পার্টির কর্মন্ৃত্রে জড়িয়ে গেলেন। বিপ্লবের বাণী কে 
নিয়ে তিনি বরীয় উপস্থিত হলেন। ইপ্ডো-জামান প্ল্যান নিদের তরফ 
থেকেই তাকে কার্যকরী করতে হবে। সেট। ১৯১৫ সাল। সৈন্তবাহিনীর 
মধ্যে সোহনলালের বৈপ্লবিক প্রচারকাধ এগিয়ে চলল। তার 
স্বদেশপ্রেম ও আত্মভোল। কর্মনিষ্ঠ। সৈন্যদলের কাছে একটি বিস্ময়কর 
নৃতন বন্ত। তাদের মধ্যে তার প্রতি আনুগতোর ঝোক দেখা গেল। 
সোহনলাল ক্রমশ সৈন্যদের হৃদয়ের মানুষ হয়ে উঠলেন । তিনি তাদের 
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বলেছেন £ “কেন ভাই ইংরেজের জন্যে প্রাণ দেবে ?' স্বদেশ তোমার 
পড়ে রইল যে বিধর্মীর অধীনে! মাতৃভূমির জন্যে প্রাণদান বীরেরই 
কর্তব্য |” ( “বিঃ জীঃ স্ব পৃঃ ৩১৪) 

কিন্তু “বিভীষণ সকল প্রান্তেই ছড়িয়ে আছে। সৈন্যদের মধ্য 
থেকেই এক বিশ্বাসহস্তা সোহনলালকে গ্রেপ্তার করে ববল। তখন 
তিনি গোপনে ছাউনির অভ্যন্তরে ঢুকে.বিদ্রোহ-বাণী প্রচার করছিলেন। 
সোহনলালের কাছে ছু'টি পিস্তল ও কিছু সন্দেহজনক কাগজপত্র 
পাওয়া গেল। তাকে বন্দী করে পাঠান হল মান্দালয় জেলে ।*-- 
সোহনলাল এ গ্রেপ্তারকারী জমাদারকে কোন তিরস্কার করেননি । 
সন্সেহে শান্তকণ্ে শুধু বলেছিলেন £ “ভাই হয়ে ভাইকে তুমি ধরিয়ে 
দেবে ?৮**কিন্ত তথাকথিত এঁ “ভাই'-এর রক্তে যে তখন লোভাতু র 
“বিভীষণ' দাপাদাপি করছে !--" 


১৯১৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর মান্দালয় জিলী-জজের আদালতে 
তার বিচার শুরু হয়। পরদিনই তাকে মৃত্যুদণ্ড দান করে পরিতৃপ্ত 
হলেন ব্রিটিশ-বিচারক। 

মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শোৌনানোর পর বর্মীর লাট তার সঙ্গে দেখ 
করে 'তাকে ক্ষমা-ভিক্ষা করার জন্য পরামর্শ দেন। তাতে ফাঁসির দণ্ড 
হাস করার আশ্বাস ছিল। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ সহাস্তে লাটকে 
উত্তর দিলেন ঃ “তোমার .কাজ তুমি কর, আমার কাজ আমি করে 
যাই ।৮.-. 


১৯১৬ সালের জানুয়ারি মাসে “পাঞ্জাবের সোহনলাল বর্মাদেশের 
মান্দালয় জেলে ফাসির মঞ্চে আরোহণ করলেন! ভারতবধের তরুণ 
বিপ্লবী সার পৃথিবীর পথে-প্রাস্তরে পরাধীনতার ব্যথা-বেদন। ব্যক্ত 
করে অবশ্ষে বমার ভূমিতে এসে প্রাণ দিয়ে বিপ্লবের 'প্রাণকে 
প্রতিষ্ঠিত ব্বার গৌরব পেলেন। আমরা জানি, তার সতীর্থদের 
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সেদিনকার কর্ম ব্যর্থ হয়নি। তারা যদিও তখন জানতেন না, কিন্তু 
এখন তাদের বিদেহী-আত্মার অজানা নেই যে, এই বর্মার কুলেই 
ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম ও সার্থকতম “বিপ্লব সংঘটিত হল ১৯৪১-১৪৫ 
সাল ধরে। এই বর্মার প্রান্তরেই মহানায়ক রাসবিহারী তীর অসমাপ্ত 
বিপ্রব-চেষ্টাকে সমাপ্তির পথে এনেছিলেন । এখান থেকেই নেতাজির 
“আজাদ হিন্দ ফৌজ” ইম্ষল-রণাঙ্গনে ব্রিটিশের বাহিনীকে আক্রমণ 
করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা -প্রাপ্তি সম্ভব করেছিলেন । সফল হয়েছিল 
জেম্স্‌ বল্ডিন্-এর ভাষায় বাইবেলের উক্তি “9০ £৪৮০ 1০1 
6112 1211010057৮ 5110১ ট্ব0 10016 ৮261, 01১০ 0115 062 
11006 1%--- 


পাঞ্জাব 


বিদ্রোহীর লীলাভূমি পীপ্তাব। মহারাষ্ট্রের মত পাঞ্জাবও তার 
শৌর্য-বীর্য ও অদূর অতীতের কীতি-গাথ। পরাধীনতার গ্লানিতেও 
ভুলতে পারেনি। কাজেই বারে বারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ 
আমলেও পাঞ্জাব বিদ্রোহ করে এসেছে । গুরুগোবিন্দের পাঞ্জাব, 
রঞ্জিং সিংহের পাঞ্জাব আত্মমধাদীয় ও ছুর্য় পৌরুষে সুন্দর | 
বিদ্বোহের বাণী তার মজ্জায়। বিপ্লবী-বাঙলার তাই সে চিরসাথী। 
'লাল-বাল-পালে'র ভারতবর্ষে পাঞ্জাবকেশরী লাপৎ রায়ের সংগ্রামী 
নেতৃত্বে সে-যুগের পাঞ্জাব ক্রমে আগ্রিগর্ভ হয়ে উঠছে। 

যাছ্ুগোপাল লিখেছেন £ “রাওয়ালপিপ্ডি, শিয়ালকোট, লায়ালপুর, 
অমৃতসর, ফিরোজপুর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ১৯০৭ সালে ব্রিটিশ- 
বিরোধী মনোভাব ও মতগ্রচার দেখা যায়। লাহোরে ছু'একবার 
কয়েকজন ইংরেজকে অপমান করা হয়। সভী-সমিতি বিস্তর হচ্ছিল। 
পুলিশের লোক ও সৈন্যদের ইংরেজের চাকুরি ছাড়তে উত্তেজিত করা 
হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রেলের কর্মচারীরা ধর্মঘট করলে তাদের 
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প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে সভা-সমিতি হতে থাকে । নেতারা তখনই 
বাহুবলে ব৷ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে ইংরেজকে দেশছাড়া করার কথা 
ভাবছিলেন। ১৯০৭ সালেই ইংরেজ-সরকার লাল! লাজপৎ রায় এবং 
সর্দার অজিত সিংকে বর্মার জেলে দেশান্তরী করেন ।৮ 
( বিঃ জী: স্বঃ:,_পৃষ্ঠা ৩০৪ ) 

১৯০৯ সালে বিদ্রোহ-বহ্ছি আরো ছড়িয়ে গেল। অজিত সিং 
বিদ্রোহ-কর্মে একান্ত নিষ্ঠায় অগ্রণী হওয়াতে তাকে কয়েদ করার 
আয়োজন হচ্ছিল। তিনি তা আঁচ করে পারন্তে পালিয়ে ।গেলেন। 
সর্দার কিষণ সিং ও লালাদকে জেলে ঢোকানো হল। ভাই 
পরমানন্দের কাছে মানিকতল বোমার ফরম্যুলা৷ এবং লাজপৎ রায়ের 
রাজদ্রোহমুূলক পত্র পাওয়াতে তীকে মুচলেক দিয়ে জেলের বাইরে 
থাকতে দেওয়া হল। লগুনে অবস্থিত কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে পাঞ্জাবের 
বিদ্রোহীদের যোগাযোগ লাজপৎ রায়ের পত্র থেকে পুলিশ জানতে 
পারে। 

লর্ড হাডিপ্র-এর উপর বোম! নিক্ষেপের পর এঁ ১৯১২ সালেরই 
৭ই মে লাহোরের পথে একটি বোমা সন্নিবেশিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল 
গর্ডন নামক রাজপুরুষকে হত্যা করা । 

লালা হরদয়াল বিলেতে এসে প্রচণ্ডভাবে ব্রিটিশদ্রোহী হয়ে ওঠেন। 
তিনি আমেরিকায় চলে যান এবং “গদর দল গঠনে তৎপর হন। গদর 
দলের কীতিকাণ্ড পরে যথাস্থানে বিবৃত হবে। 

এদিকে রাসবিহারী বন্থুর সংস্পর্শে এসে পাঞ্জাবের বিপ্লবী দল এক 
সর্বভারতীয় বিপ্লব-স্থচনায় স্বপ্নচঞ্চল। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বিপ্রবী- 
ভারতে যোগ্য স্থান অধিকার করার সাধনায় পাঞ্জাবের বীরগণ স্বদেশে 
ও বিদেশে সংগোপনে কর্মরত । সে-সব কাহিনীও যথাস্থানে 
আপসবে। 

পাঞ্জাবে বিপ্লবী-সংগ্রামের শেষ ও সার্থক প্রতীক হলেন উধম 
সিং। ১৯৪ সালে তিনি বিলেতে পাঞ্জাবের প্রাক্তন গভর্ণর মাইকেল 
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ও?ডায়ারকে হত্যা করে ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যা- 
কাণ্ডের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন। 

অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, নেতাজির নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় যে-বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, ত৷ সর্বভারতীয় মহান বিপ্লব । 
প্রাক্‌-স্বাধীনত। যুগের সে-বিপ্লবই শেষ ভারতীয় বিপ্লব । সে-বিপ্লীবেও 
পাঞ্ধাবের দান গৌরবে ও মহিমায় উদ্ভীসিত। সেখানে ভারতের 
সকল প্রদেশ, সকল ধর্ম, সকল ভাষা ও সকল বর্ণের মানুষই এক প্রাণ 
ও এক মন হয়ে কমমগ্রতার একটি তীর্থ রচনা করেন। সেই 
বিপ্লব-তীর্থ ই “এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে, জাগ্রত 
মুক্তিতীর্ঘ।... 


৭৬ 


| ছয় | 


বিপ্লবশোর্ষে বাঙলা 


শ্রীমরবিন্দ বঙ্গদেশে বৈপ্লবিক-সংস্থার পত্তন করেন। অভূতপূর্ব 
মনীষা, অশ্রুতপূর্ব যোগ ও সাধনা, প্রতিভা ও বোধ এবং অয্নান শৌর্য 
এ-সংস্থার নেতৃত্বে ছিল বলেই এর গতিবেগ অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। 
১৯০৫ সালের “স্বদেশী আন্দোলনের সদ্যবহার করার ক্ষমতা সংস্থার 
আয়ত্তে থাকায় সে-আন্দোলনের বিপুল 'প্রাণ-প্রবাহে তা প্রাণদীপ্ত 
হয়। 

অরবিন্দের পাশে স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা লোকমাতা 
নিবেদিতা বিপ্লবিনীর বুদ্ধি ও অভিভ্ঞরতা নিয়ে কর্মনিযুক্ত। দল- 
সংগঠনে প্রবুদ্ধ বারীন্দ্রকুমার, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন যুখাজি; 
উল্লাসকর দত্ত, দেবব্রত বন্থু প্রমুখ আরো কত শক্তিশীলী তরুণ- 
সহায়কের সমাবেশ ! 

এদিকে শ্রদ্ধেয় পি. মিত্রের 'অন্থশীলন সমিতি”ও শীরীর-চর্চা এবং 
চরিত্র-গঠনের কাধক্রম নিয়ে তরুণদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে 
আসছিল শুরু থেকেই। মিত্রমহাশয়ের সঙ্গে অরবিন্দের সাংগঠনিক- 
যোগাযোগ এঁতিহাসিক সতা। তবে সশশ্ত্রবিপ্রবের চিন্তা মিত্র- 
মহাশয়ের কর্মকাণ্ডে ছিল না। 

অনুশীলন সমিতি একটি পাবলিক প্রতিষ্টান। সর্ববাঙলায় এর 
বিস্তার কামনা করে এর শ্রশ্টা ও সবাধিনায়ক পি. মিত্র পশ্চিমবঙ্গের 
সমিতির ভার দেন সতীশচন্দ্র বন্থুর উপর এব: পূর্ববঙ্গের শাখাটির ভার 
স্ত করেন পুলিন দীসের হস্তে । সতীশবাবু ও পুলিনবাবু যথাক্রমে 
উভয় বঙ্গের অনুশীলন সমিতির সম্পাদকরূপে বৃত হন। পুলিনবাবু 
তার অতুদনীয় সাংগঠনিক ক্ষমতায় পাবলিক অন্তুশীলন সমিতিকেই 
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সংগোপনে দেশব্যাপী বিপ্লবী-সমিতিতে রূপান্তরিত করেন। এই 
বৈপ্লবিক-প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিনায়ক ছিলেন পুলিনবাবু ; মিত্রমহাশয়ের 
উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ ছিল না । 

অরবিন্দের বিপ্লবী দল এবং পুলিনবাবুদের বিপ্রবী দলের প্রেরণ! 
যোগাচ্ছিল বস্কিমচন্দ্রেরে “আনন্দমমঠ ও অনুশীলন” গ্রন্থ এবং 
“বন্দেমাতরম্‌। মন্ত্র। 

স্বদেশীযুগেই কিংস্কোর্ড ভরমে কেনেডিদের নিধন করলেন প্রফুল্ল 
চাকি ও ক্ষুদিরাম বন্থ। সন্মুখ-সংগ্রামে বাঙলায় প্রথম আত্মবিলয়ন 
করে “শহিদ” হলেন প্রফুল্ল চাকি। ফাসির মঞ্চে প্রথম আরোহণ করে 
শহিদ হলেন ক্ষুদিরাম বন্থু। ছুই ভাবে এর! ছু'জনেই বাঙলার 
প্রথম শহিদ। এঁদেরও পুরযায়ী ছু'জন শহিদ বিপ্লবী-বঙ্গে জন্ম 
নিয়েছিলেন। একভ্রন তরুণ বিপ্লবী পুলিশের হাত থেকে সশস্ত্র. 
অবস্থায় আত্মরক্ষা করেছিলেন চন্দননগরের ধারে-কাছে, চলন্ত ট্রেনের 
নিচে আত্মদান করে। অপর তরুণ উল্লাসকর দত্তের ফরমুযুলা 
অন্নুসারে তৈরি “বোমা” পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বোমা-বিক্ফোরণে 
মৃত্যুবরণ করেছিলেন “দিঘিরিয়া, পাহাড়ে। সেই তরুণ কিশোরের 
নাম প্রফুল্ল চক্রবতি । বোম! পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রফুল্ল গেছেন 
বৈগ্ভনাথে। সেটা ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। দিঘিরিয়। পাহাড়ে 
সেই বোম! নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করার মুহুর্তে ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেল। 
পাহাড়, বন, দিক্‌-দিগন্ত কীপিয়ে ফেটে গেল যথাসময়ের পূর্বেই 
ভীষণ বোমা । প্রফুল্ল নিজেকে সামলাতে পারলেন না, বলি হলেন 
বিদ্রোহী কিশোর । কর্মনিরত এই কিশোর “শহিদে'র জ্যোতি ধারণ 
করে ভর্বলোকে চলে গেলেন। কেউ জানল না, কেউ শুনল 
না, কি করে একটি বালক-তাপস তার আরন্ধ কর্ম সফল করতে গিয়ে 
সবার অলক্ষ্যে আপন হৃংপিণ্ড শত খণ্ড করে দান করে দেশ-জননীর 
খণ শৌধ করলেন! চোখের জলে তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন 
কত নিশি ছুয়ার খুলে হয়তো বসে থাকতেন, কারে পদধ্বনি আচম্ক! 
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শুনে হয়তো চমকে উঠতেন! কিন্তু পরম স্রেহাস্পদ সন্তান আর 
ফিরে এলেন না! খবর না দিয়ে যে চলে গেছে, খবর ন! দিয়েই 
নিশ্চয়ই তার পুনরাগমন হবে-_ আকুল কান্নায় তাই ভেবে মা-বাবার 
সান্ত্বনা । কিন্তু তা তো! হবার নয় !"*" 

এখানে মনে রাখতে হবে যে, প্রফুল্ল চক্রবতির মৃত্যুর মধ্য দিয়েই 
উল্লাসকব দত্তের ফরমুযলার কার্যকারিতা প্রমাণিত হল। এবং 
মানিকতল! কেন্দ্র থেকে সে-সব ফরম্যুলা' অনুযায়ী প্রস্তুত বোম 
নিয়েই প্রফুল্ল চাকি -ও ক্ষুদিরাম বন্থ মাস ছুই পরে মজঃফরপুর 
গিয়েছিলেন এ্যাকশানে ।"-" 

অরবিন্দ-নিবেদিতাৰ তকণ বাঙলার ছুঃসহ পথে ভয়ঙ্কর যাত্রা! শুরু 
হয়েছে সবার অজান্তে । মাঝে মাঝে দারুণ কর্মকাণ্ডে তার চোখ- 
ঝলসানো রূপ দেখে বিস্মিত দেশবাসীর আত্মপ্রত্যয় জাগে, ব্রিটিশ- 
শাসন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে সন্ত হয়।-.. 


আলিপুর বোমা-যড়যন্ত্র মামল। 

মজঃফরপুর এ্যাকৃশানের তারিখ ছিল ৩০শে এপ্রিল, ১৯০৮ সাল। 
ভার একদিন পুরে অরবিন্দ তার “বন্দেমাতরম্” কাগজে লিখেছিলেন £ 
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[ ম্মার্থ হলঃ কঠিন ও নিরঙ্কুশ “বিপ্লব তার প্রলয়ঙ্কর অভিযান 
রচনায় সক্রিয়। বিপুল পতন এবং তংস্থলে -নৃতনতর বিরাট স্যষ্ট 
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সে-বিপ্লবের পদক্ষেপে । আমরা অন্য রূপ চাইলেও গত্যন্তর নেই৷ 
বিধাতার ইচ্ছাই জয়ী হবে। ] 

বৈদ্ভনাথের পাহাড়-শীর্ধে বোমা-বিস্ফৌরণে প্রফুল্ল চক্রবতির 
মৃত্যুতেই পুলিশ সচকিত হয়ে উঠেছিল। তাই অরবিন্দের নির্দেশে 
বৈচ্চনাথের বোমার আড্ডা কলকাতায় সরিয়ে আনা হল। কিন্ত 
মানিকতলায় ও মুরারিপুকুরের আড্ডায় বারীনবাবু তেমন সতর্ক 
হলেন না। 

এরপর এল মজঃফরপুর এযাকৃশানের সংবাদ। কিন্তু অরবিন্দের 
কাছ থেকে পুনঃ পুনঃ নির্দেশ আসা সত্বেও বারীনবাবু অন্যায়ভাবে 
অসতর্কই থাকলেন। তাঁর অশোভন নিক্কিয়তার ফলে পুলিশ ২র৷ 
মে (১৯০৮) রাত্তিরে মুরারিপুকুরের আড্ডা থেকে বহু অস্ত্রশস্ত্র, বোম। 
ও সন্দেহজনক কাগজপত্রসহ কতিপয় যুবককে গ্রেপ্তার করে। 
তাছাড়া এই অসতর্কতার সুযোগে একই রাতে ১৫নং গোপী দত্ত লেন, 
১৩৪নং হ্যারিসন রোড, ৩৮-৪নং রাজ নবকৃষ্ণ স্্রাট ইত্যাদি আড্ডাকেন্দ্ 
থেকেও মালপত্রসহ লোকজন ধরা পড়েন। ধৃত ব্যক্তিদের সখ্য 
একচল্লিশের মত। 

২রা মে তারিখেই রাতে অরবিন্দের গৃহ পুলিশ ঘিরে রাখে এবং 
ভোর পাঁচটায় অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে। ভারতবর্ষের মহান বিপ্রবী 
নেতা, ভাবীকালের পৃথিবীখ্যাত “ম্থপারম্যান্, শ্রীঅরবিন্দকে পুলিশ- 
সুপার ক্রেগান হাতে হাত-কড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে বন্দী করে 
ফেললেন। সেই দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে রইল স্বদেশী একটি হিন্দুস্থানী 
কনস্টেবল। তারপর শঙ্খলিত বন্দীকে হাটিয়ে নেওয়া হল সরকারের 
প্রয়োজন মত দূরত্বে ।"-" 

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৮ জনকে ছু"টি দলে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে 
হাঁজির করা হল । অতঃপর মামলা গেল দায়রায়। 

প্রথম দলের মামল। ৪ঠা মে থেকে ১৮ই আগস্ট এবং দ্বিতীয় 
দলের মামল ১৪ই অক্টোবর থেকে ৪ঠা মার্চ (১৯০৯) পর্যন্ত চলল । 
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৬ই মে (১৯০৯) সেসান জজের রায় বেরুল। বারীন ঘোষ ও 
উল্লাসকরের মৃত্যুদণ্ড এবং অপরদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর থেকে নান। 
ব্রমের দণ্ড হল। অরাবন্দ বেকন্ুর খালাস পেলেন । 

সেসান জজ মি: বীচ ক্রফ ট-এর সঙ্গে ছু'জন এ্যাসেসার ছিলেন । 
তাদের নাম গুরুদাস বন্থু ও কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় | মিঃ বীচ ব্রফ.ট্‌ 
কেমত্রিজে অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন । মিঃ সি. আর. দাঁশ ছিলেন 
অরবিন্দের পক্ষে ব্যারিস্টার ; মিঃ নর্টন ছিলেন সরকারী পক্ষের 
কৌন্থুলি। 

অতঃপর ২৩শে নভেম্বর (১৯০৯ ) হাইকোর্টের বিচারও সমাপ্ত 
হয়ে রায় বেরুল। জান। গেল যে, বারীন ঘোব ও উল্লাসকর দণ্ডের 
মৃত্যুদণ্ড রদ করে যাবজ্জীবন দ্বীপাপ্তরের সাভ। দেওয়া হয়েছে। 
অপরদের মধ্যে কতকের যাবজ্জীবন ছ্বীপান্তর বহাল রেখে, পাঁচজন 
ব্যতীত বাকিদের সাদ দেওয়া হয়েছে নানা ক্রমের। একজন 
যুক্তি পেদেন। অশোক নন্দী বিচারকাঁলেই কারাকক্ষে দেহত্যাগ 
করে "শহিদ" হলেন । পাঁচগ্নের সম্পর্কে জজেরা একমত না৷ হওয়ায় 
তৃতীয় জজের কাছে তাদের মামলা পাঠান হল । সেই জর্গের বিচারে 
তিনজন খালাস পেলেন এবং ছু'জনের নিয়-আদালগতের সাজা্ট বহাল 
রইল । শেষের রায়টি দেওয়। হয়েছিল ১৯১০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি | 

অরবিন্দের মামলা এবং মুক্তিলাভ পৃথিবীর বিচার-ইতিহাসে 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে ছু'টি কারণে । প্রথমত, এর প্রধান আসামী 
ছিলেন তৎকালীন ভারতনষের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী-নেতা এবং 
ভাবাকালের পৃথিবীর সধপরেণ্য “ম্থুপার্ম্যান্‌' শ্রীঅরবিন্ । দ্বিতীয়ত, 
বিনা অর্থে অথচ প্রস্তুত ধৈধ, অধাবসায়, পরিশ্রম ও পাঁণ্ত্যে 
এই তরুণ আসামীটির পক্ষ সমর্থন করোঁছলেন তৎকালের তরুণ 
ব্যারিস্টার মিঃ সি. আর. দাশ, অর্থাৎ ভাবীকালেব সবোত্তম আইন- 
জীবীদের অন্যতম ও ভারতীয় জন-নেতাদের অগ্রগণ্য দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন । 
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আলিপুর মামলা ভারতবধের ভবিষ্যৎ সংগ্রামী-ইতিহাসের 
একখানি নিগৃঢ় সংকেত । এখানে অফুরন্ত “দেশপ্রেম” নবীন কৌস্থলির 
রূপ ধারণ করে নিগৃহীত “দেশপ্রেম'কে দন্ত ও সর্বগ্রাসী পাশবিক 
শক্তির আক্রমণ থেকে প্রাণ ঢেলে প্রাণদান করেছে । যে মহান 
বিপ্লবী কারাকক্ষে “বাস্দেব-দর্শন” লাভ করে এবং পণ্ডিচারিতে খষি 
ও ভগবতদ্রষ্টার গৌরবে বিশ্ববাসীকে আলোকদান করে বারে বারে 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের “নমস্কার, পেয়েছিলেন-তারই বিরাট স্বরূপ 
চিত্তরঞ্জন তার বিপুল হৃদয় দিয়ে উপলদ্ধি করেছিলেন বলেই তিনি 
আলিপুর মামলাটিকে একখানি অনন্যা তপস্যার গৌরবে গ্রহণ করে 
জয়মাশ্য লাভ করতে পেরেছিলেন । এই মামলাঁকে ঘিরে যে স্বদেশ- 
প্রেম ও কর্মসাধনা পুক্ধ ভূত হথে উ্েহিল-তার দুন্য ওঅদৃশ্ঠ ভরঙ্গদোলা 
দোল দিতে থাকল ভারতবধের সংগ্রামী-মনকে ভাবীকাল পধন্তু ৷ 

অরবিন্দের কারানাস এবং তিদকের ছ' বছরের কারাদণ্ড ভোগ 
ব্যর্থ হল না, ব্যর্থ হল তিটিশের সন্থাস স্থষ্টির চেষ্টা। 

১৯০৮ সালের ২শে গুন “কেশরী' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক 
গ্রবন্ধাদি প্রকাশিত ভ য়ায় পাত্রকীর সম্পাদক ও লেখকরূপে তিলক 
শভিযুক্ত হলেন । দীর্ঘ ছ" বহর কাল তাকে বার মান্দালয় ছেলে 
অবরুদ্ধ থাকতে হল । লোকমান তিলকের কারাদণ্ডে ভারতবধষের 
মান্থব তে! বটেই, ইউরোপের ম্যাঝসমলার প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিতরা 
পর্যন্ত ন্ষুদ্দ হন। তিলকের কারাদণ্ড এবং অরবিদ্দের কারাবাস 
সমসাময়িক ঘটনা] | ইংরেডের বাা-বনিয়াদকে তারই এই হঃকারিতা 
প্রচণ্ড আঘাত দ্রিল, ভারতবনের সংগ্রামী-চিনতকে এই হঃকারিভাই 
অপূর্ব €৫ণশক্তি দান করল । 





১৯০৯ সালের মে মাসে অরবিন্দ খুক্তি পেলেন । আগস্ট মাসে 
ভগিনী নিবেদিতা ছদ্মনামে ও ছদ্মবেশে বোস্থাই জাহাঙ্ঘাটে অবতীর্ণ 
হালেন। কিছুদিনের রন্ে তিনি ইউরোপে গিয়েছিলেন | ইতিমধে। 
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ভারতবর্ষে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল। পুলিশ হয়ত ভারতে 
ফিরে আসতে দেবে না ভেবেই নিবেদিতা “মিসেস মার্গারেট নাম 
নিয়ে ছদ্মবেশে ভারতে ঢুকলেন । বোম্বাই থেকে সোজা কলকাত। ন৷ 
এসে মাদ্রাজ চলে গেলেন। কিছুদিন পর গোপনে চলে এলেন 
তিনি কলকাতায় তার বাগবাজারের বাড়িতে । তিন সপ্তাহ বাড়িতে 
লুকিয়ে রইলেন। পরে আস্তে আস্তে বাড়ির নাইরে যাতায়াত শুরু 
করলেন । সবাই জানল নিবেদিতা ফিবে এসেছেন । 

এ সেই জ্বালাময়ী অগ্নিশিখ। ধার কণ্ঠে শুনেছি £ পা [1612150 
৮৮০ 1)956 2. 581176 চ/1)101) 11560151095 ড০101960 117/512770 
19105 770612176 2%/61,0% 0017051৮০15 5020 101৬/810, 
৪৬০1: 12000001095 21955 0০218 ৮7250500177 010০ 
(0521021021)0 2100 19210. 101 05 ৪. 17917010] 0:£1001). 801 
[০1710 19 70109010. 01 165 16105. 71766 ৪15. 056 1061065 
[71090002005 9001: 521521:861010 7? (7106 1060109060৮, 9. 327) 
| আয়ারল্যান্ডে ইতিহাস-ম্বীকত একটি প্রবাদ আছে যে, বোমার 
আঘাত ছাড়। ইংলগ্ুড বিন্দুমাত্র স্বার্থ ছাড়ে না! এক প! অগ্রসর 
হতে হলে, একটি “রিফরম্* আদায় করতে হলে এই গভর্ণমেন্টের 
যুপ-কাষ্ঠে একদল তরুণকে আত্মদান করে মূল্য দিতে হয়। কিন 
আযারল্যাণ্ড বীরপ্রসবিনী বলে গৌরবান্বিতা। অথচ তোমাদের 
বর্তমান কালে কোথায় জন্ম দিতে পেরেছ বীরবুন্দের ?] 

এ-উক্তি তিনি করেছিলেন ১৯০৬ সালের কংগ্রেস-সভাপতি 
নৌরজির মৃছৃকণ্ঠে ইংধরজের কাছে স্বায়ত্বশাসন-প্রর্থনার নীতির 
বিরুদ্ধে । 

এ সেই অগ্নিকন্যা নিবেদিতা, যাকে স্বামী বিবেকানন্দ 
বলেছিলেন 2 “81500 £0 ৪1980. 21৮58955, ১0706 095 ০ 
ড/11] 1000 [06202 200. 1220010. 4৯ 1%0001)61 170019 11] 
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[ মার্গট্‌, তুমি এগিয়ে যাও- নিরন্তর । একদিন আসবে শাস্তি ও 
মুক্তি তোমার মুঠোয় । ভারতমাতা! হবেন বিজয়িনী |] 

এহেন নিবেদিতাই তাই ১৯০৯ সালে ব্রন্গানন্দ স্বামীর বিপ্লবের 
পথ ছাড়' আবেদনের উত্তরে বলতে পেরেছিলেন £ “া 08121106 ৪০৮ 
00186157150, ] 2100 1061)0960. ৮716 0115 1069 2120] ৮০]এ 
019 1:801)61 181) 21021070018 16.৮ [ ভিন্ন পথ অসন্তব । এ-আদর্শে 
আমি নিবেদিত। এ আদর্শ বিসর্জন দেবার পূর্বে আমি মৃত্রাবরাণে 
প্রস্তুত থাকব । ] 

ব্রক্মানন্দ্র অন্থরোধে নিবেদিতা লিখে দিলেন যে, মঠের সঙ্গে 
তার কোন সম্পর্ক নেই। 

“ফরাসী জীবন-চরিত” গ্রন্থে পাই 2 *৬৬1)210 006 1660178 0: 
15015. 85 0000181]5 1080৬018) ১৮201 01981)1021791702 
[07101151160 101 006 56200150. 01706 00০ 06501917010 01 11- 
061020061706 0: 02 (০ 7810165 (1৮590165910 06 1901)- 
0601016)--8 35900] 01602100101).৮ (“করাসী জীবন-চরিত? ,পৃঃ ৩১৭) 

স্বামী ত্রহ্মানন্দ সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন যে, রাম- 
কৃষ্ণ মগের সাথে সিস্টার নিবেদিতার কোন সম্পর্ক নেই । নিবেদিতা 
কার্ধকলাপ ও চলাফেরার জন্যে তিনি নিছেই দীয়ী, মঠ ব। সন্নাসীদের 
কোন দায়িত্ব নেই । 

স্বামী ব্রন্মানন্দ কাজটি ভালই করেছিলেন । তিনি সাবধান ন' 
হলে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পুলিশের অত্যাচারে বিনষ্ট হত।... 
নিবেদিত! বিবেকানন্দের মানস-কন্যা | আগ্লিশ্লাবী-গিরি থেকে নিত 
গলিত-আগ্সির শ্লোতোধারা এই বিপ্রবিনী। তার গতিবিধি একটি 
আশ্রম বা একটি মঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তিনি 
সবদেশের, সর্লোকের, সবকাছের । ভার গুরুর মতই তিনি ভারত- 
বধের প্রত্যেকটি মান্নুবের সকল কাজের প্রাণদাত্রী। তাই তাকে 
দেখ! যায় অরবিন্দের পাশে, জগদীশচন্দ্রের পাশে, রবীন্দ্রনাথের পাশে, 
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অবনীন্দ্রনাথের পাশে । রাজনীতি-বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্প সবকিছুকেই 
বৈপ্লবিক-দৃষ্টি থেকে ভারতের কল্যাণে নিযুক্ত করে রামকৃ্ণ- 
বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক জগতে তিনি বিচরণ করেছেন । 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ বারে বারে সাবধান না হলে বিপদেই পড়তেন। 
কারণ, এ কন্। শুধু বিপ্লবী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মাঁনস-কন্যাই নন, 
ইনি আয়ারল্যাণ্-এর পসন্ফিন্, আন্দোলন এবং রুশের বিপ্লব ও তার 
কমনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ এক বিপজ্জনক বিপ্লবিনী। তিনি সাক্ষাৎ 
চণ্ডী । শক্রদলনে তাই তিনি এসে অরবিন্দের পাশে দাড়ালেন, 
বিপ্লবী-তরুণদের তেল ও শক্তি দিলেন, ভারতকে বড় করার সাধনায় 
সবক্ষেত্রের প্রতিভীধরদের প্রেরণ। যুগিয়ে গেলেন |... 

গোকমাত। নিবেদিতা দেশবন্থুকেও চিনেছিলেন । অরবিন্দের 
মুক্তর পর দাঁঞ্িলিং-এ প্রথম সাক্ষাৎকারেই তিনি মস্ত একটি লাল 
গোলাপ শ্সিতহান্যে সি. আর. দাশের কোটের বোতাম-ঘরে গুজে 
দিতে দিতে বলেছিলেন 2 ণা [0)6৬/ 90000 06 £1680 ০৪ ] 
010 1906 1500 00 82 50 £1:9৪৮.৮ [আমি জানতাম তুমি বড়, 
কিন্ত ভানতাম না যে, তুমি এত বড় !]-.. 





আলপুর মামল! চলার সময় পুলিশের তৎপরতা। উত্তরোত্তর বেড়েই 
চলল । কারণ, একঝাক বিপ্লবী ও তাদের নেতৃবুন্দ কারারদ্ধ হলেও 
এই সময়ই আলিপুর জেলে নিহত হল গ্যাপ্র্ভার নরেন গোসাই, 
আলিপুর দায়রা কোটের সম্মুখে নিহত হলেন পাবলিক প্রসিকিউটার 
আশু বিশ্বাস এবং হাইকোটে নিহত হলেন পুলিশের ডেপুটি-সুপার 
সাম্সুল আলম্‌্। এঁর! সবাই আলিপুর মামপ্ অথব! বিপ্লবীদের 
বিরুদ্ধে নান! মামলার রসদ জোগাচ্ছিলেন সরকারের পক্ষ হয়ে। 
তাই এদের মস্তক লক্ষ্য করে নেমে এল বিপ্রবীর উদ্ভত খড্ঠজা নিমম 
সৌন্দর্যে । 
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পুলিশ মজঃফরপুরে বোম! বিক্ষোরণ দেখেই চমকে ওঠে । ইংরেজ 
ক্ষিপ্ত হয়! সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দকে ফাসিয়ে আলিপুর বোম] ষড়যন্ত্র 
মামলা দাড় করিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু তাতেও শান্তি নেই । ১৯০৮ 
সালেরই ডিসেম্বর মাসে বিন। বিচারে, তিন আইনে (২০201906101) 
[]া, 1818) ইংরেজ সরকাঁর বন্দী করল বাঙলার নয়জন বরেণ্য 
নেতাকে । তাদের অধিকাংশই বিপ্লবী ছিলেন না, নি দেশপ্রেমী- 
জননেতা বা রাজনীতিক | বন্দী নেতৃবৃন্দের নাম হল £ অশ্বিনীকুমার 
দত্ত, রাজা সুবোধ মল্লিক শ্যামস্ুন্দর চক্রব।ত, [লিগ মিত্র 
( সঞ্জীবনী-সম্পাদক ), শচীন্দ্রপ্রসাদ বস্, সতীশচন্দ্র চ্যাটাজি, 
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, পুলিনবিহারী দাস ও ভূপেশ নাগ । 


নরেন গোর্সাই-এর রাজসাক্ষী হবার কারণ 


আলিপুর বোম! বড়যন্ত্র মামলায় “ভিলেন্-এর পার্ট নিয়েছিল 
নরেন গোসাই । 

শ্রীলামপুরের জমিদার গোন্বামী-পরিবারের ছেলে ছিল নরেন। 
তার সম্বন্ধে অরবিন্দ লিখেছেন £ গোসাই অতিশয় ন্পুরুব_ লক্বা, 
ফর্স।, বিচ, পুষ্টকায়। কিন্তু তাহার চোখের ভাব কুবৃন্তি প্রকাশক 
ছিল, কথায়ও বুদ্ধিমন্তার লক্ষণ পাই নাই । এ বিষিব়ে অন্থা যুবকদের 
সঙ্গে তাহার বিশেষ গ্রভেদ ছিল । 

“গোসাইয়ের কথা নিরোধ লঘুচেতা নোকের কথার ন্যায় হইলেও 
তেজ ও সাহসপূর্ণ ছিল। এইরূপ লোকই এ্যাপ্রভার হয় ।” 

('কারাকাভিনী'ত_পুই ৩৩-৩৪) 


নরেন গোসাই প্রথমে ধরা পড়েনি । বারানবাখ নাকি পুলিশের 
কাছে প্রদন্ত তার স্বীকারোক্তিতে নরেনের নাম উদ্লেখ করেন । ফলে, 
নরেন ধৃত হয়ে আক্রোশ মেটাবার জান্বো রাঁদসার্ছ। হয় । বারীনবাৰু 
সকলের নামই উল্লেখ করেছিলেন, কেবল দয়! করে তীর “সেজদ।, 
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অরবিন্দের নামটি উল্লেখ করেননি । নরেন গোর্সাই অরবিন্দের নাম 
ও বৈপ্লবিক কর্মের সঙ্গে তার বোগাযোগের কথা উল্লেখ করে সে 
অভাব পুর্ণ করে দিল। 

নরেন গোসঈয়ের অপরাধ অমার্জনীয়,কিন্তু বারীনবাবুর অপরাধও 
সামান্য নয়। নরেন ধর! না! পড়লে অরবিন্দের নাম এভাবে উদ্ঘাটিত 
হত না। কারণ, অমন সাফল্যে ভিলেন-এর পার্ট অভিনয় করার সে 
অবকাশ পেত না। অবশ্য এতে শাপে বর হল। নরেন “রাজসাক্ষী? 
হয়েছিল বলেই এই দেশে কানাই-সত্যেনের মত শহিদের অনন্য্ুন্দর 
পদ্ধ্বনি আমরা শুনেছি, কারা-জীবনের 'গ্রসাদে অরবিন্দের “বাস্ুদেব- 
দর্শন' ঘটেছে, দেশবন্ধুর চিত্তে রাভনীতিক-জ'বনের প্রেরণা এসেছে, 
বিপ্লবের রথ গতিবেগ ছূর্জয় হাতে পেরেছে । ইতিহাসের যাত্রা 
এ্রতিহাসিক কারণে বিরচিত | ইতিহাস-দেবত' ভারতবর্ষের স্বাধীনতা- 
রথের সারথি । সকলকে তারই নির্দেশে ছুটতে হয় । 


বিপ্লবের হোতা বারীন ঘোৰ 
স্বীকারোক্তি করলেন কেন? 

বিপ্রব-কর্ধের প্রবর্তক স্বনামধন্য বারীন ঘোষ অমন মারান্মক 
স্বীকারোক্তি করলেন কেন? এবং সে-ম্বীকারোক্তি দিয়ে নিজের 
আদর্শ ও স্বপ্নে গড়া দলটির ভরাডুবি ঘটালেন কেন? দল-নেত! 
তার আরাধা “সেজদা” ) অরাবন্দের নির্দেশ প্রতি পদক্ষেপে উপেক্ষা 
করে তিনি এরূপ অন্যায় কাজ করলেন কিসের জোরে? এই 
বাপারে উল্লাসকর দর্ভ ও উপেন বন্দোপাধায় তার সাথী হলেন 
কেন? হেমচন্দ্র কান্নুনগোই বা! কেন তাদের পথে পা বাড়ালেন না ? 
এসব প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে ।..-অরাবন্দ কিছুই কবুল করলেন 
না। তিনি বললেন যে, তীর কিছুই জানা নেই |". 

এ-প্রসঙ্গে প্রখ্যাত এতিহাসিক-প্রবন্ধকার গারজাশঙ্কর রায়- 
চৌধুরীর বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলছেন ঃ “আলিপুর বোমার 
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মামলার প্রধানত তিনটি বিশেষ রূপ ফুটিয়। উঠিয়াছে। প্রথমত, 
অরবিন্দ বিলকুল তাহার অপরাধ অস্বীকার করিয়াছেন এবং যথেষ্ট 
প্রমাণ না পাওয়াতে (বারীন তার নাম বলেননি ) বেকসুর খালাস 
পাইয়াছেন। (অবশ্য নরেন গোরাই সেসান কোটে সাক্ষ্য দিতে 
পারলে অরবিন্দ রেহাই পেতেন না । ) হেমচক্দ্রও অপরাধ অস্বীকার 
করিয়াছেন । কিন্তু বারীন তাহার নাম প্রকাশ করাতে তান যাবজ্জীবন 
দীপান্তর-দণ্ড লাভ করিলেন ।--দ্বিতীয়ত, বারীন্দ্র প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় 
কর্মীরা (অরবিন্দের নিষেধ সন্বেও) সকল অভিযোগ সরলভাবে 
স্বীকার করিয়া আইনের সবোচ্চ শাস্তি ফাঁসি-দ্বীপাস্তুর গ্রহণ 
করিয়াছেন ।-*-তৃতীয়ত, নরেন গোর্সাই রাজসাক্ষী (8122:0৮6 ) 
হইয়া অরবিন্দকে জড়াইয়। সকল অপরাধ স্বীকার করায়( এবং মার্জন। 
ভিক্ষা করায় ) জেলের ভিতরেই সত্যেন ও কানাই, এই উভয়ের 
রা পিস্তলের গুলিতে খুন হইয়াছে । 

“বারীন্দ্র প্রভৃতি অরবিন্দকে বাঁচাইতে গিয়া তাহাকে বাদ দিয়! 
অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন; আর নরেন গোসাই অরবিন্দকে 
ধরাইয়া দিতে গিয়া! তাহাকে জড়াইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছে-_ 
তফাৎ এইখানে । 

“বারীন্দ্র নিজেই কৃতকমের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া তাহার আত্ম- 
কাহিনীতে নানাস্থানে নানাভাবে লিখিয়াছেন যে,_'আমাদের দফা 
তো এইখানেই রফা হইন্স, এখন আমরা যে কি করিতেছিলাম তাহ! 
দেশের লোককে বলিয়া যাওয়। দরকার ।*-"এই প্রকারে আত্মকীতি 
রাখিতে গিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছি । উহার মপ্যে একটা গ্চ্ছন্ন 
বাহাছুরীর বেশ গাঢ় প্রলেপ আছে ।**আমাদিগকে প্রকাশ্য রাজদ্বারে 
ঘাতকহান্তে স্বেচ্ছায় যাঁচিয়। জীবন দিতে না দেখিলে, বুঝি এ মরণভীরু 
জাঁতি মরিতে শিখিবে না !--খুন চাপিয়া যাওয়ায় সে-সময়ে নরেন 
গোাই-এর নাম বলা হইয়াছিল ।” ধরা পড়িবার পর উপেন 
বন্দ্যোপাধায়কে বারীন ঘোষ আরো বলিয়াছিলেন যে» 
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ঢ0155101) 15 ০৮৪1 আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে ।” কিন্তু উপেন সেই 
কথার প্রতিধ্বনি নিজের মধ্যে খু'ঁজিয়া পাইলেন নাঁ। দেশের কাজ 
তো সবই বাকি ।” ('্রীঅবরবিন্দ ও বাঙলার ্বদেশীযুগ”__পৃঃ ৭৩৬-৩৯) 

এতটা বুঝেও ব!রীনবাবুর সঙ্গে কিন্তু উপেনবাবু ও উল্লাসকর দত্ত 
স্বীকারোক্তি করলেন। তীরা বারীনবাবুর প্রভাবমুক্ত হতে পারলেন 
না_যদিও তাদের নেত। অরবিন্দ বারে বারে এ স্বাকারোক্তি 
প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলেন , সতীর্ঘ ও বন্ধু হেমচন্দ্র কানুনগে। এ 
মিথ্য। 'ব্র্যাভেডে। দেখানোর মোহ থেকে আত্মঘাতী পথ গ্রহণে নিবৃত্ত 
হতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু বারীনবাবুরা কারো কথায় 
কর্ণপাত করলেন না ।**. 

গিরিলাশক্করের মতে £ই “নরেন গোমাইয়ের অপরাধ শ্বাকার 
আর বারীন্দ্রের অপরাধ স্বীকারের মধ্যে দেখা যায় যে, বারীন্দ্ 
মরণভীরু জাতিকে মরিতে শিখাইবার দরঠরীন্ত স্থাপন করিতে 
গিয়াছিলেন, আর নরেন গোসাই সবস্ুদ্ধ দলটিকে ফাসি-কাষ্ে ঝুলাঈয়া 
নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পার্থক্য আছে ।” 

(“শ্রী অ. বা. স্ব. পৃঃ ৭৩৫-৩৬ ) 

পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে । নরেন গোসাই একটি স্বার্থান্ধ “বিভীষণ” | 
তার উদ্দেগ্ঠ ছিল সকলকে রসাতলে পাঠিয়ে নিজে স্থখের জীবনে 
ফিরে যাবে। কিন্তু বারীনবাবু স্বার্থপর নন, “বভীষণ'ও নন। 
সবার সঙ্গে তিনি নিজেও ডুবতে বাজি_ কারণ, তার ধারণ হল যে, 
তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, তাদের কীতি-কাহিনী তাই দেশকে 
জানাতে হবে জাতির ক্রেব। দূর করার সকলে । এ সংকল্প অটুট । এ- 
কথা জানাতে গিয়ে আম্মুক ফাসি, আস্ুক দ্বীপান্তরের দণ্ড । দলেবলে 
অগ্নিদগ্ধ হয়ে যে বিভ। তার প্রজ্জবলিত করবেন তাতে ভবিষ্যৎ-জাতির 
মুখ আলোকিত হবে, পথের অন্ধকার দূর হাবে। এহেন আত্মগ্চারের ' 
মোহে আব্ছন্ন বারীন ঘোষ তাই তার নেতা শ্রীঅরবিন্দে নিেশ 
অমান্য কর"নন, সতীর্ঘ হেমচন্দ্রের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করলেন ।**" 
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কিন্তু বারীনবাবুদের আত্মনির্যাতন বিন্দুমাত্র ফলপ্রস্থ হল কি? 
দেশের জনসাধারণ এবং সংগ্রামী-ভারত তাদের কথ। মনে রেখেছে 
কি? মনে রাখেনি । তারা মনে রেখেছ কানাই, সত্োেন, ক্ষুদিরাম" 
প্রফুল্ল চাকি, বীরেন দত্তগ্প্ত, চারু বস্থুকে। তারা মনে রেখেছে 
কারাকক্ষ থেকে দেশবন্ধু ছিনিয়ে এনেছিলেন যে-অরবিন্দ, তাকে । 

বিপ্লবীর ধর্ম থেকে বিচাত হলেন বারীনবাবু। গুপ্ত-সমিতির কথ! 
কোন অজুহাঁতেই শত্রর কাছে প্রকাশিত হবে না__-এই যে টেকৃনিক, 
ত1 মানলেন ন৷ বাঁরীনবাঁবু। অহিংসার যা টেকনিক, সশশ্ত্রবিপ্লবের 
তা নয়। অরবিন্দ ও হেমচন্দ্র বিপ্লবের টেকৃনিক মেনে সকল 
অভিযোগ অস্বীকার করলেন। কারণ, তারা পবপ্লবী' | বারীনবাবুর! 
অপরাধ স্বীকার করে এবং নেতার নির্দেশে মে-্ীকৃতি জজের 
কাছে প্রতগহার (15080) না! করে তাই বিপ্লব-ধম থেকে বিঢাত 
হলেন। আত্মগ্রসারী ব্যক্তিত্বের এই অহংসৌধে বসে বারীন্দ্রকমার 
যে ভুল করলেন তা মারাত্বক । সে ভুল বিপ্লবীর বিধানে অমার্জনীয় 
অপরাধ । কিন্ত তবু বাংলার বিপ্লবীকুল চিরদিন বারীনবাবুকে ক্ষম! 
করে এসেছেন, শ্রদ্ধাও করেছেন। কারণ, তার! ভুগতে পারেন না 
যে, বারীন্দ্রকুমার বীর, বারীন্দ্রকুমার বিপ্লব-কর্মের পাইওনিয়ার” : 
তিনি যত অন্যায়ই করে থাকুন, সে অন্যায়ের দণ্ড তিনি মাথায় কুলে 
নিতেও ভয় পাননি । আন্দামানের দীর্ঘ কারাঁধন্্রণীয় তীর ক্রুটি- 
বিচ্যুতি ধুয়ে-মুছে গেছে বিপ্লবার কাঁছে। তার “অতীত” বিপ্রবীর 
বরণীয়, তার “বর্তমান” বিপ্লবীর বর্জনীয় । বিপ্লবীরা যুক্তিবাদী ও 
গুণগ্রাহী। তারা জোলে। ছুধ থেকে জল বাদ দিয়ে শুধু ছুধটুকু গ্রহণ 
করার শিক্ষা পেয়েছিলেন ।*"- 


নরেন গোর্সাই নিধন-পর্ব 


নরেন গোনটাইকে নিধন করার যড়যন্ত্রে আলিপুর মামলার বন্দীরা 
সঙ্গোপনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। নেত। বারীন ঘোষ তার কিছুই 
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জানেন না। তাঁর আচরণে তরুণ বন্ধুরা অসস্তষ্ট । তীকে তারা আর 
বিশ্বাস করতে নারাজ । 

এদিকে বারীনবাবুর মাথায়ও একটি মতলব এসে গেছে! জেল 
ভেডে পালাবার মতলব। কোর্টে যাতায়াতের পথে কতিপয় বন্ধুর 
সঙ্গে জেল-ওয়ার্ডভীর ও জেল-কর্মচারীদের মাধ্যমে তিনি যোগাযোগ 
করে টাকার ব্যবস্থা করলেন। বাইরে থেকে অস্ত্র আনাবার চেষ্টা 
শুরু করলেন । ক্রমে ক্রমে কয়েকটি পিস্তলও জেলে আনা হল। 
সেই পিস্তল থেকেই ছু'টো৷ সত্যেন-কাঁনাইয়ের হাতে গেল ।".. 

নরেন রাজসাক্ষী হচ্ছে। পুলিশ তাকে কি বলতে হবে, তা৷ 
শিখিয়ে-পড়িয়ে নিচ্ছে । সহবন্দীদের সন্দেহ বদ্ধমূল হতেই নরেনকে 
পৃথক করে রাখ। হল গোরা-ডিশ্রিতে । 

হাতে পিস্তল থাকলেই চলে না, যাকে নিধন কর স্থির হয়েছে 
তাকে তে। হাতের কাছে পেতে হবে! কিন্তু সে তো৷ ড্রেলের ভিতরে 
আর এক জেলে__চতুদিকে দেয়াল-ঘেরা, সান্ত্রীবেষ্কিত এ গোরা- 
ডিগ্রিতে। সত্যেন বসু ও কানাই দত্তের তাতে ভ্রক্ষেপ নেই । 
তাদের মাথায় বুদ্ধি অফুরন্ত । 


অন্ুস্থতার ভান করে রোগাটে সত্যেন জেল-হাসপাতালে ২৭শে 
জুলাই (১৯০৮) ভতি হলেন। কানাইও ৩০শে আগস্ট কলিক্‌- 
পেনে কাতর হবার অভিনয় করে এ হাসপাতালেই আশ্রয় নিলেন। 

ষড়যন্ত্র পেকে উঠেছে । নরেনকে গোপনে খবর দিয়েছেন সতোন 
বন্থু যে, তিনিও পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করার সংকল্প করেছেন 
এবং কিভাবে কি বলতে হবে, তা নরেনের সঙ্গে পরামর্শ করতে 
চান।*""নরেনের আনন্দ আর ধরে না !--প্ুলিশের তো পোয়া- 
বারো 1". 

জেল-সুপারকে সব কথ। জানিয়ে নরেন অনুমতি পেল সতোনের 
সঙ্গে দেখা করার। ২৯শে আগস্ট নরেনের প্রথম কথাবার্তা হল 
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সত্যেনের সাথে । স্থির হল যে, ৩০শে আগস্ট সকালবেলা! আবার 
তাদের সাক্ষাৎ হবে ।-*'এদিকে কানাই দন্তও হাসপাতালে এসে 
গেলেন।""" 


১৯০৮ সালের ১ল। সেপ্েম্বর। নরেন গোসাই এসেছে 
হাসপাতালের ডিস্পেন্সারিতে ৷ কারণ, সত্যেন একটি কয়েদীর মারফৎ 
গোপনে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন । তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে 
ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার হিগিন্স। ডিস্পেন্সান্তৈ বসে নরেন খবর 
পাঠাল সত্যেনকে । কিন্তু সত্যেন একা৷ এলেন না । সঙ্গে এসেছেন 
কানাইও। কথ শুরু হবার মুহুর্তেই গঞ্জে উঠল পিস্তল । নরেন 
গোসাইয়ের হাত গুলিবিদ্ধ হতেই ছুটে পালাল সে হিগিন্স-এর 
আশ্রয়ে। হিগিন্স নরেনকে গাগলে দীড়াতেই বিপ্লবীর গুলি ছুটে 
এল । হিগিন্স-এর বুড়ো আঙ্‌ল উড়ে গেল। তারপর প্রাণ নিয়ে 
দৌড়-ঝাপ, প্রাণ বাচাতে ধস্তাধস্তি। নরেন সহসা এক দৌড়ে 
হাসপাতালের বাইরে চলে এসে গোরা -ডিগ্রির দিকে এগুতে লাগল । 
হিগিন্দ তার পেছনে । কানাই এবং সত্যেনও তাদের ছু'জনের 
পেছনে দৌড়চ্ছেন। কাঁনাইদের পিস্তল থেকে গুলি বধষিত হচ্ছে। 
যেন শিকারের পেছনে উন্মন্ত ব্যাস্রের ছুটে-চলা। হঠাৎ লিণ্টন্‌ নানে 
একটি কয়েদী পাশ থেকে সত্যেনের কাছাকাছি এসে অতকিতে তাকে 
মাটিতে ফেলে দিল । কানাই তখন মরীয়া । নরেন আহত-জন্তর মত 
প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে । অথচ, কানাইয়ের পিস্তলে রয়েছে মাত্র 
একটি গুলি । এঁ কয়েদী লিণ্টনই এসে কানাইকে জাপটে ধরেছে । 
কানাই পিস্তলের নল দিয়ে তাকে প্রচণ্ড আঘাত করা সত্বেও তার 
কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারলেন না । কিন্তু অমান্থুবিক শক্তিতে 
হাঁতখান। ছাড়িয়ে নিয়ে নরেন গোর্সাইকে তিনি খুব নিকট নিশানার 
মধ্যে শেষ বুলেটে বিদ্ধ করলেন। নরেন টাল খেতে খেতে পাশের 
ড্রেনে পড়ে গেল। আর উঠল ন1।--"ভয়াল মৃত্যুদূতের হস্তে 
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পবিভীষণ নিহত হল। জেলের অভ্যন্তরে বন্দী-বিপ্রবীর কবলে 
“রাজসাক্ষী*র অমন নিধন-ইতিহাস এই সর্বপ্রথম লিখিত হতে দেখে 
ভারতবাসীর বুকে সাহস এল, ব্রিটিশের বুকে কীপন দেখা দিল। 
দেশ-বিদেশের দৃহ্ি বিস্ময়ে নিবদ্ধ হল কলকাতার আলিপুর সেন্ট 1ল 
জেলের পানে ।--- 


এরপর যথারীতি বিচারের পালা । নিয় আদালতগুলো পেরিয়ে 
হাইকোর্টে গেল মামলা | ১৯০৮ সালের ২১শে অক্টোবর হাইকোর্টে 
রায় বেরুল। কানাই দন্ত ও সতোন বন্থুর ফাসির হুকুম বহাল 
রয়েছে । -. 


কানাইকে সাতদিন সময় দেওয়া হল আপিলের জান্তে । সেকথা! 
শুনে কানাই বললেন 2 “10215 57811 02 100 200271৮--অর্থাৎ, 
আপিল হবে না।."ডাঃ যাছবগোপাঙগ লিখেছেন যে. তার বন্ধু আশু 
দাস আচাধ পরফুল্পচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বলেছিলেন £ 
“কানাই শিখিয়ে গেল হে !--98]] আর ৬৬111-এর ব্যবহার করতে 
কেউ আর ভুল করবে না 1”৮-" (“বিঃ জীঃ স্থঃ৮_ পৃঃ ৩২৯) 


সত্যেন বস্থু ছিলেন ব্রাহ্মমাজের লোক । কাজেই, মৃত্যুর পুরে 
সমাজের আচাষরূপে শিবনাথ শান্ত্রীকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল 
জেলে সতোনের সঙ্গে দেখা করার । সতোন তার আশীবাদ লাভের 
ইচ্ছা গ্রকাশ করেছিলেন । 

শিবনাথ শাস্ত্রী মতোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে এলে অনেকে 
প্রশ্ন করেছিলেন যে, সত্যেনের মত কানাইকেও তিনি আশীবাদ করে 
এলেন ৮ কেন ? 


উত্তরে শাস্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন £ “সে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ! বহু 
তপস্তা করলে তবে যদি কেউ তাকে আশীর্বাদ করার যোগ্যতা লাভ 
করতে পারে 1” ( “বিঃ জীঃ স্মুঃ১_পৃঃ ৩২৯) 


এসব উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে? তৎকালে শুধু তরুণ-হৃদয় নয়, 
সকল স্তরের বালক-ধৃদ্ধ-প্রবীণ নরনারী ও গুণী-জ্ঞানীর হুদয়ই এ-ছু'টি 
বীর জয় করে নিয়েছিলেন । মূর্খ ইংরেজ “ক্রোধে কম্পমান। যে 
বীর ফাসির রজ্জু সহান্তে কণ্ঠে ধারণ করবেন ছু"দিন পরেই, তীর এব-এ 
ডিগ্রি নাকি কেড়ে নেওয়া হল !**কানাই দত্তের ডিগ্রি কেড়ে 
নেওয়াতে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মান বাড়েনি, যেমন মান বাড়েনি উংলিশ 
বার্‌-এর শ্যামজি কৃষ্ণবমী! ও বিনায়ক সাভারকরের ব্যারিস্টারির সনদ 
ছিনিয়ে নেবার নীচতায় ।* 

আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা শুনেছি যে, মৃত্যুর পরও 
মানুষকে নাকি খেতাব বা সম্মানন্চক মেডেল ইতাদি ঘটা করে 
দেবার রেওয়াজ আছে । তার নাম নাকি পস্থৃমাস এওয়ার্'-গোছের 
একটা কিছু । খুব ভাল রেওয়াজ । এতে ধাকে মৃত্যুর পরও 
সম্মানিত করা হল, তার কিছু আসে-যায় না। এতে সম্মানিত 
হন দাতার দল। ডিগ্রি কেড়ে নেবার কথা সত্য হলে আমাদের 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ালয় কি শহিদ কাঁনাই দত্তের উক্ত ডিগ্রি জাতির 
হাতে ফিরিয়ে দিয়ে পিতামহদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন ন।? 
বিশ্ববিদ্ভালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কথাটা ভাবতে পারেন ।-* 


বারীনবাবুর আপশোষ 

বিপ্লবের গুরু অরবিন্দ । কিন্তু বিপ্লব-কাঁণ্ডের তৎকালীন নেত। 
ছিলেন বারীন্দ্রকমার ঘোষ। বিপ্লবীরা তাকে চিরকাল এই স্থুত্রে 
প্রবর্তক ব। পাইওনিয়ার/-এর মর্ধাদা দিয়ে এসেছেন । এ হেন 


বসি 
৯% 


বারীন্দ্রকূমার ঘোষ ঘটন ঘটে যাবার পূর্ব-মূহূর্ত পর্যন্ত জানলেন না 
সত্যেনের ষড়যন্ত্র কানাইয়ের চলাফেরা, অথবা, নরেন গোসাইয়ের 
হত্যা সম্পর্কে পূর্বাপর কোন কিছু । ঘটনা সমাপিত হবার পর আর 
পাঁচজনের মত তিনিও জানলেন যতটুকু তারা জানে । 

বারীনবাবু নিজেই লিখেছেন £ “.*"*আমি জানতাম না৷ যে, 
ছেলেদের একদল আমাকে লুকাইয়া আমারই আন] পিস্তল দিয়! 
নরেনকে জেলের মধ্যেই প্রাণে মারিবার ফন্দি আটিয়াছে।.--কীচা 
লীডাঁরের যাহা সচরাচর হইরা থাকে, আমার ধাতট! তদ্রপ ছিল; 
বিলক্ষণ কিছু ব্বেচ্ছাচারী ও অটোক্র্যাট গোছের । সবাইকে লইয়া 
কাঁজ করিতাম বটে, কিন্ত আপন গোৌয়েই করিতাম। জেলে আসিয়! 
ছেলেদের কাহারও মধ্যে আমার প্রতি একটা বেশ রাগ ও অভিমানের 
ভাঁব যে দেখ' দিয়াছে, তাহ। বুঝিয়াছিলাম । ভাবিয়া উঠিতে পারি 
নাই যে, আমাকে বাদ দিয়া, অন্তত আমাকে না জানাইয়া তাহার! 
একটা কিছু করিবে ।” (আঃ কা, পৃঃ ৮৫৮৭) 

বারীনবাবুর নেতৃত্ব পুলিশের কাছে দেওয়া তার “্বীকারোক্তি'র 
সঙ্গে সঙ্গেই জীর্ণ হয়ে আসছিল । অবিসম্বাদী এই বিপ্লব-নেতা 
বিপ্লবীদের হৃদয়-সিংহাসন থেকে কোন্‌ মুক্ুতে বিবঞ্ভিত হয়েছেন, তা 
তিনি টের পাননি । জেল ভেঙে পালাবার প্রস্তাব দিয়েও বারীনবাবু 
তরুণদলের মন পেলেন না। কারণ, দল ভাঙবার মন ধার হয়েছে, 
জেল ভাঙবার শক্তি তার থাকতে পারে না। যে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও 
নেতৃত্বের ীকৃতি তিনি সকলের কাছে তাদের সহজাত বোধ থেকেই 
পেয়েছিলেন, তার সুদৃঢ় ভিৎ আমূল নড়ে গেছে । এখন তার মেরামত 
কোনমতেই চলে না । বিপ্লবের পথে বিপ্লবীর কাছে জোড়াতালির 
কারবার নেই । ব্যক্তি যত বৃহৎ যত মহানই হোন-__তিনি আদর্শ ও 
কর্মপথ থেকে বড নন। সস্থা থেকে বরণীয় হতে চ.ইলেই তীকে 
আপন দণ্ডের চাপেই গু'ড়ো হয়ে যেতে হয়। ইতিহাস-বিধাতার এই 
নির্দেশ এবং নেপোছিয়নকেও মানতে হয়েছিল। বাঙলাদেশে 


৯৫ 


বারীনবাবু ছাড়া আরে। ছু'একজন প্রথমশ্রেণীর নেতাকেও তা মানতে 
বাধ্য কর! হয়নি কি ?."" 


গ্বোসাই-হত্যা ষড়যন্ত্রে 
সত্যেনের অবদান 


সত্যেন বসুর স্থির-বুদ্ধি ও বড়যন্ত্ররচনার কৌশল অতুলনীয় । 
তার বুদ্ধির প্রথরতায়ই ম্যাজিস্টেটের কাছে সাক্ষ্য দেওয়া সত্বেও নরেন 
গোসাই-এর সে-সাক্ষ্য নাকচ হয়ে যায় এ”ং অরবিন্দ বেকম্থুর খালাস 
পান। অধিকন্ত, নেতা বারীন ঘোষকে না জানিয়ে কানাইয়ের সঙ্গে 
সফল কশমবাবস্থা করা এবং সবোপরি নরেন গোসাই-এর বিশ্বাসভাঁদন 
হয়ে তাকে হাসপাতালে ঘটনাস্থলে টেনে আনা এসবই সতোনের 
কৃতিত্ব। সতোনের অবদান তাই অপুব। 

হেমচন্্র কান্থনগে। লিখেছেন £ “মাজিস্টেটসাহেবের (মিঃ বালি) 
কোটে কিন্তু অতিরিক্ত দেরি হচ্ছে বালে নরেনাকে এজাহারের পর 
জেরা করতে হাকিম দেননি । তাতে আমাদের পক্ষের উাকিল অনেক 
সাধ্য-সাধনায় এই মগ্ধে একখানি দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়ে নিয়োছিলেন 
যে,_যেহেতু সাক্ষীকে জেরা করতে দেওয়া হল না, সেই হেতু তাঁর 
উক্তি তাবং প্রমাণ বলে গ্রাহ্া হবে না, যাবৎ সে আবার যথারীতি 
সেসান আদালতে সাক্ষ্য দেয় ও জেরা হয়। এই মঞ্জুরিটি না নিলে 
গোসাহঠকে মারা ব্রথা হত, আর অরবিন্দবাবুর মুক্তি নাকি অসম্ভব 
হত। তখন বালিসাহেবের কোটে কোন উকিলইঈ এর আবশ্যকত। বা 
তাংপর্ বুঝতে পারেননি । এ ফন্দিও সত্যেনের উদ্ভাবিত এবং তারই 
চেষ্টায় হয়েছিল 1৮ (বাংলায় িপ্লব গুচেষ্টা” পুঃ ৩২৭) 

সত্যেন বন্থ আইনজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু আইন বুঝতেন তিনি 
উকিলের চেয়েও বেশি । কারণ, তার ছিল সাধারণ-বুদ্ধি (যাকে বলে 
4001000001) 561)96১ ) অতি প্রখর । সাধারণ-বুদ্ধি “সাধারণের 
কমই থাকে--0010700010. 561)56 19 01)6 1787650 52156) ! সত্যেন 


৯৯৬ 


সেই 4৪155 $6155০+-এর অধিকারী ছিলেন বলেই অরবিন্দকে 
বাঁচাতে পারলেন, আইনজ্ঞ সি. আর. দাশের সহায়ক হলেন 1... 
জজের ( মিঃ বাচ্‌ক্রফ্‌ট্‌ ) আদালতে বিচার শুরু হবাঁর পূর্বেই নরেন 
গোসাই নিহত হওয়ায় “রাজসাক্ষী'র সাক্ষ্য ম্যাজিস্টেটের কোর্টে জের 
হয়নি বলে নাকচ হয়ে গেল। নাকচ হত না, যদ্দ সতোনের বুদ্ধি 
মত আদালতের উকিল উল্লিখিত দরখাস্তটি পূর্বান্থে মণ্ুর করিয়ে ন! 
নিতেন চি; 


কানাইলালের ফাঁসি 


১৯০৮ সাঁন। ১০ই নভেম্বর । আলিপুর সেন্টাল জেল। তখন 
ভোর সাতট|। 

বাঙলার কারাগারে বিপ্লবীর এই প্রথম ফাসি। ক্ষুদিরাম বন্থুকে 
ফাসি দেওয়া! হয়েছে বিহারের মঞ্জঃফরপুর জেলে কিছুকাল পুবে ।--. 

কানাঈলাল প্রশান্তচিন্ে মৃত্যানঞ্চে আরোহণ করলেন। সানন্দে 
কণ্ঠে পরলেন মৃত্ু-রজ্জু। ভারতবর্ষের তরুণদের শোনালেন মৃত্যভয়- 
মুক্তির মোহন বাতী । 

উপেন্দ্রনাথ বন্দেযোপাধ্যা় লিখেছেন 2 “কানাইলালের ফাঁসি 
হইয়া গেল। ফাঁপির সনয় তাহার নিভীক, প্রশান্ত ও হাশ্তময় মুখী 
দেখিয়া ড্রেলের কঠপক্ষ বেশ একটু ভ্বাবাচাকা খাইয়া গেলেন। 
তাহার গলায় ফাসির দড়ি ঠিকমত দেওয়া হয় নাই, এজন্য প্রহরীকে 
ডাকিয়া ঠিক করিয়ে দিতে বলিলেন। একজন ইউরোপীয় প্রহরী 
চুপি ঢুণি আসিয়া ভ্রিজ্ঞাসা করিল-_“তোমাদের হাতে এরকম ছেলে 
আর কতগুলি আছে ?-..যে উন্মন্ত জনসণ্ঘ কালীঘাটের শ্মশানে 
কানাইলাশোর চিভার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে ছুটিয়া অসল, তাহারাই 
প্রমাণ করিয়া দিল যে, কানাইলাল মরিয়াও মরে নাই।” 

( “নি: আঃ কঃ১-_পৃঃ ৬৪) 
৯৭ 
সশস্ম বিপ্নব-_৭ 


উপেন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন £ “জীবনে অনেক সাধু-সন্গ্যাসী 
দেখিয়াছি, কানাই-এর মত অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একট 
দেখি নাই । সে-মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিপদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের 
লেশমাত্র নাই-_ প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে 
আপনিই ফুটিয়! রহিয়াছে ।--.প্রহরীর কাছে শুনিলাম, ফাঁসির আদেশ 
শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউও বাড়িয়া গিয়াছে । ঘুরিয়। 
ফিরিয়া! শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধের 
এমন পথও আছে যাহ! পাঁতঞ্জলের বাবাও বাহির করিয়া যাঁন নাই |” 
( “নিঃ আঃ কঃ”, পৃঃ ৯৭) 
তরুণ-বাঙলা তথা ভারতবর্ষের মাথার মণি শহিদ কানাই-এর শব 
জেল-গেটের বাইরে তার আত্মীয়দের হেপাঁজতে দেওয়া হল । কানাই- 
সত্যেনের আত্মীয় তখন সাঁর' বাঁউলার মানুষ । কানাই-সতোনকে কি 
তখন ঘর ব। দলের গণপ্ডিতে আটক করে রাখা যায়! শত-সহস্র লোক 
এসে শবাধার কাধে তুলে নিল। সহস্র সহস্র লোক কালীঘাট 
শ্বশানে জমা! হল। শোৌক-বিহ্নল চিত্তে সবাই চেয়ে দেখল, জাতির 
ছুলাল লেলিহান আগ্মিশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছেন_ প্রতিরোধ 
করার ক্ষমতা কারো নেই । স্তুপীকুৃত পুষ্প-সন্তারে সঙ্জিত এ বরতন্তু 
স্তগীকৃত চন্দনকাঠের সুগন্ধ অগ্নিজ্বালায় ভম্ম হলেও জন-মানসে তার 
বিদেহী আত্মা অক্ষয় সৌন্দর্যে ও অগ্রান সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল। 
উপস্থিত নরনারীর সেদিন একটু চিতা-ভম্ম বা একটুকরো অস্থি 
সংগ্রহের কী সে আকুলতা ! অশ্রুজলে সিক্ত সে-আকুলতাই পরবর্তী- 
কালে অগ্নিআখরে লিখিত হয়ে 'শহিদ-তর্পণে' বারে বারে পরিস্ফুট 
হতে দেখা যায়।--" 


সত্োেক্দনাথের ক সি 
কানাই “আপিল” করতে দেননি । বলেছিলেন £ “20615 55811 


০০ 10 200991 1৮ 


সত্যেনের আপিল হয়েছিল ছোটলাটের দরবারে । কাজেই 
তার ফাঁসির তারিখ পিছিয়ে গেল ।"*" 

কারা-কক্ষে অপেক্ষমাণ সত্যেন। বন্ধু ও সতীর্ঘ কানাইলাল 
'অগ্রজ' হয়ে গেলেন মৃত্যুর পথে । অসত্যেনের মহাযাত্রার ক্ষণও 
সমাগত । পরমের বাণী তিনি শুনেছেন। মৃত্যুহীনের স্পর্শ পেয়ে 
তিনি আনন্দিত ।**. 

হেমচক্্র কান্ধনগোকে তার এক বন্ধু (শ্রী এস্‌ সি. রায়) 
লিখেছিলেন £ “ফাসির দিন অতি প্রত্যুষে আমরা আলিপুর জেলের 
ফটকে উপস্থিত হইলাম ।.*'ফাসি দেওয়। সমাপ্ত হইলে একগন 
চর্স-বর্ম-পরিহিত শ্বেত-পুলিশ নুপারিন্টেণ্ডেটে আমার সমীপবর্তী হইয়! 
বলিলেন 2 45০. ০ঞাঠ £0 :190৮/,111)6 00106 15 ০৮৪], 
38650170০1 0190 195০] [” তব্দণ্ডেই একজন শ্বেতাঙ্গ সার্ছেণ্ট 
বলিতে লাগিল 2 “৬৬1)০া)] ৮০1) 00 1015 061] (02০6 1100 
(0 00০62811075) 10 ৮795 ৬100 28106. ৬৬1১০) 19210, 02 
12805) 116 21235721202 ৬৬০1] 1 8170 00016215805, 2170 
5081120. 132 ড৪1150 50680115 10 0০ £9110ড5. 176 
00001762016 018%215 2110. 0016 10 ০1722100115. 4 008৬০ 
190 1,” ("শ্রী অঃ বাঃ স্বঃ১_ পৃঃ ৭৪৮) 
[ তুমি এখন যেতে পার। কাক হযে গেছে। সত্যেন বীরের মৃত্যু 
গ্রহণ করেছেন !,"ফীসির মঞ্চে নিয়ে যাবার জন্যে আমি তার সেলে 
গিয়ে দেখলাম, তিনি জেগে আছেন। বললাম, তোয়ের হয়ে নিন। 
উত্তর দিলেন, আমি তোয়ের হয়ে আছি ; মুখে মধুর হাসি। দৃ়- 
পদক্ষেপে মৃত্যু-মঞ্চের দিকে তিনি এগিয়ে চললেন। তিনি সে-মঞ্চে 
বীরের মত সানন্দে আরোহণ করলেন ।-*-বীব বালক !,*."] 


সৃত্যন বস্থরও ফাঁসি হয়ে গেল। তারিখ,-২১শে নভেম্বর, 
১৯০৮ পাল । “" 


৭১৯ 


সেই আলিপুর সেন্টল জেল। সেই ফাসি-মঞ্চ। বাইরের অভস্র 
জনতা৷ গেটে উপস্থিত। শহিদের শবাঁধার মাথায় তুলে নেবার আগ্রহে 
তারা অধীর ।...কিন্ত তা হল না। ইতিমধ্যে সরকার নিয়ম জারি 
করে ফেলেছেন যে-কোন পক্রিমিন্যাল-এর মৃতদেহই আর তার 
আত্মীয়-স্বজনদের হাতে জেলের বাইরে দেওয়া হবে না। কারণ, 
তাতে অনর্থক হৈ-হুল্লোড় ও জনতার ভিড় হয়।-.. 

তাই সত্যেনের শব জেল-গেটে এল না । ব্যর্থ নমস্কারে ফিরে 
যেতে হল অপেক্ষমাণ নরনারীকে। সত্যেনের মরদেহ পুড়ে ছাই হয়ে 
গেল জেলের চিতায়। অলক্ষ্যে উচ্চারিত হল 2 “%ড/17265৮€1 
965 0 120115 00006 00%%13 1“ ব্রিটিশের অভ্রংলিহ অহংকার- 
সৌধকেও একদিন মাটির ধুলায় টেনে নামাবে এ সত্যেন-কানাই- 
ক্ষুদিরাম-প্রফুল্প চাকির অনুগামী তরুণ-ভারত ।-*.আবার বলতে হয়, 
"0 10012 79021, 006 1112 1360 01002 [-১-৮ 


সরকারী-উকিল আশু বিশ্বাস-নিধন 


আশুতোষ বিশ্বীম ছিলেন পাবলিক গুসিকিউটার, অর্থাৎ, 
সরকারের উকিল। তার খ্যাতি ইংরেজের দরবারে গুচুর। কারণ, 
্বদেশী-মামল। সাজাতে তার জুড়ি নেই । কি করে নির্ধোষকে দোষ। 
সাব্যস্ত করতে হয়, কি করে সরকারী-সাক্ষী তৈয়ের কর! যায়, কি 
করে মিথ্যা মামলাকে সত্য করে বানিয়ে তরুণ-বাঙলার সাহসীদের 
শীস্তি দেওয়ী চলে_ এসব চিন্তায় ও কম-সাধনে তিনি ছিলেন 
অগ্রণী । সরকারের এতবড় একটি খয়ের খা সুহৃদ সে-যুগেও অধিক 
ছিল না।*"" 

নির্দেশে এল, আশু বিশ্বাসকে সরিয়ে দাও !-""কে এই কমের 
অধিকারী হবেন? কে এর ভার নেবেন % এগিয়ে এলেন সুস্থ- 
সবলদেহী তরুণদের ঠেলেঠুলে একটি পর্থুঃ ক্গীণদেহী, বেঁটে, অথচ 
প্রাণরসে প্রোজ্জল কিশোর । নাম তার চাঞ্চন্দ্র বসু । 


৯০০ 


চারু বন্ধুর ডান হাঁতখানা অশক্ত। হাতের পাতা ও আঙুলগুলো 
জন্মাবধি নেই ।”*"তীর স্বরূপ কেউ জানে না। সবাই তাকে মনে 
করে, অতি সাধারণ একটি ছেলে তিনি । তার! জানে ন| যে, 
অন্তরে আছে তার আগুন-ছ্োয়া তপস্তা । প্রেরণা যুগিয়েছিলেন 
তাকে নাকি যতীন মুখাজ্ি স্বয়ং।-.-তৎকালে চারু বসু থাকতেন 
কেদার বন্থু লেনের ১১নং গৃহে । বিপ্লবী গীষ্পতি রায়চৌধুরী 
( কাব্যতীর্থ) মহাশয়ের ছিল এ গৃহ। চারু বস্থ কাজ করতেন 
১৩৬-বি নং রসা রোডে অবস্থিত “হিতৈষী প্রেসে।, গীষ্পতিবাবু ও 
তীর অগ্রজ ছিলেন হিতৈধী প্রেসের স্বত্বাধিকারী ।* 


১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি । চারু বসু বেরিয়েছিলেন তার 
কর্তব্য সম্পাদন করার ব্রত নিয়ে। পন্থু ডানহাতে শক্ত করে বেঁধে 
নিয়েছেন একটি রিভল্বার। বাঁ-হাত দিয়ে টানবেন ট্রিগার শক্র- 
নিধন কাল ।*-" 

যথাসময়ে আলিপুর কোর্টের সম্মুখে চার বস্ত্র পন্থ হস্তের 
রিভল্বার বিপুল বিক্রমে গর্জে উঠল । আহত আশু বিশ্বাস মাটিতে 
লুটিয়ে পড়লেন । মৃতু) তাকে তার সুখের সংসার ও ইংরেজ গুভুদের 
আ'ক্ীয়ত। থেকে ছিনিয়ে নিল |: 


চারু বন্থুর কাসি 


চাঁরু বসু অনশ্য পার্্ববর্তী পুলিশদের হাতে ইতিমধ্যে বন্দী 
হয়েছেন । তংপরের ইতিহাস একই । অকথা অত্যাচার, মারপিট | 
কিন্ত চারু বসু অনড়, অটল। 





* শহির চারু বস্থর আত্মীয় শ্রপ্রস্থন ঘোষের (২! ৭ নং সেবক বৈদ্য স্ত্রী, 
ক'ল-২৯) কাছ থেকে প্রাপ্ত ১৫.১*.৬৮ তারিখের পত্রে জ্ঞাত উল্লিখিত 
ঠিক।ন|।- লেখক 


দায়র। জজের কাছে চারু বস্থৃুকে সোপর্দ করা হল। অতি সহজ 
স্বরে বালক-বীর সেখানেও বললেন ; “ণবি৩ 965510179, 602], 
00179176106 (0-100170%5. [6 85 211 [01010911760 
0790 49190 3200. 92811 06 91706 05 006১ 810 1 91)911 02 
17817660. ] 10111001017 25 102 85 1 21)610% 01 01) 
0০0181001:5. ( 4২০11] ০ 77017001১ 1০,260 ) 
[ সেসানের বিচার অবান্তর । কালই আমার ফাসি দেওয়া! হোক! সবই 
ভবিতব্য-_আঁশুবাবু আমার বলেটে মরবেন এবং আমি ফাঁসির দড়ি 
গলায় পরব । দেশের শত্রু বলেই তাকে আমি নিধন করেছি । ] 

যথারীতি বিচার-প্রহসন অন্তে হাইকোটে থেকেও প্রাণদণ্ড বহাল 
হয়ে এল। বনু অনুরোধ সত্বেও লাঁটের দরবারে আপিল করতে চার 
বনু রাজি হলেন না। 

১৯০৯ সালের ১৯শে মাঠ। মহাদপীর গৌরবে আলিপুর সেন্ট লল 
জেলে সেদিন ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলেন চারুচক্দ্র বন্ু। প্রশান্ত 
চিত্তে জীবন থেকে জীবনোধের্ব চলে গেলেন তিনি শহিদের অন্রাস্থ 
বাণী অলক্ষ্যে ছড়িয়ে রেখে ।-*7 

ভারতবাসী করণ নয়নে তাকিয়ে দেখল অরণ-রঙে রঞ্জিত সেই 
মহান “বিজয়” ।*"" 


সাম্ন্থল আলম্‌্-হতভা। 


আলিপুর বোন।-বড়যন্ব মামলার তারের ভার ছিল সাম্সুণ 
আলমের উপর। সরকারী কৌন্ুলি মিঃ নটীনের তিনি ছিলেন 
দদ্দিণ হস্ত। পুলিশের ডেপুটি স্ুপারিপ্টেণ্ডেন্ট মিঃ আলমকে ত্রিটিশ- 
সরকার চোখের মণি করে রেখেছিলেন । মামলা সাদানে, মিথ্যাকে 
সত্য বলে চালানো, মিথ্য। সাক্দী যোগাড় করে তাকে কাজে লাগানো। 
রাজবন্দীদের মধ্যে যাবা কচি ও কাচ তাদের ছুর্বলতা খুঁজে-পেতে 
বের করে তা মামলার স্ৃবিধার্থে প্রয়োগ করা, গড়ে-পিটে “রাজসাক্ষী; 


১০২ 


রূপে কাঁউকে চালিয়ে দেওয়। ইত্যাদি যাবতীয় নিকৃষ্ট কাজে তিনি 
উৎকৃষ্ট ছিলেন। সাম্সুল আলম্‌ মানে, আলিপুর-মামলার একটি 
জীবন্ত নথিপত্র । তাঁর অভাব মানে, মামলার খুঁড়িয়ে চল |" 

তাই বিপ্লবীর্দের কালো-তালিকায় আলম্‌ সহজে প্রবেশীধিকার 
পেয়েছেন । আলিপুর মামলা! শুর হতে ছু-ছু'বার তাকে তাক্‌ কর! 
হয়েছিল। কিন্তু বাগে পাওয়া যায়নি ।**" 

এদিকে আশু বিশ্বাস নিহত হয়েছেন । 

আলম্‌ সাহেবের জীবনের মেয়াদও আর বাড়ান চলে না । 

য্যাকৃশানের দিন-ক্ষণ স্থির হয়ে গেল ।**" 


সেদিন ২৪শে জানুয়ারি, ১৯১০ সাল। সরকারী উকিলদের 
মামলার কাগজ-পত্র সেদিনকাঁর মত বুঝিয়ে দিয়ে সামসুল আলম্‌ 
হাইকোটের উপরতল' থেকে সিড়ি বেয়ে নামছেন। তখন অপরাহ্ণ 
সাড়ে পাঁচটা । তার সঙ্গে সশস্ত্র গার্ড রয়েছে । সামান্য তফাতে তিনি 
দেখলেন একটি যুবককে । মুহুর্তে সেই যুবক মৃত্্যুদূতের রূপ ধারণ 
করে ভীষণ-দর্শন হয়ে উঠলেন। 'দ্রাম্ করে ছুটে এল অব্যর্থ বুলেট। 
লুটিয়ে পড়লেন ধরণীর ধুলায় ব্রিটিশের অন্ধরক্ত সেবক, বলদপা৷ 
সাম্সুল আলম্‌ একান্ত কাঙালের মত । আর উঠলেন না 1". 


এই ফ্যাকশনের পাঁচ দিন পর, ২৯শে ভান্ুয়ারি “কযোগিন 
কাগজে অরবিন্দ লিখলেন 2 £83019950 ০£ 2 1021) 1019 
809 0£ 51091610006. 10106 (0.2 12৮0106101791169 ) 06121 
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[বন্গ ছুঃসাহসী সশস্ত্রকাণ্ডের মধ্যেও অধিকতর ছুঃসাহসী এই 
য্যাকশান। বিপ্লবীরা জনস্থল এবং জনবহুল প্রাসাদগুলোকেই 


১৯০৩ 


য়ণকৃশানের স্থানরূপে পছন্দ করেন। তাই তো৷ দেখা যায় নাসিকের 
প্রেক্ষাগার, বিলেতের সভাস্থল, কলকাতার হাউকোর্ট এদের 
পছন্দসই কর্মভূমি- জেলখানায় গোস্বামী-হত্যাঁ_এ-সবই এঁদের 
কর্মকাণ্ডের লক্ষণীয় দিক | ] 


বীরেন দত্তগুপ্ত 


সাম্স্থল আলমের মৃত্দীতার নাম বীরেত্নাথ দ্তগ্প্ত। বয়স 
উনিশ পেরোয়নি। বাড়ি ছিল ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণায়। 

বিপ্লবীদলের কিশৌর-সভা কীরেন্দ্রনাথ । অগ্নিজ্বালা বক্ষে ধারণ 
করে তার পথযাত্রা শুরু হয়েছে। শোন। যার, যতীন্দ্রনাথের 
আশীর্বাদধন্য হয়েই তিনি সাম্সুল-হত্যায় অগ্রণী হয়েছিলেন । 

পরম সাহসে হতা। করলেন তিনি সাম্স্ুলকে । তারপর বেরিয়ে 
এলেন জনাকীর্ণ রাস্তায়। দিনে-ছুপুরে ছুঃসাহমিক এই কর্ম যত 
নৈপুণোই সমাপিত হোক, অত ভিড়ের মধ্যে ছুঃসাহসী কর্মীকেও ধর! 
পড়তেই হয় অধিক ক্ষোত্রে। ধরা পড়াটাই স্বাভাবিক, না পড়াটাই 
ব্যতিক্রম । 

বীরেন দত্তগ্তপ্তও ধরা পড়লেন। তারপর বিচার, নিধাতন, ফাসির 
হুকুম। যথারীতি সবই হল । 

বীরেন কোন উকিন-বারিস্টারের সাহাষা নেননি । বলেছিলেন £ 
“আমি ওকে হত্যা করেছি। বাস্, আঁর কিছু বল্গার নেই ।--.৮ 


১৯১০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। বাওলার অগ্নিশিশু কীরেন 
দত্তগ্ুপ্ত মৃত্যু-রজ্ভু কণ্ঠে পরে শহিদ হলেন। অরবিন্দ-যুগের শেষ আগ্নি- 
শিশু অমর জ্যোতি বিকিরণ করে বিলীন হলেন নভোলোকে । তার 
পদাঙ্ক অনুসরণ করে যারা এই দেশে আবার আবিভূত হয়েছিলেন 
তাদের কীতি-কাহিনীও ক্রমশ আমরা বলে যাব । 


৯০৪ 


॥ সাত ॥ 
ভারতের আগুন বিলেতে ছড়াল 

শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার লগ্নে স্থাপিত “ইপ্ডিয়া হাউস” বা 'ভারত ভবন, 
ভারতীয় বিপ্লবীদের এক মস্ত আড্ডা । এখানে বিনায়ক সাভারকর, 
বীরেন চট্টোপাধ্যায়, বি. ভি. এস্‌. আয়ার, হরদয়াল, মাদাম কামা এবং 
আরো! নামী বিপ্লবপন্থীদের আনাগোনা ছিল। কৃষ্ণবর্মার পদ ইত্ডিয়ান 
সোসিয়োলজিস্ট ; কাগঙ্খান। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং বেগ্লবিক- 
চেতন! সম্পর্কে যথেষ্ট প্রচারকার্য শুরু করে দিয়েছে । এই কেন্দ্রে 
কর্মাদের মধ্যে দেশাতবোধ এতই জাগ্রত যে, যে-কোন ভারতীয় 
ছাত্রেরই এখানে এলে অক্প-বিস্তর মানসিক রূপান্তর ঘটে যায়! 

ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে তাই ইংরেঞ্জের ভাবনা । এ-সব ছাত্রদের 
প্রতি লক্ষ্য রাখ। সেক্রেটারি-অব্‌-জ্টেটের দায়িত্ব । সুতরাং বিলেতের 
“নেটিভ,, ছাত্রদের দেখাশুনা! করার ভন্সে একটি “কমিটি” ছিল। সেই 
কমিটির সভ্যরপে কার্জন উইলি নাদক এক শ্বেতীঙ্গকে সেক্রেটারি- 
অব্‌-স্টেট তাঁর প্রতিনিধির কর্তব্যে নিষুক্ত করলেন। কার্জন উঠলি 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার এবং সেক্রেটারি-অব্‌- 
স্টেটের পলিটিক্যাল এ. ডি সি.। ভার বিশে কঙবা ছিল ভারতীয় 
ছাত্রদের রাজনীতিক মতবাদ, গোপন কাঁজ-কম ও চাঁল-চলনের ও.তি 
দৃটি রাখা- সাদাসিধে ভাষায়, ভারতববের ছাত্র ও তরুণদের পেছানে 
গোয়েন্দাগিরি করা ।-*- 

এদিকে কিছুকাল পুৰ থেকেই ভারতবষে অগ্নযংসব শুরু হয়েছে । 
১৮৯৭ সালের ২২শে জুন বিপ্রবীর বুলেটের আঘাতে শক্র-নিপাঁতের 
জয়ধ্বনি কর্ণ-গৌচর হল প্রথম, মহারাষ্টে। তারপর ১৯০৫ সালের 
বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের রুদ্রবার্তা ছড়িয়ে গেল সকল প্রদেশে । ১৯০৮ 


১০৫ 


সালের ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরে দারুণ শবে বিদীর্ণ হল বিপ্লবীর 
বোমী। ১৯০৮ সাঁলেরই ৩১শে আগস্ট আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে 
নিহত হল এক রাজসাক্ষী। ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি দিনে- 
ছুপুরে পাবলিক্‌ প্রসিকিউটার বুলেট-বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়লেন 
কলকাতার রাস্তায়। গত দশ বছরে আত্মদান করলেন অথবা ফাঁসির 
মঞ্চে জীবন দিয়ে গেলেন দামোদর-বালকৃ্ণ-বাস্থুদেব চাঁপেকারর! 
তিনটি ভাই-বিনায়ক রাণীডে-প্রফুল্ল চক্রবততি-প্রফুল্প চাকি-চ্ষুদিরাম- 
কানাইলাল-সত্যেন বন্দু, চারু বন্তথু প্রমুখ তরুণ-বীরবৃন্দ। এই 
অগ্নযৎসবের বিভা বিদেশেও ছাড়িয়ে গেল। শিখা! থেকে শিখা 
প্রজ্জলিত হল। 


লগুনে প্রথম বহ্ছ যদিগরণ 
(কার্জন উইলি-নিধন ) 

লগুনের “ই:ম্পরিয়েল ইন্স্টিটিউট্‌-এর ভাহাঙ্গীর হল্‌-এ বনু 
গণ্যমান্য লোক সমাগত । হ্যাশন্যাল এাসোসিয়েশান্'-এর বাংসরিক 
সভা । তারিখ ১৯০৯ সালের ১ল। জুলা। কার্ভন উইলিও এসেছেন 
সেই সভায়। 

গানের পাল! সবেমাত্র শেষ হয়েছে ! এমন সময় হলঘর কীপিয়ে 
কয়েকটি গুলি ছুটে এল একটি তরুণের রিভল্বার থেকে । উইলির 
মুখ লক্ষা করে গুলি ছুঁড়েছেন ধিংড়া। পঞ্চম গুলি খেয়ে উইলি 
মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন। একটি পার্সী ভদ্রলোক ছুটে এলেন 
আহতের সাহায্যে । ষ্ঠ গুলি তাকে বিদ্ধ করল। ভজ্রলৌোকের নাম 
লালকাঁকা | ছু'চার দিনের মধ্যেই হাসপাতালে তার মুা হয়। কিন্ত 
কার্ভন উইলির মৃত্য ঘটে অনতিবিলম্বে, গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই | 
তার ডান চোখ উড়ে যায়__বাভৎস মুখখানা দেখে তাকে চিনবার 
উপায় ছিল না । 

মদনলাল ধরা পড়লেন । 


৮ 
ও 
লে 


ঘটে গেল অকস্মাৎ অভূতপূর্ব এবং অবিশ্বাস্য এক ছুর্ভয় ঘটন| | 
বিশ্ববাসী স্তম্তিত। ভারতবাসী আত্মশক্তিতে হর্ষ-বিহলল। ইংরেজের 
শঙ্কা অসীমিত |". 


ঘটনার চার দিন পর, ৫ই জুলাই লগুনে একটি সভ1 ডাকা 
হয়েছে। সভার উদ্দেশ্ট, উইলি-হত্যায় শোক প্রকাশ করা এবং 
আততায়ীর দুষ্ষার্ষে তীব্র নিন্দা জানানো । দেশী-বিদেশী, কষ্ণাঙ্- 
শ্বেতাঙ্গ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত |." 

জমজমাট সভা । ধিংড়ার হিংক্রকার্ধের নিন্দান্ূচক প্রস্তাব 
উত্থাপিত হল। বনু বক্তী আততায়ীর নিন্দায় মুখর হয়ে প্রস্তাব 
সমর্থন করলেন। এমন সময় একটি বেঁটে-গড়নের যুবক উঠে 
দাড়ালেন। বজ্রনিত্ধোবে তিনি বললেন £ “আমি বিনায়ক সাভারকর। 
আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা, করছি।” সাভারকর তার বক্তব্য 
শেষ না করতেই 'পামার' নামে একটি যাংলো-ইপ্ডিয়ান যৃবক ছুটে 
এসে সাভারকরের মাথায় এমন আঘাত করল যে, তীর মাথা ফেটে 
গেল ।"*. 

থিরুমল আচারিয়াও তরুণ বিপ্লবী । দাড়িয়ে ছিলেন সাভারকরের 
পাঁশে। তিনি সইবেন কেন এই অনাচার? নিশ্চপে দেখবেন কি 
করে সতীর্ের রক্তাক্ত মৃতি ? ক্ষিগ্রহস্তে পামারকে তিনি ঘুষি মেরে 
ধরাশায়ী করে দিলেন ।*-"বি. ভি. এস্‌. আয়ার তো! গোপন রিভল্বাঁর 
টেনে বের করে পামারকে গুলি করেছিলেন প্রায়! বাধা দিলেন 
সাভারকর। তিনি অচঞ্চল। প্রশান্তচিত্তে বন্ধুদের সংযত করলেন 
বীর বিপ্লবী-নেতা ।-*" 

পামানদের কার্যকলাপে সভার আবহ পঙ্কিল হয়ে উঠল। 
স্ুরেক্্রনাং ব্যানাজি ছিলেন সেই সভায় উপস্থিত। ভীরুর মত 
সাভারকরকে আক্রমণ কক এন্যে প্রতিবাদে তিনি সভাগৃহ ত্যাগ 
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করলেন। এমন কি, রাজভক্ত আগা খাঁ পর্যস্ত, লাঠি-উচিয়ে 
সাভারকরের দিকে ছুটে আসতে-থাক! অপর রাজভক্ত মিঃ মুন্চেরসা 
ভবনাগ্রির সঙ্গে একমত হতে পারলেন না তার সাগ্রহ প্রস্তাবে । 
ভবনাগ্রির প্রস্তাব ছিল যে, সাভারকরকে এখনি গ্রেপ্তার করা হোক! 
কিন্ত সাভারকরের কোন দোষ ছিল না বলেই লগুনের শ্বেত-প্ুলিশ 
তাকে ছেড়ে দিল ।*-- 

সভ ওখানেই সমাপ্ত । কোনবিধ প্রস্তাবই আর গৃহীত হতে 
পারল না। 

সেই রাত্রেই 'টাইম্স' পত্রিকায় সাভাবকর একটি পত্র পাঠালেন। 
পরদিন পত্র-পাঠে জানা গেল সাভারকরের মত ও মন্তব্য । তিনি 
লিখেছেন £ “ধিংড়ার মামলা! এখনো কোটে বিচারাধীন। সভায় 
বসে কারোই কোর্টের ক্ষমতা! বে-দখল করে ধিংড়ার বিরুদ্ধে রায় 
দেবার অধিকার নেই । জর, ধদি কোন রায় দিতে হয়, তবে ধিংড়ার 
কথাও তো প্রথম শুনে নিতে হাবে !” 

বীরেন চট্টোপাধ্যায় আজন্ম-বিপ্লবী। দেশনেত্রী সরোজিনী 
নাইডুর ভাঁই। টাইম্‌স" পত্রিকায় তিনি লিখলেন 2---“ভউংরেজ যদি 
এখনে মুন করে যে, মানব-কল্যাণের জন্তোে ভারতবধে তাকে থাকতে 
হচ্ছে, তবে এ স্ুখ-কল্পনা তার অচিরেই চুরমার হয়ে যাবে । আগামী 
দিনের হত্যালীল। দীর্ঘতম হতে বাধ্য । সেই রক্তপাতের জন্যে দায়ী 
হবে তারাই, যারা ভারতের স্বাধীনতা অন্ধীকার করে আতম্স্বার্থে 
তাকে পদানত রেখেছে |” 

শ্যামজি কৃষ্ণবর্মীও ছেড়ে কথা কইলেন না। তিনি লিখলেন £ 
“আমার এই নিধ্ন-কার্ধের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। তবু সরল 
চিন্তে স্বীকার করব যে, এই কাঞ্জ আমার সমর্থনযোগ্য । আমি এই 
নিধন-লীলার যিনি কর্তা, তাকে ভারত।র-ম্বাধীনতার বেদীতলে 

২সগীকৃতপ্রাণ শহিদ” রূপে বরণ করি । আমি জানি, আমার এই 

উক্তি অনেকের মনে আঘাত দেবে । কিন্তু এও জানি যে, ইংরেজদের 
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মধোও এমন সুস্থ-সবল চিত্তের মানুষ 'আছেন, যারা আমার সঙ্গে 
একমত । তারাও বলবেন, রাজনৈতিক কারণে নিধন, সাধারণ 
হত্যার সামিল নয় ।৮*** 


মদনলাল ধিংড়ার ফাসি 


মদনলালকে ১০ই জুলাই ম্যাজিস্ট্রেটের কোটে আনা হল। 
ম্যাজিস্টেটের প্রশ্নের উত্তরে ধিংড়া শুধু বললেন £ “একটি কথাই 
বলব, আমি ইচ্ছ। করে 'লালকাকা'কে হত্যা করিনি । তিনি ছুটে 
এসে আমাকে জাপটে ধরতে চেয়েছিলেন । আমি তাই আত্মরক্ষার 
জন্যে তাকে গুলি করেছি ।” 

মামলা ক্রমে জজের কোর্টে এল । ধিংড়া কোন উকিল দিলেন 
না। যা বদার তা নিজেই ব্ললেন। জঙ্জর গ্রশ্নের জবাবে 
তিনি বললেন £ “তুমি ইচ্ছাস্থুখে বিচার কর, আমার আপত্তি নেই । 
তোমর। শ্বেতাঙ্গদল এখন ক্ষমতায় বসে আছ, ভোমরা! আমাকে নিয়ে 
য। খুশি তা-ই করতে পার। কিন্তু মনে রেখো, দিন আমাদেরও 
আসাবে 15. ** 


বিনায়ক সাভারকর এবং বি. ভি, এস্‌. আয়ার ব্রিকস টন্-কারাগারে 
বন্দী ধিডাকে দর্শন করতে গেলেন । তারা দেখলেন, এ তো তাদের 
পরিচিত দৃপ্ত-চঞ্চল কিশোর মদনলাল নন! এ যে আত্মনিবেদিত 
বীধবান এক তরুণ তাপস,__নয়নে তার গীতার ভগবানকে যে-দৃষ্টিতে 
দেখে অঞ্জুশি কর্ননিযুক্ত হ'্য়ছিলেন, সেই সুগভীর দৃষ্টি !"*.এই তরুণই 
মদনলান খিংড়া। ম্যাঞিস্টেট-কোটে এই তরণেরই কষ্টোচ্চারিত 
উক্তি আছে রাক্তে জ্বালিয়ে দেয় আগুনের হক্কা! 2-.."জামানদের যেমন 
ব্রিটেন দখন করার অধিকার মেই, ব্রিটেনেরও তেমনি ভারতবর্ষ 
দখলের এক্ডিয়ার নেই । অতএব যে-ইংরেজ আমার প।বত্র জন্মভূমি 
ভাঁরতবধঃহ্ু অপবিত্র করতে চায়, তাকে হত্যা করা আমাদের 


১০৪ 


কাছে ন্যায়ের নির্দেশ । ইংরেজের কপটতা, অশোভন মিথ্যাচার ও 
বিদ্রপ-ব্া আচরণ দেখে আমি স্তম্ভিত ।”? 
ধিংড়া ইংরেজ-জাতিকে আরো শুনিয়েছিলেন £ “আমি বিশ্বাস 
করি, বিদেশী ব্যায়নেটের গুঁতোয় যে-জাতিকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে”_ 
সে নিয়ত বিবদমান পরিপার্থে অবস্থিত ; যুদ্ধ-ডস্কা সেখানে অবিরত, 
বেঞ্জে যাচ্ছে। কিন্ত অন্ত্রহীন জাতির পক্ষে সন্মুখ-যুদ্ধের কথা 
অবান্তর, আমি তাই অতফিতে আক্রমণ করেছি। বন্দুকের লাইসেন্স 
আমাকে দেওয়া হয়নি, আমি তাই গোপন পিস্তল শক্রর বুকে তাক্‌ 
করেছি ।” 
মদনলাল বলেছেন £ “আমি শহিন্ধ্ু' হয়ে মনে করি, আমার 
দেশজননীর অসম্মান, বিধাতারই অসম্মান। দেশের কাজ, ভগবান 
রামচন্দ্রেরই কাজ । দোশের সেব।, প্র শ্রীকৃষ্ণেরই সেব।। আমি 
বিগ্তাহান, বিভ্তহীন, বুদ্ধিহীন,_-৬ননীর পুজাবেদীতলে অর্থ্য দেবার 
মত আমার বুকের রক্তটুকুই শুধু আছে। সেই রক্ত মামি নিবেদন 
করলাম |” 
দেশজননীর পৃজায় আত্মনিবেদিত ভয়-ডরহান এই যুবক আরো 
বলেছেন £ “ভারতবর্ষে একটি মাত্র শিক্ষারই প্রয়োজন” সে হচ্ছে 
নত্যুবরণের শিক্ষা । সেই শিক্ষানানের রয়েছে একটি মাত্র পথ__ 
€ে হচ্ছে আত্মবলিদানের পথ । তাই আমি মৃত্যুকে বরণ করছি। 
"আমার আত্মনিবেদন জয়যুক্ত হোক্‌!” 
আবার এই ন্বেচ্ছামৃত্যুর দ্বারেও তিনি তার একখানি জ্বলন্ত কমন! 
রেখে গেলেন । কারণ, তার প্রতি রক্তবিন্্রতভে দেশমাতৃকার বন্দন। 
ব্যতীত আর কোন ধ্বনি সধ্গরিত হত না। শৃগ্থল-বিভূষিতা পরাধীন 
মাকে ফেলে যেতেও তার বেদনা । তা ছুঃখিনী দেশজননীর 
চোখের জলটুকু মুছিয়ে ফাসি-কাঠ্ঠে ঝুলবার পুবমু হর্তে বীর সন্তান 
এক প্রত্যয়-মধুর প্রার্থনা জানালেন 2 “বিধাতার কাছে আমার 
কামনা, আমি যেন বারে বারে আনারই গঠধারিণীর বুকে জন্মগ্রহণ 
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করে বারে বারে দেশোদ্ধারের সাধনায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি, যতকাল 
না আমার ভারতভূমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে বিশ্বসভায় গৌরবের আসনে 
প্রতিষ্ঠিত! হন ।৮--* 

ধিংড়ার জীবনদীপ নির্বাপিত। একখান] জলশ্ত-তরবারি মাতৃ- 
পুজার উপকরণরূপে নিবেদিত হল। ১৯০৯ সালের ১৭ই আগস্ট 
লগ্তনের পেন্টনভেলি জেলে ফাসির মঞ্চে আরোহণ করলেন সুদূর 
পাঞ্জাবের তরুণ বিপ্লবী মদনলাল ধিংড়া।***তিনি যাবার পূর্বে বলে 
গেলেন, তার য। কিছু সম্বল ও অর্থকড়ি লগ্নে আছে, তা যেন 
জাতীয় ভাগ্ডারে জম করে দেওয়া! হয়। 

অর্থকড়ি কী-ই বা! বিদেশে পাঠরত একটি “হপ্জিনীয়ারিং-এর 
ছাত্র। বাপ অবশ্য ব্যারিস্টার। বড় ভাই দেশে অবস্থান করেন। 
ইংরেজের খয়ের খা-পরিবার ! ভয়ে তার ঘটন। ঘটবার সাথে সাথেই 
মদনলালকে তত্যাজ্য" করেছেন । কিন্তু আথিক সন্থল তার যত সামান্যই 
হোকৃ, তার পশ্চাতে মনের সম্বল কত বিপুল, কত মহান! হোক্‌ 
একটি পয়সা, একখানি জীর্ণ বসন,_-তাঁর অধিকারী আর কেউ নয়, 
অধিকারী হল জাতীয়-ভাগ্ার !--" 

আমরা ভাবি, মদনলালের শিশুকাল থেকেই “বিদ্রোহী, 
কৈশোরে “বিপ্লবী এবং যৌবনে মৃত্যুভয়-বিমুখ 'তাপস' হবার শক্তি- 
উৎস কোথায়? চাপেকার-ভাইদের মত তারও কি শক্তিদায়িণীরূপে 
অন্তরালে ছিলেন গর্ভধারিণী জননী ?.*আমরা জানি না। জ্রানবার 
উপায়ও হয়ত নেই ।-"- 


ধিংড়ার মৃতদেহ জেলের বাইরে আনতে দেওয়া হয়নি ।...কিন্ত 
তাতে কি হয়? ধিংড়ার শেষ ইচ্ছান্থুসারে তার শ্রাদ্ধাদি হল 
লগ্ুনেই । সতীর্ঘ জ্ঞানচীদ বর্ম! মাথ। মুড়িয়ে সকল অনুষ্ঠান পালন 
করে বিপ্লবী ভাইটির শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন ।-..এদিকে কলকাতায় 
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বসে অরবিন্দ তার “কর্মযোগিন্ পত্রিকায় লিখে পৃথিবীকে জানিয়ে 
দিলেন 2 “7216 1015 000106 1010)21199 1061310 60 10681 0) 
00175600001)065 0: 1715 806. (100095081)5--00]5 315 1909.) 
[ এখানে তার দেশ তারই পশ্চাতে রয়েছে তার কৃতকর্মের সকল 
দায়িত্ব বহন করার সংকল্ে । ] 

গিরিজাশক্করের মতে £ “এক অরবিন্দ ভিন্ন এই ঘটনায় এরকম 
লেখ! আর কেহ লিখিতে পারিতেন না 1” (শ্রী অঃ, বাত, স্ব, পৃঃ ৬০০) 

গিরিজাশঙ্করের উক্তি সবৈব সত্য । সে-যুগের ভারতবর্ষে সর্বভয় 
বিবজিত বিপ্লবী ব্যতীত অপরের পক্ষে অমন করে লেখ। সম্ভব 
ছিল না ।"* 

যে-বন্ত বিশ্ববিধানে সভা, তার স্বীকৃতি বিশ্বের দরবারে । নিডের 
কিংবা গণ্ডির স্বার্থ থেকে উবের্ব উঠে বিশ্ব-সতাকে যারা হাদয়ঙ্গন 
করতে পারেন, তাদেরই অন্যতম মিঃ ব্রা্ট তার “মাই ডায়েরিড, 
গ্রন্থে লিখলেন ঃ “কোন ক্রিশ্চিয়ান শহিদই পিংড়ার চেয়ে অধিব 
নিঃশক্কতায় ও মাহাক্মো বিচারকের মন্মুখে দাড়াতে পারেননি | ধিংড়ার 
'মৃত্যুদিন' আবহমানকলি ভারতভুমিতে শহিদ-তপণের সৌন্দধে 

মিঃ রান্ট এ গ্রন্থে আরো লিখেছেন 1660015 11. 9০0 
0০091101081 9.5525511)86101) 25 091996115 105 0৮1) 2100, 1000 
6090 195 0010561056. 16 15 00156 002 ৪1700101760 10 
০01)৮1102 521951) 1701215 [1720 52195171655 195 165 11770115 
01 1101017021006. 16 15 1176 00280001761 800101) [190 
[7/7519170 176ড21 51105 00 0016805. 1৮ 20021121702 15 
0096 17612 1170191701795 17001 0702 ৮/০1] 31919069, 916 
8100109£1529১ 1701 09010. (31101--6,19 ; 22. 6. 68.) 
[ অনেকের মতে রাদ্রনীতিক-হতা। বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যাকেই ব্যর্থ করে 
দের, কিন্ত ত' নিবোধ উক্তি। এ হচ্ছে শুধুই সেটুকু জাঘাত, য! 
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স্বার্থপর শাসকদের ধৃষ্টতা সীমিত করার জন্যে প্রয়োজন। এদের 
অভিমত ইংলগ্ডে প্রচলিত আর একটি প্রবাদেরই অনুরূপ, অর্থাৎ, 
ইংলগু নাকি ভীতি-প্রদর্শনকে সেলাম ঠোকে ন1!...কিস্ত আমার 
অভিজ্ঞত। অন্যরূপ । আমি জানি, ইংলগ্ডের গালে কষে চড় বসাতে 
পারলেই সে ক্ষমা চায়, তৎপূর্বে নয়। ] 

পৃথিবীখ্যাত রাজনীতিক-নেতা৷ লয়েড জর্জ পর্যন্ত চাচিলের কাঁছে 
সেদিন বলেছিলেন £ “ধিংড়ার কোর্টে-প্রদত্ত উক্তি দেশপ্রেমের 
শ্রেষ্ঠতম মাধূর্ষে উজ্জল । তার তুলনা চলে শুধু প্ুটার্ক-বণিত মৃত্যুঞ্য়ী 
বীর্ধবানদের সঙ্গে ।৮ 





একত্রিশ বছর পর 
লগুনে দ্বিতীয় বহহ,দগীরণ 
( ও'ভাম়ার-নিধন ) 

ধিংড়ার আত্মদীনের পর দশ বছর কেটে গেছে । ভারতবর তখন 
অগ্রিগর্ভ। বিদ্রোহী বাঙলা, বিদ্রোহী মহারাষ্র, বিদ্রোহী পাঞ্জাব, 
উত্তরঞ্রদেশ ও বিহার, বিদ্রোহী উঞ্তর-পশ্চিম সীমান্ত । সকল প্রদেশ 
নিয়ে বিদ্রোহী ভারতবর্ষ |... 

এদিকে ইংরেজের সমর-শক্তি বিশেষ করে পাঞ্জাব-নির্ভর । কাজেই 
অন্তত সেখানকার বিদ্রোহের বাণী সরকারপক্ষের সহ্যাতীত ৷ 

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল তাই ব্রিটিশ-শক্তির মাহাত্ম্য সমঝানর 
উদ্দেশ্যে সংঘটিত হল ভালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুবিক হতালীল!। 
পাঞ্জাবের ববর লাট মাইকেল ডায়ার তার রাজ্যের শাসনভার তুলে 
দিলেন সামরিক-বিভাগের হাতে । জেনারেঈ ডায়ার সদন্তে গ্রহণ 
করলেন মিলিটারি শাসনের দায়িত্ব । রক্তপায়ী দয “রাজা” হয়ে 
বসল। ডায়ার এবং ভায়ারের কুকীতি বিশ্বের মানুষকে স্তম্তিত 
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করে দিয়েছিল। নিধিচারে হাজার হাজার শিশু-তরুণ-বৃদ্ধ নরনারীকে 
চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রেখে পশুর মত গুলি করে মেরে ফেলেই 
তারা ক্ষান্ত হলেন না, সারা প্রদেশে মার্শাল্-ল"র নিষ্ঠুর শাসন জারি 
করে দিনের পর দিন এক ভয়াবহ বিভীষিকা স্থষ্টির ব্যবস্থা করতে 
থাকলেন। শহরের আলে। নিভিয়ে দেওয়া হল। দারুণ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড 
তাপে তৃষ্ণার্ত নগরীর পানীয় জলও বন্ধ করা হল। মানুষকে ঘরের 
মধ্য থেকে টেনে এনে জোয়ান-বৃদ্ধ নিবিচারে বেতের ঘায়ে সূত 
করা চলল। মানী ও দেশপৃজ্য নেতাদের রাজপথে বুকে-হাটিয়ে 
বা ওঠ-বস্‌ করিয়ে পিশাচের দল হেসে উঠল । নারী-ধবণের'লালসায় 
মত্ত গোরাসৈন্তরা পরম পুলকিত ।"*. 

এহেন দানবীয় তাণ্ডবের প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঘৃণায় 
ইংরেজ-প্রদর্ত “নাইট” উপাধি ফিরিয়ে দিয়ে গঙ্গাস্নীনের শুচিতা বোধ 
করলেন ।"-.স্যার শঙ্কর নায়ারের মত ব্রিটিশভক্ত ব্যক্তি পধন্ত ক্ষুব্ধ 
হয়ে বড়লাটের কাউন্সিল থেকে পদতাগের পত্র পাঠিয়ে দিলেন । 

শঙ্কর নায়ার একখানা বই লিখলেন, গান্ধীজি এণ্ড টেররিজমূ, 
নামে। তাতে থাকল গান্ধীদ্ি ও তার অসহযোগ-আন্দোলনের তীত্র 
নিন্দা । সঙ্গে থাকল ও'ডায়ারী-শাসনের বিরূপ সমালোচনা । এতে 
ও'ডায়ারের মর্যাদাবোধে ঘা লাগল । তিনি মানহানির মকদ্দমা করে 
নায়ারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোটা আন্কের অর্থদণ্ডের রায় বের 
করালেন। গান্ধীদ্রি দেশবাসীর কাছে নায়ারের এ অর্থদণ্ড সাগ্রহে 
বহন করার জন্যে আবেদন জানালেন । সবটা মিলিয়ে গ'ডায়াব শুধু 
দন্থ্যু নন, একটি আন্ত “ভিলেন্*রূপে ভীরতবাসীর কাছে ঘৃণিত পরিচয় 
লাভ করলেন। 

এতেও শান্তি নেই। ও"ডায়ারকে বাধ্য হয়ে ভারতবধ থেকে 
সরিয়ে নেবার পরও তীর শ্বেতাঙ্গ ভাইবোনের। বিলেতে বসে বিপুল 
পরিদাণ অর্থ পুরস্কার দিয়ে তাদের বারপ্রতিম জাদরেল শাসককে 
সন্মানিত করল। সেঈ অর্থের পরিমাণ ছিল বিশ হাজার পাউগু! 
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বিজয়গর্বে গব ও'ডায়ার তৎপর লিখলেন একখানা বই। তার নাম 
ইপ্ডিয়৷ গ্যাজ. আই নিউ ইট্‌”। তাতে ভারতবাসীর কুৎসা ছাড়া 
আর কিছু ছিল না!*"" 


ও'ডায়ার-হত্য। 

দীর্ঘ একুশ বছর পার হয়ে গেছে। ওডায়ারের যৌবনদীপ্ত 
জীবনের জলুস এখন আর নেই। ইংলগ্ডের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে । 
সংগ্রামী ভারতেরও বূপ বদলেছে । অহিংস-আন্দোলনের পরীক্ষা- 
নিরীক্ষায় মহাত্মা! গান্ধী তংপর। অহিংসার “সত্য” প্রতিষ্ঠায় দেশের 
স্বাধীনতা আসবে বলে তার বিশ্বাস । স্বাধীনতার জন্যে “অহিংস” নয়। 
অর্থাৎ, “অহিংসা"ই চরম, পরম ও নিকট উদ্দেশ্য-_স্বাধীনতা গৌণ বস্তু, 
-_-“অহিংসা-সত্যে'র পথে সংগ্রাম করলেই স্বাধীনতা এসে যাবে, প্র 
ইংরেছের হৃদয় পরিবতিত হয়ে। “অহিংসার এই যে পরীক্ষা 
ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মহাক্সা একান্ত নিষ্ঠায় শুরু কবেছেন, তাতে 
পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণীরা উৎসাহী এবং বিশ্বের নির্যাতিত জাতিগুলে। 
আগ্রহশীল। 

কিন্তু বিপ্লবীর পথ শাশ্বত, সনাতন, ক্ষুরধার, খরদীপ্ত। তার 
পরিবর্তন ঘটবে সেদিন,_যেদ্দিন “উংগীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে- 
বাতাসে ধ্বনিবে না” যেদিন “অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভুমে 
রণিবে না”। ভারতবর্ষের শতকরা নিরানবব্‌ই জন বিপ্রবীর স্বাধীনতা 
লাতের পূর্বে নিদ্রা নেই, মাহার নেই, স্বস্তি নেই ।*.. 

এদিকে ও'ডায়ার-জাতীয় মান্থুবগুলোরও পরিবর্তন নেই । জগতে 
ভিলেন্দেরও আনাগোনা অল্প-বিস্তর থাকবেই। নইলে স্থন্টি অচল 
হয়ে যায়।"--দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে গেছে। জামানির উদ্ভত অসি 
সাআজ্যলোভী ব্রিটিশের মাথার উপরে ঝুলছে। এমন সময় মূর্খ 
ও'ডায়ার খন শুনলেন যে, কংগ্রেসী-মন্ত্রীর৷ গান্ধীজির নির্দেশে গদি 


৯৯৫ 


ছেড়ে দিয়ে সরকারের দপ্তর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তখন সানন্দে 
তৎসম্পর্কে বললেন £ *-*:85 £০০৭ 110081706 0৫ 20 10100191, 
অর্থাৎ “নোংরা! আবর্জনা! থেকে শুভমুক্তি” !**" 


১৯৪০ সাল। মার্চ মাসের ১৩ তারিখ। 'ক্যাক্সটন হল্‌-এর 
“টিউডর্রুম'-এ একটি সভা আহুত হয়েছে । 'য়েল্‌ সেন্ট 1ল্‌ এশিয়ান 
সোসাইটি” এবং “ইস্ট, ইগ্ডিয়া এযাসোসিয়েশান্-এর যুগ্ম আবেদনে 
আহত এই সভা।। ভামানি এবং সোভিয়েট, রুশিয়! তখন পরস্পরের 
সাথী। কাজেই, আফগানিস্তানের রাজনীতি সম্পর্কে ব্রিটিশের বিষম 
চিন্তা । এই সভ। আহ্বানের মূলে সেই চিন্তা । সভার সভাপতি 
ছিলেন ভারতসচিব লর্ড ভেট্ল্যাণ্ড।*-- 

ও'ডায়ার যাচ্ছেন উক্ত সশ্ায়। তার কেসিংউন-গৃহ থেকে তিনি 
বেরুলেন। বাড়ির লোকদের বলে গেলেন যে, ঠিক পাঁচটায় ফিরে 
এসে তিনি চা খাবেন 11049170522, 6. 68) 


সভাগৃহের ঘড়িতে সাড়ে চাটা বেছে গেছে। সভাপতিকে 
ধন্যবাদ জানিয়ে সভ। ভঙ্গ হয়েছে । শ্রোতাদের নড়াচড়া সবেমাত্র শুর 
হয়েছে। এমন সময় হলঘর কীপিয়ে বিপুল শব্দে পাচ-ছু'ট। ব্লেটু 
ছুটে গেল। ছুটি বুলেট ওডায়ারকে বিদ্ধ করল। মৃত্ুদূত মুভ 
বিলম্ব না করে ভারতবধের মহাশক্র প্রাক্তন পাঞ্জাব-শাসককে লুফে 
নিল। মিঃ ও?ডায়ার তার কথা রাখতে পারলেন না। পাঁচটায় 
বাড়ি ফিরে চা খাওয়া অ1র এ-যাত্রায় হল না! *" 

ইতিমধ্যে স্বভাবতই ওডায়ার-নিধনকারী ভিড়ের মধ্যে ধর! 
পড়লেন। ভার কাছে পাওয়া গেল একটি রিভল্বার ও কিছু 
কাতুর্জ। নাম বললেন, রাম মহম্মদ সিং আজাদ । ম্যাজিস্ট্রেটের 
কোটে ব। পুলিশের কাছে আর কিছু তিনি বললেন না! । 


১৯১৬ 


উধম সিং-এর ফসি 

পুলিশ চঞ্চল হয়ে উঠল। লগ্নে ও ভারতে তাদের খোঁজ-খবর 
নিতে হচ্ছে। পরিশেষে তারা জানল যে, আততায়ী তার সঠিক 
নাম বলেননি,_তার নাম উধম সিং। পাঞ্জাবী শিখ এই বলিষ্ঠদেহী 
যুবক। দেশে সোস্তালিস্ট পার্টির কর্মীরপে জেলও খেটেছেন। 
তাঁর ডায়েরির বহু স্থানে ও"ডায়ারের নাম-ঠিকানা নাকি লিখিত 
আছে।*- 

কোর্টে উধম সিং বললেন £ “মৃত্্যভয় আমার নেই । মরতে হবেই 
একদ্রিন। বুড়ে। হয়ে মরার চেয়ে যৌবনে মৃত্যুবরণ অনেক শ্রেয়। 
আমি যৌবনে দেশজননীর মুক্তি-সংগ্রামে মৃত্যুকে গ্রহণ করছি ।'"" 
ভাল কথা, লর্ড জেট্ল্যাণ্ড সাবাড় হয়েছেন তো? তারও তো 
নাঁচবাঁর কথা নয়? আমি তো৷ তার ঠিক এইস্থানে গুলি করেছি 
( বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের তলপেট দেখিয়ে দিলেন )1৮+"- 

আরো বলেছিলেন এ বীর যুবক ভাবগন্তীর কণ্ঠে ঃ “আমি তে! 
দেখেছি ভারতের অগণিত মান্ুবকে সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজের শাসন- 
দাঁয়ায় না খেয়ে মরতে !:**আমি তাই আমার সশন্ত্র এই প্রতিবাদে 
বিন্দুমাত্র ছুঃখিত নই | দেশের জন্যে আমি শুধু আমার কর্তব্য পালন 
করে গেলাম 177 


ওল্ড বেইলি “সেন্টল্‌ ক্রিমিন্যাল্‌ কোটে" বিচারের প্রহসন হয়ে 
গেল। জজ ও জুরি মিলে উধম সিংকে ফাসির হুকুম শোনালেন। 

মহাবিক্রমে পাঞ্জাব-শার্ছল উধম সিংকে ইংরেজ “পেন্টনভেলি 
জেলে" ফাসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিল। সেদিন তারিখ ছিল ১৯৪০ 
সালের ১২ই জন |". 


৯৭ 


তখন কিন্তু হিটলার-বাহিনী ফরাসী দেশে ঢুকে গেছে। ইংলগু 
বোমা-বিধ্বস্ত ও লণ্ডভণ্ড । তবু সাম্রাজ্যবাদী ঢঙ. পুরোমাত্রায় বজায় 
রেখে ইংরেজ তার ভারতীয়-জমিদারির খাস প্রজাকে “অন্যায় 
ওদ্ধত্যের জন্তে ফীসি ন। দিয়ে পারে না । 


বাঙলার চারণ-কবি মুকুন্দদাসের কণ্ঠ কি শ্বেত-প্রভুরা শোনেননি ? 
“'আসিছে নামির। ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্তিমান--এ তো কবির অলস 
কল্পনা নয়? এযে সাধকের মরমী ভবিষ্যৎ-বাণী !-". 

একত্রিশ বছর পুবে (১৯০৯ সালে ) পাঞ্জাবের বিপ্লবী-তরুণ 
ধিংড়া লগ্ডনের বুকে যে-ইতিহাস রচনা করেছিলেন, তাতে ত্রিটিশের 
শিক্ষ। হয়নি। তাই একত্রিশ বছর পরে (১৯৪০ সালে ) পাঞ্জাবেরই 
আর একটি তরুণকে একই ছন্দে অস্ত্রধারণ করতে হল ইতিহাসের 
পুনরাবর্তন ঘটাবার জন্তে । এতেও শিক্ষা হল নাঁ। কিন্তু তারপর ? 
তারপর জাম্ানি ও জাপানের কাছে চরম মার খেয়ে ন্াজদেহা 
ত্রিটিশ-দন্থ্য ছুটি গণ্ডে যখন বিষম চপেটাঘাত খেল নেতাজির বিপ্লব- 
বাহিনী “আজাদ হিন্দ ফৌজে'র হাতে_তখন তার চৈতন্য হল। 
সেটা ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের অবিস্মরণীয় ঘটন। 1... 

ভারতবর্ষ থেকে অবশেবে তল্লি-তল্লা গুটিয়ে ত্রিটিশের সরে পড়ার 
ইতিহাসের মুলে এ এঁতিহাসিক চপেটাঘাত | 

দামোদর, ক্ষুদিরাম, যতীন মুখাি, রাসবিহারী, আসফাক্উল্লা। 
ভগৎ সিং যতীন দাস থেকে শুরু করে স্যসেন, গ্রীতিলতা, বিনয়, 
দীনেশ, প্রচ্যোৎ, অনাথ, ভবানী প্রমুখ প্রবতিত বিপ্লব-তরঙ্গঈ ধিংড়া ও 
উধম সিং লগ্ডনে প্রবাহিত রেখেছিলেন । স্বদেশে ও বিদেশে পঞ্চাশ 
বছরের ভারতীয়-বিপ্লবের যে অভিযান, তা রূপে-গুণে-সামর্যে-শৌর্ষে 
অপরাছেয় হয়ে উঠল রাসবিহারীর লালনে এবং নেতাজির নেতৃত্বে 
বাঙলার বাইরে_ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তীরে ।--.কাজেই, “আজাদ 


১১৮ 


হিন্দ ফৌজে'র হাতের চপেটাঘাত বড়ই নির্মম ও লাগসই । এহেন 
আঘাতের স্বরূপ ও ক্ষমতা জেনেই ডরু.- এস্‌. ব্রাণ্টট বলেছিলেন ঃ 
প[ড 62092112106 15 01786 1521) চ:0519100 1795 172] 2306 
০1] 51871)090 ৭0০ 21001051565, 106 06:0016.2 
(481165,22 159, 1968, ৪.-19) 

[ আমার অভিজ্ঞতা ইংলগ্ড তার গণ্ডদেশে বিষম চপেটাঘাত না 
খেয়ে কখনো নিগ্রের ত্রুটির জন্তে ক্ষম] চায় না । ] 

শুধু ইংলগ্ড কেন? ছোট-বড় কেউই তার কায়েমী-ন্বার্থ বিনা- 
যুদ্ধে ছেড়ে দেয় না ।*"" 


১৯১৯ 


॥ আট ॥ 


বহ্িদীপ্ত দিল্লী নগরী 
বোমা-বিধ্বস্ত লর্ড হাডিঙ 


১৯১২ সাল। কলকাতা থেকে ত্রিটিশ-ভারতের রাজধানী 
দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হল। ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীর দরবার। 
সআাট পঞ্চম জর্ভের অভিষেক উপলক্ষে ভারতীয় প্রজ্াগণের প্রতিনিধি 
ও দেশীয় রাজন্যাবর্গ নিয়ে প্রভুর প্রতীক বড়লাটের দরবার । বড়লাট 
তাই রাজকীয় আড়ম্বরে নৃতন রাজধানীতে প্রবেশ করছেন। বিপুল 
সমারোহ। অপুব জীক-জমক ও আলোড়ন । মধাযূগীয় স্বর্ন-ঝলমল 
রাজ্-রাজড়ার পোশাক-পরিহিত দেশীয় নৃপতিপৃন্দ ও মিলিটারি- 
পুরুষদের বারদর্পে চলাফেরা । পথঘাট লোকে-লোকারণ। | দরবার- 
গৃহ দৃপ্ত ক্ষমতা ও এগর্ষের উপকরণে দর্শনায় ৷ দেশী-বিদেশী নরনারী, 
করদ-রাদ্যগুলোর রা'ডন্যাবর্গ ও রাছরপুঞ্ষদের সমাবেশে সে-গুহ গম্গম্‌ 
করছে।'** 


দিল্লীর সেন্টাল স্টেশনে বড়লাটের স্পেশাল এন এসে থেমেছে | 
বিপুলদন্তী এক রাছহস্তীর পুগে বিরাট এক রৌপা-নিগিত হাগদায় 
আমীন লঞ্ড হাডিগু ও তার পত্রী। বডলাট-দম্পতির মাথার উপরে 
বিচিত্র ছত্র ধরে আছে মাদার মহাবার সি কোন এক করদ-রাজা 
থেকে আগত এক ভর্গা ছোয়ান |." ( 1২০11 9£17.191? ) 

জনাকীর্ণ পথ পেরিয়ে ভাইম্রয়ের শোভাধাত্র। গৌরনে ও স্পর্ধায় 
এগিয়ে চলেছে । বড়লাটের হস্তী পাঞ্জাব ন্যাশনাল বাক্ষের সুমুখে 
আদতেই বঙ্ত্রনির্ঘোষে কেটে গেল একটি বোম।। বোমাটি 


১২২০ 


লাটসাহেবকে লক্ষ্য করেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কর্ণ বধির করা এই 
বিস্ফোরণে সর্বজন বিহ্বল ! বড়লাটের হাওদার পশ্চাৎভাগ চুরমার 
হয়ে গেছে। বোমার একটা টুকরা ( 511707 ) লাটসাহেবের 
পিঠের মাংস ছি'ড়ে কাধের উপরে উঠে এসে মস্ত একটি ক্ষত স্থৃষ্টি 
করেছে । সেই ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণের বিরাম নেই। ঘাড়ে ও দেহের 
নানাস্থানে তার প্রচুর আঘাত । সবগুলো মারাত্মক না হলেও ক্রমে 
ক্রমে তার সন্বিৎ লুপ্ত হয়ে আসে ।"-" 

লেডী হাঁডিগ্র স্বভাবতই ইতিপুবে এত বড় বিপর্যয়ের মধ্যে 
পড়েননি। তবু সাহস হারালেন না। তার মনোবল অসামান্য । 
তারই আহ্বানে সম্মুখগামী হস্তীপুষ্ঠে আরঢ রাজপুরুষ ( কর্ণেল 
ম্যাক্সওয়েল) কাছে ছুটে এলেন। তৎপর অতি কষ্টে ও নৈপুণ্যে 
মুমূর্ষু বড়লাটকে হস্তীপৃষ্ঠ থেকে নামিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হল 


ত্বরিত চিকিৎসা-দানের জন্যে | (4২০11 0৫ 1701000 ) 
রাজপুরুষ, পুলিশ ও খয়েরখাবৃন্দ চোখে সর্ষেফুল দেখলেন । 
দেশীয় রাজন্যকুলের আর্তনাদ সবাধিক | 


হাওদার পেছনের লোকটির দেহ চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেছে ।** 

পুলিশ কিংকর্তব্যবিমুঢ় । সুদূর দিল্লী পর্যন্ত কি তাহলে বিপ্লবীদের 
আনাগোন। চলছে? এ যে অকল্পনীয়! বড়লাট--সম্াটের সবৌন্ুম 
প্রতিনিধি-_ভারতায়-নেটিভ্‌দের একমাত্র কর । নর-দেহে আবিভূতি 
তিনি “পরম পিত।" বা সরকার-ত্রন্ম' ! তার সোনার অঙ্গে ছোবল 
মারবার এ কী? দুঃসাহস !:--এসব ক্ষেত্রে বাবুর চেয়েও ভতোর ক্রোধ 
অধিক হতে দেখা যাঁয়। তাই ব্রিটিশ-রাজ্পূরুষদের চেয়েও অধিকতর 
ক্রুদ্ধ হলেন স্বদেশ ঘুপাতকুল। তারা মৃহতে মস্ত এক অঙ্কের পুরস্কার 
ঘোষণা করে দিলেন আততায়ীকে ধরবার ডন্বে '-* কিন্তু ব্রিটিশের 
বাদশাহী চাল বপ্ত হয়ে গেছে। তাই ওসব আহ্লাদেপনার প্রশ্রয় 
দেওয়া হল না। সরকারপক্ষ সন্সেহে পিঠ চাপড়িয়ে বললেন 


৩ 


তীদের £ ণ« 2 হয়, সরকারী নান। ফণ্ডে যত ইচ্ছা দিয়ে-থুয়ে ধন্য হও, 
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- শাসনক্ষেত্রে শিশুর সারল্যেও নাক গলাতে এসো। না, সেখানে 
কর্তা ও কর্ণধার ব্রিটিশ-রাজ স্বয়ং যা করবার আমরাই করব । -.. 


সরকারপক্ষ থেকেই একলক্ষ টাকা! প্রাপ্তির লৌভ দেখিয়ে পুরস্কার 
ঘোষিত হল আততায়ীদের সন্ধান দেবার বিনিময়ে ।--. 


সন্ধান কিছুই পাওয়া গেল না। দিন কাটে, সপ্তাহ কাটে, মাসও 
কেটে যায়,_তবু কিছুই সন্ধান পাওয়া যায় না। বিদার্ণ বোমার 
খোল ও দাহাপদার্থ পরীক্ষা করে পুলিশ শুধু ব্ঝল যে, ও-সব 
কলকাতায় প্রাপ্ত বোমাগুলোর সগোত্র ।*"- 

কিন্তু পুলিশকে কাজ দেখাতে হবেই । সুতরাং ধর-পাকড় সাড়ম্বারে 
চলল । তথাপি নান। কায়দা করেও কোন তথ্য আবিষ্কার করা গেল 
না |“: 

এতবড় একটা ফ্যাকৃশান__সমগ্র ব্রিটিশ-সাঘ্রাছোর জীবানে যা 
অনুতপূর্,যাঁর গুরুত্ব সুদুরপ্রসারী-__তার পশ্চাতের ষড়যন্ত্র সম্পকে 
পুলিশ কোন হদিস পেল না ।-*-আই-বি কাদের মাথা হেট হযে 
রইল |... 


প্রায় পাচ মাস কেটে গেছে। সহসা ১৯১৩ সালের ১৭ই মে 
লাহোরে একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটল । লরেন্স বাগে একটি জীবন্ত 
বোম! রাখ হয়েছিল গঞ্ভন্‌ সাহেবের হত্যাকল্পে। কিন্তু গ্ভন সে-পথ 
মাড়াননি। একটি নিরীহ চাপরাসি এ-পথে যাচ্ছিল সাইকেলে । 
বোম! ফেটে মৃত্া ঘটল তার । 

বোমাটি সেখানে রেখেছিলেন বিপ্লবী-তরুণ বসন্ত বিশ্বাস, 
রাসবিহারী বস্তুর বিশ্বস্ত কর্মী । 


কে এই গর্ডন? কেনই বা তাকে টার্গেট কর! হয়েছিল 1""এই 
আই. সি. এস্‌. রাজপুরুষটি ছিলেন সিলেট জিলার কুখাত জিলা- 
ম্যাজিস্টেট। “অরুণাচল আশ্রম' পুলিশের নজরে পড়েছিল। সিলেটের 
এই আশ্রমটি অভিমুখে তাই রাজনৈতিক কারণে পুলিশ বাহিনী 
ধাওয়া করল একদ্রিন। এবং তারা গুলি চালাল আশ্রমবাসীদের 
লক্ষ্য করে, & গর্ডন্‌ সাহেবেরই আদেশে । তাতেও তুষ্ট না থেকে 
গর্ভন অরুণাচল আশ্রমকে বে-আইনী সংস্থা বলে ঘোষণা করলেন। 
এই হঠকারিতার জন্যে বাংলাদেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জমে ওঠে। 
গর্ভনকে তার বাংলোতেই উচিত শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে “আন্থুশীলন 
সমিতি'র কয়েকটি সভ্যসহ যোগেন চক্রবতীকে পাঠান হয় বোমা- 
হস্তে। যথাসময়ের পূর্বেই সেই বোম ফেটে যায়। ফলে, যোগেন 
চক্রবর্তীর 'শহীদে'র মৃত্যু ঘটে। গর্ডন প্রীণে বেঁচে গেলেও মনের 
দিক থেকে ছুবল হন। তাই সরকার ত্রস্তে তীকে সুদূর লাহোরে 
বদলি করে দেয়। (“বাংলায় বিপ্রববাদ”,_পৃঃ ১১৫) 

কিন্ত সরকারের তখনো জান! ছিল না যে, বিপ্লবীর হাতে বোনা 
মৃত্যুজাল সেদিন বাঙলা থেকে পাঞ্জাব পযন্ত বিস্তৃত ছিল ।***বসন্ত 
বিশ্বীস সিলেট শহরে বিপ্লবীর অসমাপ্ত কর্ম লাহোরে সমাপ্ত করতে 
গিয়েছিলেন। ...আপাতদৃষ্টিতে কাজ হাঁসিল হল না, বসন্ত বিশ্বাসদের 
খোঁজও কেউ পেল ন11... 


লরেন্স বাগের ঘটনায় পুলিশ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। গুপ্ত- 
পথচারীদের খোঁজ পেতেই হবে। কিন্তু বড়ই নিখুঁত তাদের গোপন 
চলাফেরা ! 
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এদিকে দেশময় বড়লাটের আততায়ীদের নিন্দায় বু সভী-সমিতি 
মুখর হতে থাকল। এহেন একটি সভা আহ্ত হয়েছিল দেরাছুনে। 
সরকারী কর্মচারী তরুণ রাসবিহারী বস্তু এ সভায় জ্বালাময়ী ভাষায় 
আততায়ীদের নিন্দা করলেন, বড়লাটকে দীর্ঘজীবী হয়ে ভারতের 
কল্যাণ-ব্রতে নিযুক্ত থাকতে অনুরোধ জানালেন এবং অবিশ্বাস্তরূপে 
তার প্রাণরক্ষায় হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করলেন। উপস্থিত অফিসার- 
বৃন্দ ও তাবৎ খয়েরর্থীকুল তরুণ এই সরকারী বন-বিভাগীয় কর্মচারীটির 
রাজভক্তি ও বাঁক্‌শক্তিতে মুগ্ধ হলেন ।"*" 

অথচ এই রাসবিহারী বস্থুই তৎকালে উষ্কার বেগে সারা উত্তর- 
ভারত ও পাঞ্জাব চাষে বেড়াচ্ছেন এবং গুপ্ত-সমিতি গড়ে যাচ্ছেন 
আগামী বিপ্রব-রচনার সংকল্পে। তীরই নেতৃত্বে লর্ড হাডিপ্গের 
উপর বোম! নিক্ষিপ্ত হয়েছে । সেই সংবাদ পুলিশ জানে না। তারা 
জানে না যে, বাঙলা ও উত্তর-ভারতের বিপ্লবী-সংস্থার মধ্যে যোগা- 
যোগের সার্থক নেতৃত্ব এই সরকারী কর্মচারীটির উপরই ন্থাস্ত ; তারা. 
কল্পনাও করতে পারেনি যে, রাজভক্ত এই কর্নচারীটির মধ্যেই 
ভবিষ্যতের মহানায়ক “রাসবিহারী বস্থু' অধিষ্ঠিত |." 


উন্ভর-ভারতে বিপ্লবীদের প্রথম মারাম্রক কর্নকাণ্ড সম্পন্ন হয়ে 
গেল বড়লাটকে বোমার আঘাতে ঘায়েল করে। এই বেপ্লবিক- 
যাকৃশানের ইম্প্যাক্ট  অসাধারণ। পুথিবীব্যাপী সবপৃহৎ সাম্রাজ্যের 
সর্বপ্রধান জমিদারি হল ভারতবধ। সেই ভারতবষের সবরনগ্রাহ্ 
প্রতিনিধিকে ওই ধারার আক্রমণ করার অর্থ হল, ত্রিটিশের শক্তি, দন্ত 
ও প্রজাপালনের অধিকারকে অস্বীকার করার অপ্রতিহত অভিযান । 
রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ-অভিযান মারাত্মক । ব্রিটিশের পক্ষে 
স্থায়িভাবে অশুভ । 
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বড়লাটের উপর আক্রমণের পরেই বিপ্লবীদের কর্মব্যস্ততা ক্রমশঃ 
প্রকট হতে থাকল গোপন ইস্তাহার বিলি করার কাজে । দিল্লী 
ও উত্তর-ভারতের নানা শহরে এ-সব ইস্তাহার দেয়ালে-দেয়ালে 
লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁতে লেখ! রয়েছে হাঁডিপ্ের উপর বোমা 
নিক্ষেপের প্রশংসা এবং ব্রিটিশ-বিতীড়নের যুদ্ধে যুব-শক্তিকে ঝাপিয়ে 
পড়ার সরাসরি আহ্বান |... 

ইতিমধ্যে লাহোরে বোমা-বিক্ষোরণ ঘটে গেল। এ-বোনাটিও 
দিল্লীর বোমাটির সমধর্মী। কিন্ত পুলিশ যে কিছুতেই কোন গুপ্ত- 
সমিতি বা কোন গোপন-বড়যন্্রকারীর খোঁজ পায় না !-"" 

রাসবিহারীর সহায়করূপে জুটেছেন কয়েকজন প্রথমশ্রেণীর কমী। 
তীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অবোধবিহারী | উত্তরগ্রদেশ ও পাঞ্জাবের 
কর্মনেতৃত্বে তীকেই বমিয়েছিলেন সবাধিনারক রাসবিহারী বন্থু। 
তাছাড়া আমীরর্চাদ ছিলেন রাসবিহারীর ঘনিষ্ঠ সহকমী। পাণ্ডিত্ে, 
বীর্ষে ও আদর্শলালনে তার পরিচয় অনন্যসাধারণ। সহকমী বীর 
বালমুকুন্দ, কর্মপাগল বসন্ত বিশ্বাস, পিংলে ও শচীন সান্যাল প্রমুখের 
তৎপরতা রাসবিহারীর বিপ্লবী-সংস্থাকে দ্রুত সার! চকনরিরির প্রচণ্ড 
সম্ভাবনায় দুর্ভয় করে তুলেছিল । 


এদিকে বাঙলাদেশে বেপ্লবিক-য়াকৃশান্‌ বেড়েই চলেছে। স্বদেশী 
ডাকাতি, পুলিশের দারোগা বা স্পাই ও ওয়াচার হত্যার ডের ঘেন 
মিটছে না! নানাস্থানে বোমা ফাটছে, গ্িভল্বারের গুলি ছুটছে, 
ইস্তাহারে-ইস্তাহারে বিদ্রোহ-বাণী ছড়িয়ে যাচ্ছে ।-.. 
, কিন্ত দলের শক্ত কাঠামোর মধো কয়েকটি দুর্বল লোক ঢুকে 
পড়ায় বিদু খব্নাখবর পুলিশের কানে গেল। ফলে, ১৯১৩ সালের 
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নভেম্বর মাসে কলকাতার রাজাবাজারের একটি আস্তানা তল্লাশি হয়। 
সেখানে অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় দুর্জয় বিপ্লবী অমৃত হাজর৷ 
গ্রেপ্তার হন। বোমার মাল-মশল ইত্যাদি পাওয়া যায়, আরে পাঁওয়৷ 
যায় একটি নামের তালিকা । এর তালিক। থেকেই পুলিশ দিল্লীর 
আমারচাদদের নাম পায়। “রাজাবাজার বোম ষড়যন্ত্র মামলায় বহু 
লোক গ্রেপ্তার হলেন। তন্মধ্যে ীননাথ নামে এক ব্যক্তি বিচার- 
কালে রাজসাক্ষী হওয়ার ফলে রাসবিহারী ও বসন্ত বিশ্বাসের নাম 
বেরিয়ে যায়। আমীরচাদের পুত্র স্ুলতান্টাদও ভয়ে পিতার বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য দেয়। ( “বিঃ জীঃ স্ম,__পৃঃ ৩৮৩) 

পুলিশ অনতিবিলম্বে (১৯১৪ সালের ১৬ই মার্চ) আমীরচাদ, 
অবোধবিহারী, বসন্ত বিশ্বাস ও বালমুকুন্দকে গ্রেপ্তার করে। ঘটা 
করে এবার “দিল্লী ষডডমন্ত্র মামলা” দায়ের করা হল। রাসবিহারীকে 
ধরবার জন্যে সবভারতীয় পুলিশের চোখে ঘুম নেই। কিন্তু এই 
দুর্ধধ নেতা যাছকরের মত সমগ্র ভারতবধে সবার চোখে ধলো দিয়ে 
গোপনে ঘুরে ঘুরে প্রচণ্ড কর্মপ্রবাহ স্থপতি করতে থাকলেন। পুলিশ 
আভাসে খবর পায়, কিন্তু কাধত ব্যর্থ হয়। বহু ভাবাবিদ্‌ এবং 
ছন্মবেশ-ধারণে অসীম দক্ষ এই সদা-সতর্ক অনলস মান্ঘটিকে খুঁজে 
বার করা কারো সাধ্য ছিল না। সাহিতা-সম্রাট শরৎচন্দ্রের 
“সব্যসাচী'র কল্পন! বান্তব-রাসবিহারাকে বিন্দুমাত্র ছাড়িয়ে যেতে 
পারেনি |: 


ফাঁসির মঞ্চে চারটি বীর 

আমীরটাদ, অবৌধবিহারা, বালমূকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাস। 
অবিম্মরণীয় নিশ্চয়ই এই চতুষ্টয়ের বৈপ্রবিক-অবদান !-*" 

“দিল্লী বড়যন্্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন এগারটি যুবক। 
আমারচাদ, অবোধবিহারা, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 
বোম। তৈরি, মন্ত্র-আইনভঙ্গ ও রাদদ্রোহের নান! ধারার অভিযোগ 
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আনা হয়েছে । অবোধবিহারী ও বসন্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আরো আনা 
হয়েছে লরেন্সবাগে চাপরাসি-হত্যার চার্জ।*..কিস্ত এত করেও 
পুলিশের বড় আপশোষ যে, বড়লাটের উপর চড়াও করার দায়ে 
কাউকে ফাসাবার মত 'এতটুকু তথ্যও কোনদিক থেকে তারা তৈরি 
করতে পারল না ।-". 

যথারীতি ছোট-বড় সবগ্চলো। কোটেই মামলার শুনানী হয়ে 
গেল। পাঞ্জাব চীফ-কোর্টের রায় বেরুল ১৯১৫ সালের ১০ই 
ফেব্রুয়ারি । আমীরঠাদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের 
ফাসির হুকুম হয়ে গেল। 


১৯১৫ সালের ১১ই মে। আম্বাল। কারাগৃহের মৃত্যু-মঞ্চ। দৃঢ়- 
পদক্ষেপে পর-পর চারটি বীর সেই মঞ্চে আরোহণ করলেন। মৃত্যু 
তাদের “পায়ের ভৃত্য'-রূপে এসেছিল । ভাদের অমর কাহিনী হয়তো 
অনেকেরই জানা নেই । কিন্ত ভারতবর্ষের দুরন্ত যৌবন সেদিন সেই 
বারী মনে-প্রাণে জেনেছিল। তাদের মত মৃত্যহীন জীবন থেকে 
জীবন লাভ করেই ১৯১৫ সালের বিপ্রব-প্রচেষ্টার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে 
এসেছিল প্রেরণা ।*-. 


শহিদ বসন্ত বিশ্বাস 


রাসবিহারী বসুর নির্দেশেই বসন্ত বিশ্বাস বাংলাদেশ থেকে দিল্লী 
চলে আসেন বিপ্লব-কমে অংশগ্রহণ করতে । তার বাড়ি ছিল নদীয়া 
জিলার 'পরাগাছা” গ্রামে । রূপ-লাবণো মনোহর ছয়-ছোট্ট এই 
তরুণ কিশোর । 

শোনা যায়, এই কিশোরই নাকি মেয়েদের পকিচ্ছদ পরে বড়লাটের 
শোভাবাত্রা দর্শনলুদ্ধা মহিলাদের সাথে মিশে গিয়ে পাঞ্জাব হ্যাশনাল 
ব্যাঙ্ক থেকে লর্ড হাডিঞ্জের উপর বোম] ছু'ড়েছিলেন রাসবিহারী বন্ুর 
প্র্যান্মত। 'নারপর সকলের আত-কোলাহল ও বিহ্বলতার ফাঁকে 
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নারীরূপা বসন্ত পালিয়ে যান। তার এই কাণ্ড পুলিশ তো৷ দূরের কথা 
দলের ছু'চারজন ছাড়া অপর কেউ জানলেন না । 
(4২০1] 01 [7015001:” 6,296) 
কিন্তু হাডিঞ্ের উপর সত্যি কে বোমা ফেলেছিলেন, তা 
ছুই "কারণে সঠিক জানা যায় না। প্রথমত, তৎকালীন বিপ্লবী- 
কর্মকর্তাদের ছু'চারজনই সঠিক সংবাদ রাখতেন ; কিন্তু ওটা "টপ 
সিক্রেট' থাকায় দলের অপর কেউ জানতেন না । যার সরাসরি এই 
কার্ষে যুক্ত ছিলেন তারা বুদিন হয় দেহরক্ষ: করেছেন। কাজেই, 
আজ ছাপ্লান্ন বছর পর যথার্থ তথা নির্ণয় করা কঠিন। বসন্ত বিশ্বাস 
নারীবেশে বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন, _একথা। কাহিনীর মত চলে 
এসেছে । কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু এ-গ্রসঙ্গে বিপ্রধ। মশনায়ক 
রাসবিহারী” নানক বাৎসরিক স্মৃতি-সংখ্যার সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশ দা5। 
লিখেছেন ? “কে নিজহস্তে হাঁড়িঞকে বোমা মারিয়াছিলেন সে-সম্বন্ধে 
তাহার (রাঁসবিহারী বন্ুর ) নিডের উক্তি প্রণিধানযোগ্য । দ্বিতীয় 
মহাযুছের রণাঙ্গনে দাড়াইয়া €9ঘহ 50:58810' বন্ুতায় তিনি নিজেই 
বলিয়াছিলেন 2 1710 85 ৪0০06 30 52815 ৪60 [ 016৮৮ ও 
5609200 070 ৬10210% 11) [)011)1.৮ (“বিঃ মঃ নাঃ রাঃ, _পঃ ৭) 
রাসবিহারী বন্ুর এতিহামিক এই উক্তি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ 
করলে একথা নিঃসন্দেহে বল। চলে যে, বড়লাটের উপর বোম। তিনিই 
হস্তে নিক্ষেপ করেছিলেন । কিন্তু সবাধিনারক এখানে এ” শব্দটি 
“আমার নিদেশে?৮এই অর্থেও গ্ুয়োগ করতে পারেন কিন। ভেবে 
দেখ যায়। এবং তাহলে বসন্ত বিশ্বাস সম্পর্কে প্রচারিত কাহিনী 
অসত্য নাও হতে পারে। 
অবশ্য কে যথার্থ ই বোমাটি নিক্ষেপ করেছিলেন, তা এতিহাসিকদের 
বিচার-বিশ্লেষণের বস্ত, বিপ্লবীর নয়। বিপ্লকীর কাছে “আমি” কথাটি 
বড় ছিল না,_-“আমি" শব্দটিকেও “আমরা” অর্থেই তারা বৃঝতেন। 
একটি বিপ্লবীর কৃতকর্ম মানে সকল বিপ্লবীর কৃত কাজ। ব্যক্তি 
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সেখানে বড় নয়, কাদ্রের রূপায়ণই সেখানে বড়। সুতরাং উক্ত কর্মের 
ক্ষেত্রেও বিপ্লবীর কাছে, ধীর! এ য়্যাক্শীনে জড়িত থেকে শেষ পধন্ত 
সর্বস্ব দিয়ে গেলেন, তারা প্রত্যেকেই সমস্তরের কর্মদূত ; তার! 
প্রত্যেকেই অনন্যন্থন্দর, মহৎ ও বরণীয়। বসন্ত-অবোধ-আমীরচীদ- 
বালমুকুন্দ থেকে ুকুন্দ-পত্বী রামরাখী পর্যন্ত প্রত্যেককে নিয়েই 
রাসবিহারী এবং রাসবিহারীকে নিয়েই তারা সকলে । এদের 
বিচ্ছিন্ন করে কোনক্রমেই “বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে ভাবা যায় না, বেমন 
ভাব। যাঁয় না, একটি “সম্পূর্ণ মানবদেহে" অস্তিত্ব তার কোন প্রত্যঙ্গ 
বিচ্ছিন্ন করে ।"-. 


এবারে বসন্তের কথায়ই আমরা ফিরে আসব। বসন্তুকেই 
অবোধবিহারীর সঙ্গে নিযুক্ত করা হয়েছিল লাহোরে গর্ভন্হত্যার 
জান্যে । কিন্তু হিসেবে তাদের ভুলা হওয়াতে গন সুস্থ দেহে থাকলেন 
ঘটনাস্থন থেকে অনেক দূরে । বোমা 'বশ্ফোরণে মরল একটি পথের 
মানুষ |... 

প্রায় ছু'বছুর তারা অগ্রভিহতগতিতে সারা উত্তর-ভারতে ও 
পাঞ্জাবে তাদের বৈপ্লবিক-কম চালিয়ে গেলেন । সংগঠন উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পেতে থাকল । 

কলকাতার রাজাবাজারস্থ বোমার কারখানার খোঁজ না! বেরুলে, 
সেখানে কর্মীদের নামের তাদ্দিকায় আমীরচাদ প্রমুখের নাম অযথা 
না থাকলে এবং এ তালিকা অনুসারে গ্রেপ্তার করে আনা "দীননাথ' 
নামক যুবককে “রাজসান্দী” না কবতে পারলে পল্লী ষড়যন্ত্র মামলা 
খাড়া কর। যেত না; বসন্তরা ধরা পড়তেন নী? বালমুকুন্দ-বসন্ত- 
মাবোধবিহারী-আমীরচীদের ফাঁসি হত না। 

কিন্তু বিপ্লবের পথ বন্ধুর, এবড়ো-খেবড়ো । সেখানে নানা বাঁধা, 
নান। ব্যর্থত। ডিডিয়ে ঝর্ণার গতিবেগে চলতে হয়। 54ই চল) নদীর 
বিশাল নায় বিপ্রব-সমুদ্রে ঝাপ দিয়ে সার্থকতা লাভ করে।"" 
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সশস্্ বিপ্রব--৯ 


বালমুকুন্দের পত়ী 
রামরাখী দেবী 

চারটি তরুণ-বীর ফাসির রজ্জব গলায় পরে দেশজননীর পায়ে যে 
প্রণাম নিবেদন করে গেলেন, তার সঙ্গে নিভৃতে জড়িয়ে রইল আর 
একটি মহীয়সী নারীর আত্মনিবেদিত-প্রাণের প্রণাম ৷ ইতিহাসে 
এমন একটি প্রণামের কথা বড় একটা। শোনা যায় না। এই, নারীর 
নাম রামরাখী দেবী । (1২০1] ০6 0001001+) 0.239 ) 

বালমুকুন্দ কারাগারে বন্দী। তার প্রেম-বিহবল1 সহধমিণী মনে- 
প্রাণে তখন থেকেই স্বামীর সহযাত্রিণী। যথাসময়ে পেলেন তিনি 
তরুণ-ম্বামীর ফাসির সংবাদ। বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন ভার 
বল্পভ। স্ত্বীআর অপেক্ষা করতে পারলেন না । তাই তাগ করলেন 
আহার। মৃত্রার পানে পথ চলতে হবে । 

কিন্ত শুধু আহার তাঁগে এ গথের দূরত্ব কমে না। স্তরাং ছেড়ে 
দ্রিলেন পানীয়। করেক দিনের মধ্যেই মৃত্যুদূত এসে মাথায় তলে 
নিল মহিয়সী নারীকে । মুভর্তে মিলন ঘটে গেল ম্বামার আজার 
সঙ্গে ভার আত্মার |. 

রাঁমরাখী দ্রেবীর অন্তর্ধান অপূর্ব । তার কথা কেউ ভানেনি। 
ভীর উদ্দেশ্যে কেউ চোখের জল ফেলেনি, কোন ছয়ধ্বড] ওছেনি। 
তবু বঙ্গব, তারই মত ভায়া-জননী-ভগ্রীদের অলক্ষ্য অবদান বাত ত 
ভারতের ম্বাধীনতা-সৌধ গড়ে উঠত না । ভাদের স্মৃতির বেদীঃলে 
তাই ছড়িয়ে থাকবে জাতির অনুচ্চারিত প্রণাম । বিশ্বকবির ছন্দে 
এখানেও বলা চলে £ 

“শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ট ষিনি, যতবার ভুলি কেন নাম, 
তনু তারে করেছি প্রণাম ।” 


॥ নয়॥ 
রডা অন্ত্র-লুঠন 

শ্রীশ মিত্র। ডাক-নাম হাবু। বন্ধুরা ডাকেন 'হাবুভাই?। 
আন্মোন্নতি সমিতির একটি ছুরন্ত সভ্য। অন্থুকুল মুখা্ি মহাশয়ের 
শ্নেহধন্য সভীর্ঘ। থাকেন তারই অঞ্চলে অর্থাৎ সেন্টল 
কলকাতায়। কাঙ্জ করেন “আর. বি. রড কোম্পানি'র দপ্তরে । 
সামান্য টালি ক্রার্-এর চাকরি। কিন্তু একটি খবর আনলেন 
বিপ্লবীদের পক্ষে অসামান্য । কাজ করলেন আরো অনেক, অনেক 
আপামান্য |". 

হাবুবাবুর সেই খবরটি হল বে, মস্ত্-ব্যবসাধী “রডা কোম্পানি” 
জন্টে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র “কাস্টম্স্‌ হাউসে ছু'একদিনের মধ্যেই এসে 
নাচ্ছে। সেই সঙ্গে তিববতের দালাই লামার জন্যে থাকবে “মাউজার 
পিস্তল" পধশশটি, অতিরিক্ত স্প্রিং পঞ্চাশটি এবং পিস্তলের প্রয়োজনীয় 
'কেস্যে-গুলোর সাহায্যে ওইসব পিস্তল রাইফেল্-এর ঢঙে 
ব্যবহার করা চলে। এছাড়া থাকবে পঞ্চাশ হাজার রাউণ্ড 
কাতুজি।-.. 

হাবু মিত্র খবর সরবরাহ করার পর একদিন বিপ্লবীদের এক বৈঠক 
বসে গেল বউবাভারের ছাতাওয়ালা গলির এক গোপন আড্ডায় । 
সেখানে উপস্থিত হলেন “যুগান্তর 'মআস্তোন্নতি সমিতি? ও মুক্তি- 
সংঘে'র নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি কয়েকজন । ইতিপূৰে খবর পাবার 
সঙ্গে সঙ্গেই আঁস্তবোন্নতি সমিতির নেতাদের সাথে মুক্তিসংঘের ( উত্তর- 
কালের “বি. ভি.” ) নেতৃস্থানীয়দের আলোচন। হয়েছিল । 

মুক্তিসংঘের নেতা হেমচন্্র ঘোষের তৎকালীন খান কমকেন্দ্ 
ছিল ঢাঁঞধাতে। তার প্রতিনিধিরপে কলকাতায় ছিলেন শ্রীশচন্দ্ 
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পাল। শ্রীশবাবু হাব মত্রের কাছে সংবাদ শুনেই এ অস্ত্র লুট করার 
সিদ্ধান্ত নিজের মনে গ্রহণ করলেন। সিদ্ধান্তটিকে কার্ষে প্রতিফলিত 
করার প্ল্যান্ও তার মাথায় আসতে দেরি হল না । 


ছাতাওয়াল। গলির গোপন-সভায় শ্রীশ পাল বললেন যে, অস্ত্রশস্ত্র 
সবই জাহাজ থেকে নামান হয়েছে, কাস্টম্স্এর ছাড়পত্র নিয়ে 
“রডা”র ঘরে সে-মাল তুলবার মাত্র অপেক্ষা । সুতরাং এহেন সুযোগ 
উপেক্ষা করা অন্থুচিত। পথ থেকে মাল লুটে নিতে হবে ।"*" 

কথাটা খুব সত্যি। স্মাগলারদের মাধ্যমে অতিরিক্ত মুলো 
মালপত্র সংগ্রহ করে আর বিপ্লবের প্রস্ততি চলছে না”তাঠ 
একসঙ্গে এতগুলো ঝকঝকে আধুনিক অস্ত্র আত্মসাৎ করার সুযোগ 
ছাড়া অসম্ভব । কিন্তু? কিন্ত দিনে-ছুপুরে ডালহৌসির মত ভনাকীর্ণ 
স্থানে গাড়ি-বোঝাই পিস্তল লুট করা যে উদ্ভট স্বপ্নচারার কল্পনা ! 
রাজি হলেন না কয়েকজন প্রতিনিধি । যাঁর রা হালেন ন। তারা 
সাহসে, শক্তি-সামর্থো, কমনৈপুণো প্রথমশ্রেণীর বিপ্লবী । তবু এহেন 
প্ল্যানকে তাদের মনে হয়েছিল “কুইক্সোটিক্‌”__অসম্ভব "তারা সভা 
ছেড়ে চলে গেলেন |". 

প্রীশচন্দর এতে দমলেন না । নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে 
তিনি বদ্ধপরিকর। সেই স্বপ্ন তিনি হাতের মুগোয় এনে অত্রান্ত 
মৃত্তির সত্যে উপলব্ধি করে কেলোছেন | এখন শুধু সেই মৃতির প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা | - সেদিন যার! শ্রীশচন্দ্রের মধ্যে ছুধ্ধ যৌবনের 
সর্বজয়ী ছায়া দেখেছিলেন, তারা তাকে বিশ্বীস করেছিলেন । তারা 
সবাই মৃত্যু-পাগল তরুণ ৷ তারা শুধু চেয়েছিলেন শ্রীণচন্দ্রের মত এক 
ছুর্জয় বূপকারের নেতৃন্ব। 

সভায় ধারা উপস্থিত থেকে গেলেন তারা ছিলেন প্রধানত, 


৩ 


“আন্মোন্নতি ও 'মুক্তিসংঘে'র প্রাতিনিধিবর্গ । তারা শ্রীশচন্দরের উপর 
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কর্মনেতৃত্ব ্স্ত করে নিশ্চিন্ত হলেন । বাঙলা তথ। ভারতবর্ষের বিপ্লব- 
ইতিহাসে এত বড় ছুঃসাহসিক ফ্যাকৃশীনের সফল কল্পনা ইতিপূর্বে 
কোন দলই করেনি । শুধু অস্ লুট নয়, সেই অস্ত্র হজম করা 
চারটিখানি কথা নয়! ১৯১৪ সাল বিশ্ব-উ্তিহাসে যেমন গুরুত্বপূর্ণ 
ভারতীয় বিপ্লব-যুগের ইতিভাসেও তেমনি তাঁৎপর্যবন্ুল 1--. 


বিপ্লবী-নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'মুক্তিসংঘে'র (উত্তরকালীন 
'বি. ভি. ) কলকাতাস্থ প্রতিনিধি শ্রীশচন্দ্র পাল ১৯১৪ সালে বৃহৎ 
কর্স-জিজ্ঞাসা নিয়ে অপেক্গা করছিলেন। তখন তাকে এমনিতেই 
পলাতক অবস্থার থাকতে হচ্ছে । তাঁর কারণ, ১৯১২ জালে জগদ্দল 
আ[লেকছান্দার জুট মিলস্-এর বিলাতী ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট ও'ব্রায়েনকে 
হত্যা করার ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত ছিলেন বলে পুলিশ জানতে পারায়, 
তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ছিল। শ্রীশচন্দ্রের পলাতক 
অবস্থায় নাম ছিল নরেন দর্ভ।**কলকাভার বুকে নানা ছুঃসাহসী 
কর্মে শ্রীশবাবুর যোগ্য সতীর্থ ছিলেন হরিদাস দত ও খগেন দাস। 
কি কুশল কর্মক্ষমতার পরিচয় যে মুক্তিসংঘের এই বিপ্লবীত্রয় এবং 
আত্মোন্নতি সমিতির হাবু মিত্র আজ থেকে পঞ্চানন বছর পুৰে বিপ্লবীর 
ইতিহাসে স্বাক্ষরিত করে গেছেন, তার স্বরূপ উন্বাঁটিত করা আজকের 
দিনে মুক্কিল। 


রডা শস্ত্রসংগ্রহের চুড়ান্ত পরিকল্পন! শ্রীশচন্দ্র স্থির করে 
ফেলেছিলেন । তার দুর্ধর্ষ ক্সঙ্গীও তার পাশে এসে জড় হয়েছেন। 
বতীন মুখাক্িঃ হেমচন্দ্র ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলি, হরিশ শিকদার প্রমুখ 
*খ্যাত নেতৃবৃন্দের সমর্থনে শ্রীশবাবু যে স্থুকঠিন কাজে ব্রতী হচ্ছেন, 
তাঁর ভাল নন্দের সরাসরি দায়িত্ব তিনি স্বহাস্তে তুলে নিলেন। তার 
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সহযোগীরূপে এগিয়ে এলেন বিপিনবাবুদের বন্ধু বিপ্লবী-নেতা অনুকূল 
মুখাজি। বস্তুত, এই ছুঃসাহসী কম্মটি সম্পূর্ণ হয়েছিল শ্রীশ পালের 
নেতৃত্বে, 'আত্মোন্নতি'র সাংগঠনিক সাহাষে/ এবং হাবু মিত্র, হরিদাস 
দত্ত, খগেন দীস প্রমুখ কমীদের সর্বনাশ পদক্ষেপে । 


ঘটনার পৃধদিন ( ২৫শে আগস্ট, ১৯১৭ ) শ্রীশবাবু ও অন্ুকুলবাবু 
স্থির করলেন যে,_-অন্নুকুলবাবু একখান। গরুধ্ধ গাড়ি যোগাড় করে 
দেবেন, আর শ্রীশবাবু সংগ্রহ করবেন সেই গাড়ির গাড়োয়ান ! 
এছাড়া এও স্থির হল যে, মালগ্লো কাস্টম্স্‌ হাউসের আওতা থেকে 
রডা-আপিসে আনবার কালে গরুর গাড়িগুলোতে মাল তুলবার ফাঁকে 
এ কাজে ভারপ্রাপ্ত “রড।-র কমচারী শ্রীশ মিত্র (হাবু মিব্র) 
মাউজার পিস্তল ও কাতুঁজের বাঝা গুলে ছদ্মবেশী (বিপ্লবী) গাড়োয়ানের 
গাড়িতে তুলে দিয়ে যথাসময়ে সরে পড়বেন এবং গাড়োয়ানকে এ 
গাঁড়িবোঝাই মাল নিয়ে মলাঙ্গ লেনে অন্থকুলবাবূর কাছে চলে 
আসতে হবে। তংপর মাল গোপন-আস্তানায় সরানর দায়িত 
অন্থুকুলবাবুর, অর্থাং “আত্বোন্নতি সমিতির । 

পরিকল্পনা নন্থকুলবাবুর মণঃপুত হতেই হরিদাস দর্ডকে নিয়ে 
প্রীশবাবু চলে এলেন ভার আচ্ডায়।--গভুদয়াল হিম্মৎসিংক। তখন 
কলেদের ছাত্র। থাকেন মাড়োয়ারী হোস্টেলে । ভার উপর 
শ্রীশবাবুর নির্দেশ হল যে, রাত্রে হরিদাসবাবুকে নিের কাছে রেখে 
পরদিন প্রাতে তাকে একটি খাঁটি হিন্দুস্থানী-গাড়োয়ানের বেশে 
রূপান্তরিত করে দিতে হবে ।"-" 


প্রভুদয়াল অক্ষরে অক্ষরে সেই নির্দেশ পালন করদেন। কারণ, 
যথাসময়ে যখন অন্থুকুলবাবুর সংগৃহীত গরুর গাড়ির চালক হয়ে 


১৩৪ 


হরিদাসবাবু গরুর লেজ মোচড়াতে মৌচড়াতে গাঁড়ি হাঁকিয়ে রাজপথে 
বেরুলেন, তখন কার সাধ্য যে তাকে চিনতে পারে ? মাথায় কদম 
ছাট, গায়ে কালে। ফতুয়া, গলায় কাঁপে। কিতের সঙ্গে জট করে 
লাগানো পেতলের ধুকৃধুকি, পরনে ময়না আটগাতি কোর ধুতি ।-.. 


পুধ-পরিকল্পনা মভ গোপন-আস্তে সজ্জিত নেত। শ্রীশচন্দ্ 
হরিদীসবাবুর গাড়ির সম্নুখভাগে চলছেন পায়ে হেঁটে । খগেন দাসও 
একট দুরত্ব বজায় রেখে অন্থুসরণ করছেন গাড়িখানাকে। তার 
কোমবেও নুক্কায়িত অস্ত্র। গাড়োরানটিও নিরন্ত্র নন। 

হাঁনু মিএ্ডের বুদ্ধিবলে হরিদাসবাবুর গাড়িখানা “রিডার মালবাহ। 
অপর ছ খাশ! গরুর গাড়ির পেছানে এসে দাড়াল। সাতখানা। গাড়ি 
শিরে হাব্বাবু মান খালাস করতে গেদেন। বথারীতি মাল খালাস 
হল। প্ল্যান মত পশ্চাতের গাড়িটায় মাউজার পিস্তল, পিস্তলের 
কাউ ও, স্প্রিং খাপ ইত্যাদি মাউদ্রার পিস্তলের সমগ্র সরঞ্তাম সমেত 
বাঝগুলো তোলা হল্গ। বোঝাঈ সাতটি গাড়ি রড। কোম্পানির দিকে 
রওন| দিন। সব-পম্চাভের গাড়িখানার চাশক বিপ্লকী বীর হবিদাস 
দর্ত। ভশনসিটাত রো'র সন্মুধে এসে পুবগামী ছ'খানা গাড়ি 
গিববাণর সঙ্গে রড। কোম্ণাশিত উদ্দেশ্যে গলির মধো ঢুকে গেলা: 

: ব্বানুহউ ইঙ্গিতে হারদাস দও সো5। পরদকে গাড়ি চালিয়ে 
রঃ ন। তার গাড়ির ছু পাশে সশশ্ব শ্রীণ পাল ও খগেন দাস রক্ষ 
গোরবে চল। শুপ্ করে দিয়েছেন । গাড়ি "মান্টং কোম্পানি 
বঙমান কারেণস আপিসের মধ'বা রাঙ্তায় (এখনকার মিশন রো) 
ঢুকতেই হাব্বাবুও এসে গেলেন শ্রীঘবানশর সাথী হবার জন্যে। 
মিশন রো হরে গাড়ি ব্রিটিশ উত্ডিয়া। স্ট্রট, বেটিস্ক ৯.১ পেরিয়ে টাদনি 
চক্‌-এব পাশ দিয়ে মলাঙ্গ। লেন-এ অন্ুকুলবাবুর আস্তানায় পৌছে 
গেল। 


১৩৫ 


অন্ুকুলবাবু অনতিবিলম্বে একান্ত ক্ষিপ্রতায় কালিদাস বস্থ ও 
ভূজঙ্গ ধর প্রমুখের সাহাব্যে মালপত্র গোপন স্থানে পেঁ ছে দিলেন। 


হাবু মিত্র (শ্ীশ মিত্র) 

হাঁবুভাইকে সেদিনই শ্রীণ গাল দঁজিলিড গেলে তুলে নিয়ে 
চলে এলেন হেমচন্দ্র ঘোষের, অর্থাৎ “মুক্তিসংঘে'র রডপুরম্থ এক 
কেন্দ্রে। এই কেন্দ্র ছিল রঙপুরের কুড়িগ্রাম মহকুমার নাগেশ্বরী 
থানায়। এই কেন্দ্রের আঞ্চলিক-নেতা৷ ছিলেন ডাক্তার স্ুরেন বর্ধন । 
স্থরেন বর্ধনকে পৃর্বান্থেই নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ জানিয়ে রেখেছিলেন 
যে, এই প্ল্যান অনুসারে কাজ করার পর বহু শেপ্টার-এর গ্ায়োজন 
হতে পারে এবং সেই ব্যবস্থার কিছু দায়িত্ব তাকেও গ্রহণ করতে 
হবে। 

ক্রীশ পাল অবশ্য হাঁবু মিত্রকে ডাঃ স্থরেন বর্ধনের হাওলা করে 
দিয়ে পরের গাঁড়িতেই কলকাতা চলে এলেন ।-"- 

হাবু মিত্র বরাবর ছিলেন সুরেন বর্ধনেরই নানা শেন্টারে। ডাক্তার 
হিসেবে থানার দারোগা-পুলিশও সুরেনবাবুকে সমীহ করত এবং তার 
অন্থগত ছিল । তারাই তাকে একদিন গোপনে বলে গেল যে, কলকাতা 
থেকে আই-বি'র লোক আসছে, বোধহয় সুরেনবাবুর গৃহ তল্লাশি 
হবে। ইতিমধ্যে হরিদাস দত্ত ধরা পড়ায় শ্রীণ পালও ডাঃ বর্ধনকে 
জানিয়েছেন, আসামের কোন “নিরাপদ শেশ্টারে” হাবুভাইকে পাঠিয়ে 
দেবার জন্যে । কাজেই, থানার লোকেদের সভর্ক-বাণী শোন। মাত্র 
ন্থরেনবাবু সেদিনই বিশ্বস্ত বন্ধু মারফৎ হাব মিত্রকে আসামের 
পাবত্যজাতি “রাভাদের আস্তানায় পাঠিয়ে দিলেন। াভা'দের 
মধ্যে ডাঃ বর্ধনের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। করেকটি তরুণ প্রাভা, 
ছিলেন তার গোপন-সংস্থার অনলস কর্মী । 


8./৮ 
গে 
রে 


এরপর ১৯১৫ সালে স্বুরেন বর্ধন আটক হালেন। হেম ঘোব, শ্রীশ 
পাল, হরিদাস দন্ত, খগেন দাস প্রমুখ কেউ-ইঈ বাঈরে নেই। কয়েক 
বছর পর স্থুরেনবাবু মুক্ত পেয়ে ফিরে এসে হাবু মিত্রের বু খোঁজ 
করলেন । শুধু জানলেন যে, তরুণ “রাভী”দের মোড়ল (তীর বিশ্বস্ত 
কমী ও অভীর্থ) এবং হাঁবুভীই নাকি একদিন কোথায় উধাও 
হয়ে গেছেন। ছু'জনেই নিথৌোজ। তিন বছর অনেক খোদ করেও 
গ্রামের লোকেরা তাদের কোন হদিস পায়নি । কারে কারো ধারণ। 
যে, তার! ক্রিয়ার পার হয়ে চীনের দিকে যাবেন বলে বেরিয়েছিলেন। 
পথে মৃত্যু হয়েছে কিনা জানা নেই। মোটের উপর হাবু মিত্রের সঠিক 
খবর সংসারে সকলেরই অবিদ্রিত। ডাক্তীর সুরেন বর্ধন একটি 
পত্রে আমাদের নান! প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লিখেছিলেন £-"্হাবু 
'রাভা'দের হেপাঁজতে ছিলেন । আমি আটক-দশা! হইতে দীর্ঘদিন পর 
মুক্ত হইয়া কিরিয়া আসিয়া বহু খোঁজ করিয়াও তাহার সম্বন্ধে কোন 
খবর উদ্ধার করিতে পারি নাই । যেখানে হাবুকে রাখা হইয়াছিল, 
সেখানে খোঁজ করিয়াও এই মাত্র জানিলাম যে, তিনি এবং তাহার 
সঙ্গা 'রাভা” যুবকটি তথায় নাই। কোথায় গিয়াছেন তাহা কেহ সঠিক 
বলিতে পারেন ন1।--'হাবুভাইয়ের শেষ-গরিণতি অজ্ঞাত। ফ্রষ্টিয়ার 
পাঁর হইতেও পারেন, অথবা পার হইতে যাইয়া মৃত্যামুখেও পতিত 
হঈতে পারেন।-"আমি লক্ষা করিয়াছি যে, হাঁবুর মধে। এক ধরনের 
বেক ছিল, সেই ঝেণিকের বশেই তিনি চলিতেন। অসম্ভব কার্ষে 
হাত দিয়া বিপদগ্রস্ত হওয়। তাহার পক্ষে একটুও অস্বাভাবিক নহে। 
আমি তীহার সঙ্গে একান্তে ও গভীরভাবে 1খিশিয়া তাহাকে যতটা 
জীনিয়াছিলাম, তাহা হইতে আমি নিশ্চয় ধারণা করি যে, হাবৃভাই 
সন্ন্যাসী বা আশ্রমবাসা (অনেকে মনে করেন যে, তিনি সন্নাষা 
হইয়াছেন : অবশ্য তাহার কোন ভিত্তি নাই ) হইবার লোক নহেন। 


১৩৭ 


মাত্র ছুই-তিন বৎসরের মধ্যে এই সিংহশিশু নিরামিষভোজী হইতে 
পারেন,_ইহ! অস্বাভাবিক । অধিকন্ত, হাবুর পক্ষে আত্মহত্যা” করাও 
অকল্পনীয়। -এ|ত্বহত্য। করিবার পূর্বে হাবু বরঞ্চ ছুই-একটা। দেশ-শক্র 
খুন করিয়। ফাসি বাইতে পারেন বলিয়া ভাবিতে পারি ।:-স্্যা, এখানে 
উল্লেখ করিতেছি যে, 'রাভা'রা হাবুভাইকে মহিষ চরাইবার কাজ 
দিয়াছিল। ছুই বন্ধু (হাবু এবং 'রাভা"দের তরুণ সর্দার ) মিলিয়া 
বনে-জঙ্গলে মহিষ লইয়। সারাদিন কাঁটাইয়া দিতেন । ভয়ডরহীন এই 
ছুইটি যুবক,_একটি স্ুসভা কলিকাতা নগন্ীর শহুরে-নাগরিক, 
অপরটি বুনো মান্ুব । কিন্তু ছুইডনের শিরায় একই এঁবছোহীর' 
তাজা খুন। ইহার আভাষ আমি পাইরাছিলাম বলিয়াই আমার স্ছিরি 
বিশ্বাস যে, উহার কিছু একটা অসন্তব কা করিতে যাইয়া মৃত্তা- 
বরণ করিয়াছেন । সেই পঁচছ৯ একটা” যে কাজ, তাহার পশ্চাতে 
দেশসেবার প্রেরণ। নিশ্চয় ছিল। তাই আমার কাছে তাহারা ছুঈ- 
জনেই মহান “ণহিদ । আমি তাহাদের প্রণান করি 1৮-০-২ 


হাওড়া জেলার “রসপুর' গ্রাম এখনো আছে । হাব মিত্র সেখানে 
নেই ।"*-যদিও হাবু গিত্রের দন্মভূমি এ রসপুর গ্রাম, সেখানে গত 
পঞ্চান্ বছরের ন্ুদার্থ পরিসরে ভার পায়ের ধুলা একবারও পাড়োন। 
'-'্রট্টিয়ার-প্রহরীর গুলির আঘাতেই হোক, বন্থাপশ্তর আক্রনশেঠ 
হোক, কিংবা! বেঘোরে বা অপঘাতেই হোক, হাবু শিত্র সন্বন্দে বগা 
চলে 2 475 0160 10 109179997-৩তার গ্রাণ পনাতক অবস্থায় 
দেশব্রতেই বন্ধৃহীন, আস্ত্রীয়হীন, নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিঃশেষিত হয়েছে । 
হাবু মিত্র বরণীয় “শহিদ, ।..-বিশ্বপথিক এ-শহিদের জন্মস্থান তাই 
পুণাস্থান । 
 *প্রস্থকারের নিকট “সভাষগঞ্জ, (পশ্চিম দিনাজপুর) হইতে লিখিত 
ভাক্তার স্থরেন্্র বর্ধনের ১৩৭৫ সনের ১১ই কান্ধন তারিখের পজ্জ। 


১ ৩৮ 


অন্ত্রলুটের পর 

এদিকে একুশ হাজার ছু'শ রাউণ্ড বুলেট ব্যতীত বাকি বুলেট ও 
পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তলই বিপ্লবীদের হাতে চলে গেছে। নান! 
গ্রপের মধ্যে অন্ত্র-বণ্টনে কোন পক্ষপাতিত্বের গুশ্রয় দেওয়া হয়নি । 
কারণ, বাঙলায় যত দল বা! দলাদলিই থাকুক, কর্মের ক্ষেত্রে বিপ্লবীর! 
দলের উধের্ধ উঠে যেতেন । মাউদ্রার পিস্তল লুট করা বা লুটের মাল 
আয়ত্তে রাখার কোন কাছেই অন্থশীলন সমিতি শরিক ছিল ন।.। 
কিন্ত মাল হাতে আসতেই অন্থুশীলন সমিতিকেও ভাগ দেওয়া হল। 

নলিনীকিশোর গুহ দিখেছেন £ *.**এই হতাকাঁও ( পুলিশ-কর্তা 
বসন্ত চ)টাজি-হত্যা ) ঢাকা ( অনুশীলন ) সমিতির লোকদের দ্বারা 
অনুষ্ঠিত ভয়। ইহাতে “মসা"র পিস্তল ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইতেছে । 
“মসা'র পিস্তল কলিকাতায় একটি দল কর্তৃক ( “রডা আর্মস্‌ কেস' ) 
অপহৃত হয়। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে, পিস্তলঞ্চলি বিভিন্ন 
দলে বটিত হইয়াছিল, অথবা! অন্ত্রের লেনদেনের ব্যবস্থা হইয়াছিল ।” 

(বাংলায় বিপ্লববাদ", _ পৃঃ ১১৬-১৭) 

নালনীবাবুর শেষের মন্তব্য বোধহয় ঠিক নয়। কারণ, বিশ্বস্ত- 
স্াত্রেট ডানা গিয়েছে ষে, 'মাউগ্জার পিস্তল যতীন মুখাজির নেতৃত্ে 
বাঙলার সকল দলই পান। এঠ বণ্টন-বাপার ঘটে কমের তাগিনে, 
দলগুলোর 'যাকৃশান' করার ক্ষমতাবৃদ্ধির সংকল্পে। এখানে 
'গ্গোনদেনে'র প্রশ্ন কারে! মনে আসেনি ; কেউ তা ভাবেননি বলেই 
মনে হয়। 


কিন্তু বীশতলার গুদামঘর থেকে পঞ্চাশ হাজার রাউন্ডের মধ্যে 
একুশ হাজার ছু'শ রাউণ্ড বুলেট ধরা পড়ে গেগ। গুদামঘরের 
নিরাপন্তার খোঁজে গিয়েই হরিদাস দত্ত পুলিশের বেড়াজালে পড়ে 
গেলেন। 


এদিকে হাবুভাই আপিস থেকে সেদিন অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গেই নিখোঁজ 
হওয়ায় লোম্যান্-টেগার্ট কোম্পানি ভীষণ বিচলিত হলেন । এতগুলো 
তাঙ্গা আধনিক মাল বিপ্লবীদের হাতে চলে গেল,__তাও এই ছুঃসময়ে, 
যখন ত্রিটিশ-সিংহের পুষ্ঠে জঙ্গা-জার্মান তীক্ষ থাব। মেরেছে! ১৯১৭ 
সাল, সে এক 'প্রলয়ঙ্কর কাল! 


টেগাঁট হন্যে হয়ে হাব্ভাইয়ের বন্ধু-বাহ্ধনদের খুঁজতে গিয়ে 
গ্রেপ্তার করলেন অন্থকুল সুখাজি' কালিদাস বন্থু, গিরীন ব্যানাজি, 
নরেন ব্যানাদ্রি ভূজঙ্গ ধর, নৈগ্যনাথ বিশ্বাস, সতীশ দে, উপেন সেন, 
প্রভৃদয়াল হিম্মংসিক। ও আশুতোষ রায়কে । বচবাজীবে বাঁশতলাব 
গুদামঘবেব কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে থাকার সময় হবিদাঁস 
দ্তকে ধবতে পেরে টেগাট. তো খুশিতে ডগমগ !-""হাঁদ্রার হলেও 
স্বাধীন-জাতির মানুষ,__এ'বা শক্রন বীরহে ও দক্ষতার তারিক করতে 
জানেন। হবিদাসবাবুকে থানার হাজির করাৰ পৰ মিঃ টেগাট, এসে 
প্রথম-দর্শনেই বলে উঠালেন £ “77119, [২০৪] 82170511521 
০৮ 900 215 1098860. ও'বায়েন্-হত্যা-বড়যন্ত্রেও (১৯১২ সাল) 
হরিদাস দন্তের নাম পুলিশেব কর্ণগোচব হয়েছিল বলেই টেগাট, তা 
স্বরূপ জানতেন। 


অতঃপব দায়ের করা হল মামলা”ধডা আস্‌ কন্স্পিরেসি 
কেস্চ। হরিদাস দন্ত, কালিদাস বন্ত, ভূন ধব ও নবেন ব্যানাঙ্দি 
বাতীত অপর আসামীরা মুক্তি পেলেন। ঠরিদীসবাবুর চারজন ছু'বছর 
করে সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করলেন । হবি্দাসনাবুকে 40110010১02]- 
5191 ৪৮1৭0০০,-এর জোরে, তাব হেপাজতেন বাশতলার বুলেট গুলে 


₹85 


পাওয়া গেছে” এই অভিযোগে অতিরিক্ত আরে ছ'বছরের সাজ। 
দেওয়া হল। কয়েদকাল শেষ হলে “তিন আইনে স্টেট্-প্রিজনার্‌ 
করে তাকে পাঠান হল হাজারিবাগ সেপ্ট 1ল্‌ জেলে । 

শ্রীশ পাল ও খগেন দীস কিছুদিন গা-ঢাক। দিয়ে থাকতে 
পেরেছিলেন । পরে ধরা পড়ে শ্রীশ পাল স্টেট-প্রিজনাররূপে নান। 
জেলে আটক থেকে শেষের দিকে হাঁজারিবাগ ভেলেই আনীত 
হালেন। খগেন দাস 'ভারতরক্ষা আইনে" গ্রেপ্তার হয়ে কুমিল্লার নান! 
গ্রামে অন্তরীণ থাকেন । 


অস্ত্র-হুরণ-বড়যন্ত্র সম্পর্কে টেগ্াার্ট 


গুরেই বল! হয়েছে যে, “রডা অস্ত্রহরণে”র সময় দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন হেমচন্দ্র ঘোষের মুক্তিসংঘের ( উত্তরকালের “বি. ভি. ) ও 
বিপিন গাঙ্গুলির আত্মোন্নতি সমিতির কর্মীবৃন্দ সম্মিলিত হয়ে । এই 
সম্পর্কে টেগা্ট, সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এতিহাসিক উম! 
মুখা্রি তার গ্রন্থে 2 %9৮ 200011155 31060. 01796 6176 
17761010615 01 17200 (3110525 102165 1190. 810098181708660 11) 
0৪10000 ড10) 0002 1:60)178105 0 002 017. 46001010980 
92.00161.”৮ (106588105 01106601006 00, 03০ 16৬01001008 
09056107616 1) .810£901 1109101) 19 :19157 ৬10০--]0 068 
হা)0121) [২০৮০91000179165,) 0.-46-48 ) 
[ আমাদের অনুসন্ধানে জান। গেছে যে, হেম ঘোষের দল পুরাতন 
আত্মোন্নতি সমিতির ভগ্নাবশেষের সঙ্গে কলকাতায় মিলিত হয়েছে । ] 

টেগার্ট সাহেবের পরের উক্তি হল ? ৮12 29105 1655001511016 
60] 01১15 6760 15 ০01960650. 7101) [72100 (01096 5 10215 
1 [02.008.% (1, 3. 0:9০50105, 2০৮৮, ০৫ ভ/০5 7321)801,-- ঘ্. ০, 
1030)--1,914) 


৯৪১ 


এর পরের উদ্ধৃতি £ 

€[1)6 001891910905 10101) ০1010011)9160 11) 1015 01661 
001010)61)060 11) 1$121:017) 1914) 10618 ৮7০ 1০0০1%20. 11001 
17086101000 2; 00110617019] 50100106 €0 67০ 27০০০ 019 
€ভ/০ 010]011)61701021701015 01 1772100 (1)09675 10210, 1080060 
17211095100. 2100 16109521) 1025 10970 76921) 56156 10 
0০৪10005 05 17610 03150956 10) 012০6 0: 21010910510 21) 
855953511)90101) 01 0619] 01 0176 16৬011101017215 7810. 
(7628165 01106600006) 1..3:151777 ঢু. ০. 239-15 002 1.3, 
76০0105, 30৬৮. 06 ৬৬০5৮ 96178591) ৮1৭০--]০ (690 [00192 


[২০৬০10610289165,১ ) 
[ ১৯১৪ সালের এই অস্ত্র-অপহরণের কার্ধের পুরে যে বৈপ্লবিক-যড়যন্ 
শুরু হয়েছিল তার খবর এই সমরে বিশ্বাসযোগ্য সুত্রে আমরা জানতে 
পারি। জানতে পারি যে, হেম ঘোষের দলের ছু'জন নামকরা সদম্য 
হরিদাস দত্ত ও খগেন দাসকে কলকাতায় পাঠান হয়েছিল বিপ্লবীদের 
পক্ষ থেকে একটি গুপ্ত-হত্যা সংঘটিত করার জন্যে । ] 

টেগাটের উদ্ধতিতে যে “গুপ্ত-হত্যা"র ষড়যন্ত্রের কথা বল! হয়েছে । 
তংসম্পর্কে আমর: পূর্বে কিছু উল্লেখ করেছি । রবাট ও'ব্রায়েন্কে 
নিধন করার সংকল্েই শ্রীশ পাল (মুক্তিসংঘ ) এবং হরিদাস সিকদার 
( আয্মোন্নতি ) মহোদয়দয়ের নির্দেশে হরিদাস দর্ত ও খগেন দাস তিন 
মাস কাল নগণ্য কুলির বেশে এবং কাজে আলেকজান্দার জুট মিল্স-এ 
( জগদ্দল) নিযুক্ত ছিলেন ও'ক্রায়েনের যাতায়াত ইত্যাদির সঠিক 
সংবাদ সংগ্রহকলে । উক্ত ও'ত্রায়েন সাহেব মিলেরই একটি বাঙালী 
কেরানীকে পদাঘাতে প্রাণে মেরে কেলেন এবং সে-দন্যে কোর্টে তার 
মীত্র পঞ্চাশ টাকা জরিমান হয়! এ-ব্যাপার নিয়ে সে-যুগে দেশবাসী 
বিক্ষুব্ধ হন এবং অম্ৃতবাজার প্রমুখ পত্রিকা বিশেষ আন্দোলন 
করেন 1: ও'ব্রায়েন্হত্যার এই বড়যন্ত্রের কথা পুলিশ অবগত 


৯৪২ 


হয়েছে জেনে বিপ্লকীর! উক্ত ব্যাপার থেকে হাত গুটিয়ে নেন। শুধু 
হাত গুটিয়ে নেওয়া নয়, _শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস সঙ্গে 
সঙ্গে পলাতক হন । 

উমা মুখাঁজি তীর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 

৮7116 6811111600০ 00 1311612 10701061 00175191905 
€09101-7%85, 1912) ৪5 10110%/60 05৮ €1)০ 7২0908:5 
21777501096 00175011805 ( £১05050) 1914 )---10172 00161 
20001 10 60০ [২0008 00105017905 ৪5 91151) 1781 21193 
21010 ৮190 01100. ৮910901 0০911910186015 11) 17211099 
10066 06 1%10106 921051)9 (18061 18. ৬, ) 85 ৬০1] 29 118 
4ঠ1]10]0] 10010176112) [791151) 91100811101) 08175011, 
13170151758, 101781 8120 51151) 1৬102 21105 13900. 0 01৫ 
48100101791 99100161. (০ (76580 [01919 0.5০100101791155,) 
চ.746-48 ) 
 গুভ্রায়েন-হত্যা-ষড়যন্ত্র (১৯১২, মার্ট-মে ) বার্থ হবার পর 'রডা 
অস্্র-অপহরণ-যড়যন্ত্র €( আগস্ট, ১৯১৪) সংঘটিত হয়।-*-রডা 
ঘড়যন্ত্রের প্রধান কর্ম-নায়ক ছিলেন শ্রীশ পাল। তার ছদ্মনাম ছিল 
“নরেন? । তীর একান্ত সহায়করূপে এগিয়ে এসেছিলেন মুক্তিসংঘের 
( উত্তরকালের “এব. ভি) হরিদাস দন্ত এবং আত্মোন্নতি সমিতির 
অন্থুকুল মুখাঞ্জি, হবিশ সিকদার, বিপিন গাঙ্গুলি, ভূজঙ্গ ধর ও শ্রীশ 
মিত্র ( হাবু ) গমুখ | ] 

উমা মুখা্রি আরো! লিখেছেন £ 

[0 1)95 00 09 10620 00205 1914 07643211581 78115 
1790 00176 100 20 010015001801175 161) 0176 4১060121020 
98170161 601 10116 2001017, 11015 00015 200262 0015 
ড810181016 016 17 00101720010 ৮৮101071175 00০৮ ০0: 


[২০909%,3 21105 (4৯05. 26, 1914), 10101) 000051) 0181)1760 
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8100 63600050108] 0 40100 ১৪17179+ (12021 3. ৬.) 
০0102002811 0011950186101) ড5161) 0106 4১600121090 
5৪016” 5০6 17 006 01500152106176 0 006 5075161)18:21)15 
6102 17981005 0: 78611) 10107610663 116066191005 2170 0106 
03210158181: 212 ০0150100005] 11) 6ড106170০9, 
[36510695, €1)০ 10908119016 1000 ০06 00177910895 ৮৮2৪ 
019৮/1 01956 (0 19011018790) 11010161162 20006 €11ও 
0076. (০ 01296 [00107) [০৬০10010191169, 0.--175-176 ) 
[ দেখা যায়, ১৯১৪ সালের কোন এক সময়ে “বরিশাল দল'ও 
“'আত্মোন্নতি সমিতি"র সঙ্গে কাজের তাগিদে মিলিত হয় । এই তিনটি 
দল-সমাবেশই ( আত্বোন্নতি, মুক্িসংঘ, বরিশাল দল ) ১৯১৪ সালের 
২৬শে আগস্ট রডা অস্ত্র-লুটের মুল্যবান সম্পদের অধিকীরী। হলেও লঙ্্ 
করা যায় যে, উক্ত অস্ত্র-লুঠনের প্ল্যান ও সে-প্ল্যান্কে কার্ষকর করার 
সমস্ত দায়িত্ব ঢাকার 'মুক্তিসংঘ' ( উত্তরকালের “বি. ভি.” ) বহন কর! 
সেও লুন্তিত অস্ত্রণস্ত্ের ব্টনভার সন্দেহাতীতরূপে নিয়েছিলেন যতীন 
মুখাঞ্জির অন্থগত বন্ধুগোষ্ঠী ও বরিশাল দলের, সভ্যবৃনদদ। এ ছাড়। 
মাদারীপুরের পূর্ণদাসের দলও এই সময় যতীন মুখাজির একান্ত 
সান্নিধ্যে এসেছিল । ] 


রূডা অন্ত্র-লু্ঠনের 
রাজনৈতিক গুরুত্ব 


ডা অস্ত্র-লুষ্ঠন” একটি বিচ্ছিন্ন লুটতরাজের কাহিনী নয়। 
বাঙলার বিপ্লবীদের সর্বভারতীয় বিপ্লব-অত্যুতখান সংক্রান্ত কাঁধক্রমের 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে এ বৈপ্লবিক-কার্য জড়িত। 

রাউলাট কমিটির রিপোর্টে আমরা পাই 2 “0০ 0১6৫৮ ০: 
ঢ715601 £0]0 17২0009. ৫০ 00.১ 2. 0) 01 6010170915219 11) 


02100009), 25 21) 2৮616 06 019০ £:590656 11010011021006 11) 
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€1)০ 06৬10100021) 06 12০11000178 01011)2 11) 36210891 
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1790 44 06 01552 1150015 (00581 1301002 ০0৫ 9601617 
1%000521 0156015 ৮০1: 50 ) ৮০1: 81107095026 0105 01500 
708650. €০9 9 0120212176 15৮০1000102] 00105 11) 13617591, 
8100 119 02109170108 01020150015 50 01501100650 ৬৮০1০ 
05০0 10. 54 08565 0£ 09800115 01: 1021710217 01: 20621001005 
৪ 09009165 2130 100111061 53052002176 0 4£৯85850, 1914 
(1২০৫09 8061010 0. 260) £১05050 1914). 16 10095 
1170220 58:21 702 5810. 6786 6০৬, 16 21055 1:2ড091016101021 
00012225 102৮০ 091061 [91906 11) 7321081 511)06০ /৯0£0156 
1914১ 1 10101 1/000501: 01500155601. £:010 [২9008 ৫ 
0০০. 178৮০ 1706 02০1 00920. (9910100 0000101666৩ 
[২০1১০:৮, ০.--44) 

[ কলকাতার বন্দুক-ব্যবসায়ী ও বন্দুক-প্রস্তুতকারক “রডা কোম্পানি, 
থেকে পিস্তল অপহরণের ঘটন! বাঙলাদেশে বৈপ্লবিক-অপরাধ- 
মূলক য়্যাক্‌শান্‌ বৃদ্ধির দিক থেকে সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ ।.*-সরকার 
বিশ্বস্তসত্রে অবগত যে, অপহৃত ৫০টি মাউজার পিস্তলের মধ্যে ৪৪টি 
পিস্তলই প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নাঙলার ৯টি বিভিন্ন বিপ্রবী-সংস্থার 
উদ্দেশে বিলি হয়ে যায়। বিলি-কর' পিস্তলগুলো ৫৪টি য়্যাকৃশীনে__ 
অর্থাৎ, ডাকাতি ও হত্যা সফল করার প্রয়াসে অথব। ডাকাতি ও হত্যা 
করার চেষ্টায়_-১৯১৪ সালের আগস্ট মাসের ( রডা-য়্যাক্শানের 
তারিখ ২৬শে আগস্ট, ১৯১৪ সাল) পর থেকে নানা য়্যাক্শানে 
ব্যবহৃত হয়। একথা নিদ্বন্দে বল! চলে যে, বাগলাদেশে ১৯১৪ সালের 
আগস্ট মাসের পর সংঘটিত যে-কোন য্যাক্শানে (ছু'একটি যদ্দি বা 
বাদ থাকে ) “রডা কোম্পানি' থেকে অপহৃত মাউজার পিস্তলগুলোই 
কাজে লাগান হয়েছে । 7 


১৪৫ 
সশস্ত্র বিপ্লব---১ 


মহ গুরুত্বপূর্ন এই কাজটি ছু'টি বিপ্লবীদলের কর্মীরা মিলেমিশে 
করেছিলেন। তৎসম্পর্কে “রাউলাট্ট কমিটি”র রিপোর্ট হলঃ 
“৬/০১০০ 3217581 7910 1001) ড7০:০ 2150 ০01৮10020 
7101) 2100210 0 01721080028. 721 11 16250090606 00০ 
৪০6৪1 00০6 0 1[5551:5. [২00098,5 80705. 

[ পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবীদলের লোকদের সঙ্গে পাক পার্টির এক 
বাক্তিও “রডা কোম্পানি'-র অস্ত্র অপহরণের কার্ধ হাতে-নাতে করার 
অপরাধে দণ্ডিত হন । ] 

এখানে বল। বাহুল্য যে, ণাক। পার্টি” হল হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 
প্রতিষ্টিত 'মুক্তিসংঘের'ই পুলিশ-প্রদত্ত নাম; এবং উক্ত পার্টির 
উল্লিখিত দণ্ুপ্রাপ্ত ব্যক্তিই হলেন রডা-য়্যাকৃশান্-প্রখ্যাত এবং অধুন! 
বহুজনবিদ্রিত বয়োবুদ্ধ বিপ্লবী-নেতা হরিদাস দত্ত । 

হরিদীসবাবু লিখেছেন £ *-.-১৯১৪ সাল। মহানায়কদ্বয় ( যতীন 
মুখা্তি ও রাসবিহারী বস্ত্র (সমগ্র বিপ্রবীদলগুলো। নিয়ে সারা ভারতে 
একটি সশস্ত্রবিপ্লবের পরিকল্পন' নুছঠুরূপে গ্রহণের পূর্বক্ষণে কিছু অস্ত্রশস্ত্র 
সংগ্রহের জন্য তৎপর হয়েছেন। বিদেশে নিবাসিত বিপ্লবী নেতারা 
জার্মানির সাথে যোগ-সাজসে ভারতের বিপ্লব সংঘটিত করতে ক্রমশ 
ব্যস্ত হলেন। বড়যন্ত্র পাকাপোক্ত হলে জাহাজবোঝাই অস্্ আসতে 
পারে, প্রচুর অর্থও আসতে পারে । কিন্তু তার আগে নিজেদের তে৷ 
কিছুট। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকা চাই? স্মাগল্-করা র্লিভল্বার- 
পিস্তলে প্রকৃত লড়াই চলে ন।। কারণ, অধিক সংখ্যায় তা পাওয়া 
যায় না, রাজ্যভাগ্ডার খুলে অর্থ দিলেও না। সুতরাং নেতারা অস্ত্র- 
সংগ্রহের নৃতন পথ খোঁরায় তংপর।...তাই “রডা*র অস্ত্র-লুটের 
সম্ভাবনা দেখেই শ্রী পালের মত ব্যক্তি চুপ করে বসে থাকতে 
পারেননি । লক্ষ বাঁধা ও আশঙ্কা মুহ্র্ঠে নস্তাৎ করে বীরদর্পে এই 
মানুষটি যখন কর্মে এগিয়ে গেলেন তখন আমরাও অনায়াসে এই 
সুদক্ষ নেতার পেছনে গিয়ে দাড়ালাম । শ্রীণদার পেছনে দাড়ানো 


৯৪৬ 


মানে, একটি কংক্রিটের ছূর্তেগ্ঠ প্রাচীরের আড়ালে দাড়ানো । তাকে 
আমর! যেভাবে জেনেছিলাম, তা অপরের কাছে ছুললভ ছিল বলেই 
তার কর্ম ও চরিত্রের মূল্যায়ন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ।” 
( উন্টোরথ'__অগ্রিযুগ-সংখ্যা, ১৫. ২. ৬৮) পৃঃ ১০-১২) 
হরিদাস দত্ত মহাশয়ের উক্তি থেকে এবং তৎকালীন রাজনীতিক 
অবস্থা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, এঁতিহাসিক ও বৈপ্লবিক 
গুরুত্বে রডা-য়্যাকৃশান্‌ বস্তুতই অনন্যসাধারণ। রডার অস্ত্রে সজ্জিত 
হয়েই বাঙলার বিপ্লবীরা দল ও গোষ্ঠী নিবিশেষে বনুক্ষেত্রে তাদের 
বিপ্লব-সংগ্রামকে প্রচণ্ততর করেছেন। অধিকন্ত,। বালেশ্বরের 
চাঁষখন্দে বিপ্লব-মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখাজি ও তার ছুর্জয় সতীর্ঘবৃন্দ 
এই অন্ত্র নিয়েই এতিহাসিক যুদ্ধ করে অমর হয়েছেন। '“মাউজার'- 
গুলোকে রাইফেল-এর মত ব্যবহার করা গিয়েছিল বলেই মাত্র 
পাঁচটি মানুষ প্রচুর সমরাস্ত্র-সজ্জিত বাহিনীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
প্রতিহত করতে পেরেছিলেন। সুতরাং এই “মাউজার, ও তার রসদ 
যোগাড় হয়েছিল যে-য়্যাকৃশান্-এ, তার মূল্য বোঝা কষ্টসাধ্য নয়। 


॥ দশ ॥ 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারত-জার্সান ষড়যন্ত্র 


১৯১৪ সাল পৃথিবীর মানচিত্র ওলটপাঁলট করে দিল। এই 
বছরটি ভারতবর্ষের ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মুক্তিচেষ্ট 
পৃথিবীর মহাসমরের কালে প্রচণ্ড হয়ে ওঠে । প্রচুর সম্ভাবনায় বিপ্লবের 
গতি অপ্রতিহত হয়। 

ইতিপূর্বে বাঙলায়, মহারাষ্ট্রে ও পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের কর্মোন্তোগের 
কিছু প্রকাশ নান। কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মাঝে মাঝে দেশের লোক দেখে 
বিম্মিত হয়েছে । কিন্তু তা সামান্য । ভিতরের প্রস্ত্রতি ও ব্যাপকতার 
সংবাদ ঘুণাক্ষরেও কেউ জানেনি। সবার অজ্ঞাতে বিপ্লবের যে 
আগুন ধূমায়িত ছিল, তার লেলিহান বিকিরণ বালেশ্বরের ভূমিতেই 
প্রথম দেখেছিল ইংরেজ- দেখেছিল ভারতবর্ষের নরনারী । 

ভারতবর্ধের প্রথম পর্বের ধিপ্লব-ইতিহাঁসে দেখা যায়__ছুঃসাহসী 
যুবকরা প্রয়োজনে ব্রিটিশের স্বজন ও তীবেদার, তথা ভারতের 
শত্রদের একটির পর একটি করে সরিয়ে দ্রেবার চেষ্টা করেছেন। 
তার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজকে ভীত করা, দেশবাসীকে ভয়হীন করে 
তোলা, ইংরেজ-শীসনকে না! মানা | ১৮৯৭ সালে দামোদর চাপেকারের 
র্যাণ্ড,-নিধন থেকে সুরু করে ১৯১২ সালে রাসবিহারীর নেতৃত্বে 
ভাইস্রয় লর্ড হাডিঞ্রের উপর বোমাবর্ষণ পর্যন্ত সকল য্যাকৃশান্ই 
উল্লিখিত কার্যক্রমের অন্তর্গত । 


তারপর আসে বিপ্লব-ইতিহাসের দ্বিতীজ পর্ব । এই পর্বে বিপ্লবীর! 
শক্রর বিরুদ্ধে সম্মুখ-সমরে আবিভূভ হন। বালেশ্বরে, বুড়িবালামের 
অনতিদূরে, চাষখন্দে ভারতীয়-বিপ্লবীদের সম্মুখ-সংঘর্ধের সুত্রপাত | 
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পৃথিবীর প্রত্যেকটি বিপ্লবের ইতিহাসেই চারটি স্তর বা ধাঁপ লক্ষ্য 
করা যায়ঃ (ক) প্রথম হল, রাষ্ট্র-প্রতীক ব! ব্যক্তিবিশেষ নিধন-পর্ব 
(50586 ০£ 11501510921 0)01:06), (খ) দ্বিতীয় হল, বাধ্যতামূলক 
সন্মুখ-সংঘর্ষ পর্ব ( চ0:05৫ 09678 0181 )) (গ) তৃতীয় হল; খণ্ড- 
অভ্যুত্থান পর্ব ([185016000)১ (ঘ) চতুর্থ হল, বিপ্লব (8৮৪%০|এ- 
(1010) বা শেষপব ।"*. 


ভারতবর্ষের বিপ্লব-ইতিহাসেও প্রথম পর্ব শেষ হতে না-হতেই 
এসে পড়ল বিশ্ব-মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ইংরেজের প্রতিপক্ষ ছিল জার্মানি। 
'শক্রর শত্রু তোমার মিত্র-_-এই তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক-বাণী 
বিপ্লবীদের অজানা নেই। তাই ভারতের ও বহির্ভারতের ভারতীয় 
বিপ্লবীরা জার্মানির সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘটিয়ে ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাবার 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। এই বিপ্লবে টেনে আন! হবে ব্রিটিশ-ক্যাম্প 
থেকে ভারতীয়-সেনাবাহিনীকে ভারতীয় সংগ্রামের পক্ষে । তাদের 
পরিচালন! করবে বিপ্লবী-ভারতবর্ষ। 

কিন্তু বিপ্লবীদের হিসেবে ভূল হল। তীরা ছু'টি ধাপ বাদ দিয়ে 
সরাসরি চতুর্থ ধাপে প! দিতে গেলেন। অর্থাৎ, “ফোর্সড্‌ ওপেন্‌ 
ফাইট ও “ইনসারেক্শান্ পর্বদ্ধয় পার না হয়েই শুধুমাত্র সেনাবাহিনী 
ও বিপ্লবীদের যোগসাজসে যে-বিপ্লব করতে চেয়েছিলেন, জনসাধারণ 
তার শরিক ছিল না। কারণ, “ওপেন্‌ ফাইট.» “ইনসারেকশান্। ও 
গণসংযোগ ব্যতীত বিপ্লবের পথে দেশ তৈয়ের হয় ন!। 

এ-সত্য বিপ্লবীদেরও জানা ছিল। কিন্ত বিশ্বযুদ্ধ তো ইচ্ছা করলেই 
ঘটান যায় না ! সুতরাং স্যৌগ অবহেল। করা মূর্খের কাজ মনে করেই 
তার! ছু'টো। ধাপ ডিডিয়ে চরম ধাপে পা দিলেন। এই কাজে 
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হুঃসাহসের অস্ত ছিল না । আপাতত ব্যর্থ হলেন তারা ৷ তাতে ক্ষতি 
নেই। সানন্দে তাই শুরু করলেন বিপ্লবী দ্বিতীয় পর্বের পথে নৃতন 
করে যাত্র। । অভিজ্ঞতায় ও ছুর্জয় সংকল্পে সে-যাত্রা সুন্দরতর হল। 


“ইণ্ডো-জার্মান্‌ ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেছে। দিনের পর দিন অপেক্ষা 
করে জার্মানির অস্ত্রশস্ত্র আর পাওয়া গেল না। পথে “বিভীষণেরা 
বিশ্বাসঘাতকতা করল। এদিকে ছাউনিতে ছাউনিতে ভারতীয় সৈন্যরা 
জাতীয়-যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার জন্যে উন্মুখ থেকেও যুদ্ধের আহ্বান আর 
শুনল না। বাধ্য হয়ে রাসবিহারী পালিয়ে গেলেন জাপানে । 
যতীন্দ্রনাথ তীর চারটি ছূর্জয় সঙ্গীসহ স্থির করলেন, _“ঘরে আর ফিরে 
যাব না, পালিয়ে পালিয়ে আর ঘুরব না, সন্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দেব ।' 
'**বাধ্য হয়ে চাঁষখন্বে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এরই নাম 
“ফোস্ড্‌ ওপেন্‌ ফাইট” । যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবী-ভারতকে দ্বিতীয় ধাপে 
তুলে দিলেন । শুরু হল সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দেবার ইতিহাস । বিপ্লবীদের 
কানে কানে পৌছল এক আদেশ-__ধর! যদি পড়, পালাবার প্রয়োজন 
নেই, যুদ্ধ দান করে শক্রকে ধ্বংস কর । প্রয়োজনে ধ্বংসের মুখে নিজেও 
নিঃশেষ হও ।.-১৯১৫ সালে সংঘটিত “বালেশ্বর'-যুদ্ধের পর দেখা যায়, 
১৯১৮ সালে গৌহাটির “নবগ্রহ” পাহাড়ে পুলিশের সঙ্গে সন্মুখ-সংগ্রামে 
বিপ্লবীদের লিপ্ত হতে। ইতিপূর্বে ১৯১৭ সালে “তেনজিয়া” গ্রামে 
সম্মুখ-সংঘর্ষেই গোবিন্দ কর ও নিকুপ্তী পাল আহত হন। আবার 
১৯১৮ সালেই ঢাকার কলতাবাঁজারে এ 'কোস্্‌ডভ্‌ ওপেন্‌ ফাঁইটে'-উ 
নলিনী বাঁগচি ও তারিণী মজুমদার শহিদের মৃত্যু বরণ করেন |" 


অতঃপর ১৯১৯ সালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীর 
পদার্পণ ঘটায় অবস্থার পরিবর্তন হয়। সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধীজির 
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আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা ৷ মহাত্ার আন্দোলন পুরো দশটি 
বছর ধরে (অর্থাৎ ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ) ভারতবর্ষের গণ-চেতনাঁকে 
অদ্ভুত সাফল্যে উদ্ুদ্ধ করে যায়। যে-কাজ এতাবং বিপ্লবীদের কর! 
সম্ভব হয়নি, তা আরম্ত ও পূর্ণ করলেন মহাত্বা গান্ধী। বিপ্লবীর! 
গান্ধীজি-প্রদত্ত সুযোগ উপেক্ষা করেননি । তীরাও কংগ্রেস- 
আন্দোলনকে “পলিসি” হিসেবে গ্রহণ করে এমনভাবে তার শরিক 
হলেন যে, বাঙলাদেশে অন্তত তীদের বাদ দিয়ে দেশবন্ধু পর্যন্ত পথচল। 
সম্ভব মনে করেননি। দেশপ্রিয় জে. এম্‌. সেনগুপ্ত বা দেশগৌরব 
সুভাষচন্দ্র বস্থুকেও তীদেরই সম্পূর্ণ সহায়তায় কাজ করতে হয়েছে। 
বিপ্লবীরা গণ-সংযোগ পরম নিষ্ঠায় শুরু করেছিলেন বলেই দেখ' 
যায়, যে-জনসাধারণ অজ্ঞতার বশে যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ পঞ্চবীরকে 
বুড়িবালামের অণতিদূরে চাষখন্দে ধরিয়ে দেবার ফাঁদে পা! বাড়িয়েছিল, 
সেই জনসাধারণই পনের বছর পর, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল অবধি 
হূর্ধসেন ও তার বাহিনীকে কর্ণফুলীর তীরে আশ্রয় ও খান দিয়ে 
মায়ের মত লালন করেছিল ।.*১৯১৯ থেকে ১১৯২৯ সাল পর্যন্ত 
বিপ্লবীদের কর্মচেষ্টা স্তিমিত হয়ে আসে নান! কারণে । তন্মধ্যে প্রধান 
কারণ হল” সবাশ্রে নৃতন করে প্রস্ততি করতে হবে। নচেৎ একটি 
ধাপ থেকে আর একটি ধাপ উপরে ওঠা যায় ন1, আগামী বিপ্লব 
এগিয়ে আসে না । 

বিপ্লবীরা ভাল করেই বুঝেছেন যে, গণ-সংযোগ তাদের করতেই 
হবে। মহাত্মার আন্দোলন তাঁদের সবৌত্তম প্ল্যাটফর্ম ৷ তাই তাদের 
একাংশ কংগ্রেসের সঙ্গে আপ্রাণ যুক্ত হলেন। অপরাংশ সংগোপনে 
আশু সশন্ত্র-বিপ্লবের পথে প্রস্তুত হতে থাকলেন । 

এইভাবেই কেটে গেল দশটি বছর।.."মাঝে মাঝে অবশ্য 
বিপ্লবীর শাণিত অস্ত্র চমক দিয়ে গেছে ।..'সেটা অস্ত্র শানানর মতই 
আত্ম-শক্তির পরীক্ষা ।-*" 
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এল ১৯৩০ সাল। এ-বছরেই বিপ্লাবের ইতিহাসের তৃতীয় পর্বের 
সুচনা । ভ্ূর্যসেন বিপ্লবী-ভারতকে তৃতীয় ধাপে তুলে দিলেন। 
চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ তার নেতৃত্বে সফল ইন্সারেক্শান্, সংঘটিত 
করল। ছু'চার দিনের জন্যে চট্টগ্রাম শহর ইংরেজ-শাঁসনের বাইরে 
চলে গেল ।-*'তারপর ধলঘাট, কালারপোঁল ইত্যাদি নানাস্থানে সম্মুখ- 
সংগ্রামে শৌর্ষের ইতিহাস বিরচিত হতে থাকল । 

সার বাঙলায় ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল ব্যেপে এক মহা 
বীর্ষবন্তার এ্তিহ্য বঙ্গীয় তরুণ-তরুণীর রক্তলেখায় লিখিত হয়ে 
গেল। চট্টগ্রামের যুব-উথানের পর মাত্র আট মাসের মধ্যেই দেখা 
গেল, বিনয় বসুর নেতৃত্বে ডালহৌসী স্কোয়ারে রাইটার্স -বিল্ডিংস্‌ 
আক্রমণ ও “বারান্দা -যুদ্ধ' । সেইকালে সমগ্র বাঙলার সশশ্ত্র-বিপ্লবীরা 
ইন্সারেকৃশীন্-এর মুড়-এ ভয়ঙ্কর হয়ে দেখ! দিয়েছিলেন । 


অতঃপর এল চরম মুহুর্ত। ১৯৪১-৪৫ সাল। ভারতীয় বিপ্লব- 
ইতিহাসের ইহাই চতুর্থ বা শেষ পর্ব। “বিপ্লবে'র পর্বে তুলে দিলেন 
বিপ্লবী-ভারতকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র । নেতারঞ্জির অভ্ভতপূর্ব নায়কত্বে 
“আজাদ হিন্দ বাহিনীর আবির্ভাব। তীরই প্রভাবে “বিয়াল্লিশের, 
আন্দোলন, নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদি সব মিলিয়ে সার্থক বিপ্লব দিল 
ব্রিটিশকে এমন আঘাত-_যাঁর ফলশ্রতি হল ১৯৪৭ সালে ভারত 
থেকে ব্রিটিশের বহিষ্কার এবং ভারতের রাষ্্রিক-ম্বাধীনতা প্রাপ্তি ।-.. 

আমরা এখন হীণ্ডো-জার্মান্‌ ষড়যন্ত্রে গদর পার্টি'র স্থান এবং ব্যর্থ 
ষড়যন্ত্রকে মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ কর্তৃক শৌর্-সাধনায় রূপান্তরিত করার 
অপুর কাহিনী ক্রমশ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করব । 
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গদর পার্টির অবদান 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পাঞ্জাবের প্রখ্যাত বিপ্লবী হরদয়াল 
সরকারী-বৃত্তি ও লগ্ুনের পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে আমেরিকায় চলে 
গিয়েছিলেন। একান্ত মেধাবী হরদয়ালের মেধা ব্যারিস্টার বা 
আই.সি.এস্‌. হবার বিদ্যা অর্জনে খুশি হতে পারেনি । কারণ, দেশপ্রেম 
ও বিগ্লব-ভিজ্ঞাসায় তীর বুদ্ধি ও প্রতিভ। নিবিষ্ট ছিল। তিনি লগ্নে 
শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার বিপ্লব-প্রচারের সঙ্গী হলেন এবং বালিন-প্যারির 
ভারতীয় বিপ্লবীদের আস্তানায় আনাগোন। শুরু করলেন। তারপর 
১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে চলে এলেন আমেরিকায়। এদিকে বিষু 
গণেশ পিডলেও এসে গেলেন সেখানে । 

ইতিপূর্বে ১৯০৮ সালেই ক্যালিফোণিয়াতে কতিপয় ভারতীয় ছাত্র 
ইপ্ডিয়ান্‌ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বাণী প্রচারকল্পে । উক্ত ইপ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ 
ক্রমে তারকনাথ দাস, পাগ্রাম খানকোজি এবং কাশীরাম প্রমুখ 
বিপ্লবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০৯ সালে “এশিয়াটিক্‌ ইমিগ্রেশান্‌ 
বিল্‌' পাশ হওয়াতে আমেরিক! ও ক্যানাডার শিখ-বাসিন্দাদের মধ্যে 
অত্যন্ত অসন্তোষ দেখা দেয়। এই অসন্তোষকে ধিপ্লবী-নেতারা 
কাজে লাগিয়ে 'লীগ্‌+এর প্রভাব বিস্তৃত করেন। তাই ১৯১১ সালে 
আমেরিকায় এসেই হরদয়াল ও পিউ.লে উক্ত “'লীগ.”-এ তীদের আদর্শ 
কর্মস্থল খুঁজে পেলেন । ফ্রান্পিদ্কো। শহরে 'লীগ.-এর বড় আড্ডা ।-** 

হরদয়াল মেধাবী ও উচুদরের পণ্ডিত। ইতিহাস ও মানবতত্ে 
তার অগাধ বিদ্যা । অধিকন্ত, তিনি অদ্ভুত বাগ্ী। কাজেই, 
বিপ্লবীদের কর্মে ও জিজ্ঞাসায় তিনি নতুন প্রাণ, দৃষ্টিকোণ ও উদ্যম 
সঞ্চারিত করলেন। অদম্য কর্মী পিঙলে তার অভ্রান্ত সহায়ক ।"*. 

ইতিমধ্যে ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধিকল্পে 
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“হিন্দৃস্থানী এ্যাসোসিয়েশান্, এবং প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বর্ণ-ধর্ম- 
প্রদেশ-নিবিশেষে এঁকাত্য স্থাপনকল্ে হিতিয়ান্‌ এযাসোসিয়েশাশ্‌ 
প্রভৃতি সস্থা স্থাপিত হয়ে গেছে ।-..কিন্ত বিগ্লবীরা এতেই তুষ্ট 
থাকলেন না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের কামনায়, সরাসরি 
রাজনৈতিক উদ্দেশে তারা একটি বিপ্লবীদল প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন 
বোধ করলেন ।-..তাই ১৯১৩ সালে স্থাপিত হল “গর দল । “গদর, 
মানে বিদ্রোহ। গুরুমুখী ভাষায় দলের একটি মুখপত্রও বেরুল। 
বুলেটিন আকারে তার প্রকাশ। ক্রমে তার উর্ু-হিন্দি-গুজরাটি 
সংস্করণও প্রকাশিত হতে থাকল। বিপ্লবীদের আস্তানার নাম হল 
“যুগান্তর আশ্রম । আশ্রমে ছিল একটি ছাপাখানা । “গদর' সেখান 
থেকেই ছাপা হত। কিছুকালের মধ্যেই ইংরেজি ভাষায় "গদর, কাগজ 
প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল হরদয়ালের সম্পাদনায় । হরদয়ালের 
অগ্নি-বর্ধী ভাষা আগুন ছড়িয়ে দিতে লাগল প্রবাসী ভাঁরতীয়দের 
মধ্যে । এই গুসঙ্গে “সিডিশান্‌ কমিটি রিপোর্ট বলেছে 2 *[015 
1101) (77210955581 ) 1790 21160. 11) ১20 17171)01500 11) 
19119 17000020 ৮710) 199551010806  410510101701019 2100 
0:610211011160 €0 117510116 9107 1015 0৮710 5101116 25 1021)% 2.5 
009951012 ০0: 1015 £2110%/-0001)0:510761), 1362 5621060 £. 
[09ড75181001 091160 401790917, ৬৬100 1015 101107215 106 
0601060 €0 156000660১০ 431780597 £156]0 10 177019. 
[10611 01655 85 081160 0002 “7091001 £১51910.1010611 
[09021 785 10111766011) 100016 01010. 01021170191) 1.91)0509. 
16 25 5100] 01501100050 21700105 110019105 10 4৯১11021102 
8100 ৮78.5 £01%/81090. 6০ 11)019. 

(49801001 001010010662 1২60010১ 0.--102 ) 
[এই লোক (হরদয়াল ) ১৯১১ সালে সানফ্রান্সিস্কোতে আসেন। 
ব্রিটিশ-বিদ্বেষ ছিল তীর মজ্জায়। ব্বদেশবাসীকে নিজের মতবাদে 
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প্রভাবিত করার আবেগে তিনি মত্ত। তিনি “গদর' নামে একটি 
কাগজ প্রকাশ করলেন। তিনি ও তীর দল কাগজখানা বিনামুল্যে 
ভারতবর্ষে বিলি করা স্থির করলেন। আমেরিকায় তাদের প্রেসটির 
নাম দেওয়। হল “যুগান্তর আশ্রম । তাদের কাগজ বহু ভারতীয় 
ভাষায় প্রকাশিত হত। আমেরিকায় প্রবাসী-ভারতীয় মহলে এবং 
ভারতবর্ষে এর বহুল প্রচার ছিল। ] 

এই কাগজ সম্পর্কে গসিডিশীন্‌ কমিটি রিপোর্টে আরো আছে £ 
[6 525 06 ৪ 1016706 2100-73101051) 1780016১ 1019511)5 01 
৪৬০1: 7899101) 71101 16 50010. 70095511015 ০%:০166) 0162- 
01017)6 01000612100. 10005 17 22] 521705106 2:90 
01016 81] 1[1101815 00 509 00 [10019 710) 01)০ 2য001695 
০৮০০ 06 ০0201001660175 1700010615 ০8101511)5 155010001 2170 
€%0০111176 0102 1010161510 0৮610010101 105 2105 210 ৪৬০] 
11)621)5.)? (9. 0. 7২67০01৮ ০.৮7102) 
[ একাগজ ছিল ভীষণভাবে ব্রিটিশ-দ্রোহী। এ-কাগজ মান্গুষের 
হৃদয়াবেগ ও অনুভূতিকে ত্রিটিশের বিরুদ্ধে চাঁলিত করবার প্রত্যেকটি 
উপায় গ্রহণ করত। কাগজের প্রত্যেকটি পংক্তিতে থাকত হত্যা ও 
বিদ্রোহের আহ্বান, থাকত প্রবাসী-ভারতীয়দের উদ্বোশ্টে অনুরোধ যে, 
তার। দলে দলে ভারতে ফিরে যাক এবং আসন্ন বিপ্লবের সহায়ক হয়ে 
যে-কোন প্রকারে ত্রিটিশ-সরকারকে ভারতের ভূমি থেকে উৎখাত 
করুক । ] 

“শিডিশান্‌ কমিটি রিপোর্টই লিখেছে যে, হরদয়াল এবং তার 
বন্ধুরা অজস্র সভা-সমিতি ডেকে ভারতীয় বিপ্লবের কথা৷ দ্বিধাহীন 
কণ্ঠে প্রচার করেছেন। ১৯১৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর স্তাক্রামেন্টো 
শহরে আহুত সভার উল্লেখে কমিটির উক্তি হল 2-*:%চ0010:515 ০: 
191001005 5601010101565 210 10101021215 ০1০ 0159185০0 01 
02 50:22 2100. 12৮০1061018815 10090609০9 ০16 62101010660. 
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[71179115 1721058581 6010. 00০ 210019102 01120 03610079175 
725 [01:21071116 00 £0 60 ৪: 1010 127517100, 20 039৫ 10 
725 0006 ০0 52107620500 £0 €0 11)019 101 0106 002011)8 
12501061012. (5. 0. 7২০: ০,102) 


[ নামকর! রাজদ্রোহী ও ব্রিটিশ-হত্যাকারীদের ছবি এবং বিপ্লবের 
বাণী লিখিত নান! পোস্টার সভামণ্পে প্রদশিত হয়েছিল । সবশেষে 
হরদয়াল সমবেত শ্রোতাদের উদ্দেশে বললেন যে জার্মানি ইংরেজের 
বিরুদ্ধে লড়াই করবার উদ্ভোগ করছে এবং সময় আগত, এখনই 
আমাদের সকলকে চলে যেতে হবে ভারতবর্ষে আসন্ন বিপ্লবের শরিক 
হবার জন্তে । ] 

“সিডিশীন কমিটিরই রিপের্ট যেহ ৮7810959193 
85515060. 17) 0725০ 0921:91610175 17095 ৮৪1107025 11010621891 
128069]5 095 ৪ 171700 18817790 1২210) (510218018১) 1)0 1880 
০০218 21001 0৫6 6৮০ 52161005 70919015177, [17019 2100 105 
৪. 11917217017)90917) 17810760 13811080011. 

(5. 0. 17২০0016 2৮102) 
[ বিপ্লবের কাজে হরদয়ালের সহায়ক ছিলেন একজন হিন্দু; নাম তাঁর 
রামচন্দ্র । রামচন্দ্র ভারতে থাঁকাঁকালে ছু'টি রাজদ্রোহী কাগজ 
সম্পাদনা করে গেছেন। দ্বিতীয় সহায়ক ছিলেন একজন মুসলমান । 
নাম তার বরকৎউল্লা | ] 


হরদয়ালের কার্যকলাপে ব্রিটিশ-সরকারের আতঙ্ক হল। ১৯১৪ 
সালের ২৩শে মার্চ ব্রিটিশের প্ররোচনায় হরদয়ালকে আমেরিকার 
পুলিশ গ্রেপ্তার করল। 

কিন্ত হরদয়াল জামিনে মুক্তি পেয়েই পালিয়ে গেলেন আমেরিকা 
থেকে স্ুুইজারল্যাণ্ডে। নইলে আমেরিকা-সরকার তাকে ব্রিটিশের 
হাতে তুলে দিত। তবে ষে আগুন তিনি আমেরিকায় ছড়িয়ে 
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এসেছিলেন প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে, তাকে প্রশমিত করার ক্ষমতা 
কোন রাষ্ট্রের হাতে ছিল না । 

হরদয়ালের কর্মভার রামচন্দ্র ও বরকতউল্লা তুলে নিলেন নিজেদের 
হাতে । “গদর' পত্রিকা ও “যুগান্তর আশ্রম সগৌরবে চলতে লাগল। 
এদিকে হরদয়াল সুইজারল্যাণ্ড থেকে বালিনে চলে এলেন। তার 
পাণ্ডিত্য, দেশপ্রেম, ভয়হীনতা ও বৈপ্লবিক-চিন্তার স্বচ্ছতা তাকে 
ভারত-জার্মীন' ষড়যন্ত্রের পুরোতাগে স্থান দিয়েছিল। “গদর, দলের 
বরকৎউল্লাও কিছুদিন পর আমেরিকা থেকে চলে এসে উক্ত ষড়যন্ত্রে 
শরিক হন। এদিকে বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীরা জাম্মান- 
রাষ্ট্রের সঙ্গে “ইত্ডিয়ান্‌ ন্যাশনাল্‌ লীগ.-এর কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন 
করেছেন। তারক দীস, স্বুরেন কর, চম্পকরামন্‌ পিল্লাই, চন্দ্রকান্ত 
চক্রবতি, হেরম্ব গুপ্ত প্রমুখও সেই সঙ্গে জুটে গেছেন। হরদয়ালও 
এসে জুটে গেলেন। এ-সময়ই স্ুরেন বন্ু (পরে 3008891 ভ/8661 
77০০ প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা ) কলকাতা থেকে জাপান হয়ে 
প্যারিসে এসে বোমা তৈয়ের শিখে গদর' দলের বোমা-বিশেষজ্ঞ হয়ে 
গেছেন ।"-. 


হুরদয়ালের পর বরামচজ্জ 
(সান্ফ্রান্সিস্কো-বিচার ) 


একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মান মুলুক থেকে গোপনে 
হরদয়াল চলে আসার সময় “গদর' দলের নেতৃত্ব রামচন্দ্রের উপর ন্যস্ত 
হয়। এখানে রামচন্দ্র সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। 

পেশোয়ারবাসী এই তেজস্বী যুবক ভারতবর্ষে থাকাঁকালেই 
বিপ্রব-ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। রূপে-গুণে-পাঞ্ডিত্যে তরুণ রামচন্দ্র 
ছিলেন হরদয়ালেরই যোগ্যতম উত্তরাধিকারী । এই ছু'জন বিপ্ব- 
মুখর বন্ধুর কলম থেকেই এতদিন আগুন ঝরে ঝরে পড়ছিল “গদর' 
পত্রিকার মাধ্যমে । ভাতে প্রবাসী ভারতবাসী ভারতকে নৃতন করে 
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ভালবাসতে শিখল; আমেরিকার লোকেরা ভারতের বন্ধনদশ। 
সম্পর্কে কিছু কিছু ওয়াকিবহাল হতে থাকল । হরদয়াল চলে আসার 
পর রামচন্দ্র সানন্দে তুলে নিলেন পইন্দুস্থান গদর পত্রিকা” ও নানাবিধ 
প্যাম্ফ্লেটু ইত্যাদি লেখার ও প্রকাশের ভার এবং বিপ্লব-সংস্থাকে 
প্রসারিত ও শাণিত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব । উভয় দায়-দায়িত্বেই 
রামচন্দ্র নিরভীক ও একনিষ্ঠ বিপ্লবীর দক্ষত। দেখিয়েছেন। 

ক্রমে রামচন্দ্র মাকিনদেশে একখানি অগ্নিশিখার পরিচয়ে 
প্রকাশিত হয়ে উঠলেন। আমেরিকাঁবাসী বিম্মণে তাকাল এই তীক্ষ 
ইম্পাতখানার ঝলমলে রূপের পানে । ব্রিটিশ-শীসনের নগ্ন চেহারা 
তিনি তাদের গোচরে তুলে ধরলেন । কিন্তু যুদ্ধকালে এসব প্রচারকাধ 
ইংরেজ বরদাস্ত করতে পারে না । অথচ ধৈর্য হারালে চলবে কেন ? 
আমেরিকার আশ্রয়পুষ্ট “ছুষ্টকে দমন করতে হলে তাড়াহুড়া করার 
অর্থ হয়না । তাছাড়া আমেরিকার কাগজগুলো রামচন্দ্রের বক্তব্য 
বড় করে ছাপায়। তার! যেন ওসব বক্তব্যে নিউজ ভ্যালু খুঁজে 
পায়। লর্ড হাড়িঞজ একবার ৮[1)2 ট্ব৩৮ 501]. 11065 
( 0.5.4. ) নামক কাগজের প্রতিনিধির কাছে আমেরিকায় ভারতীয় 
বিপ্লবীদের কার্যকলাপকে “এনাকিস্টিক' বলে অভিহিত করেন। সেই 
মিথ্য। উক্তির জবাব দিতে রামচক্দ্রের দেরি হল না। রামচন্দ্রের দীর্ঘ 
প্রত্যুত্তর সমাদরে ছাপলেন শখ. খু. [10865-এর সম্পাদক। 
লিখেছিলেন বিপ্লবী রামচন্দ্র 2.-৬/০ 212 1)06 2158101)15010 ০৫ 
16001911081)5-*0] 0181 15 501560001৬০) 11750 210. 1856. 
৬৬০ 2117) 26101011175 1255 61৪1) 602 25901191017)601)6 11) 
19018. 0 2 1210010110১ ৪. 030৮ 21710721706 06 612 70601010) 0% 
€)০ 0690016১101: 002 170201016 12 [17012.+ (11901917 চ126001 
100৬০006100: [২০৬০91001018810165 11) /৯00211০9”১ ০,83 ) 
[ আমরা নৈরাজ্যবাদী নই। আমরা প্রছ্াতন্ত্বাদে বিশ্বাসী । শুরু 
থেকে শেষ অবধি আমাদের কার্ধকলাপ গঠনমূলক । আমাদের 
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একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতীয় জনগণ দ্বারা, তাদের জন্যে, তাদেরই 
আধিপত্যে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা । ] 

কিন্ত ইন্দো-জীম্মান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ভাচ.-বিপ্রবী ডেকার্‌ (7 
[90৬25 19611.০1 ) জাতীয় ব্যক্তিদের বিশ্বাসঘাতকতায় “সান্- 
ফ্রান্সিস্কোৌ-বিচার' নামক মামলার স্ত্রপাত ঘটে ত্রিটিশের তাগিদে, 
মাঞ্কিন সরকারের সৌকর্ষে। মামলাটি পাঁচ মাস ধরে চলে । ১৯১৭ 
সালের ২২শে নভেম্বর থেকে ১৯১৮ সালের ২৪শে এপ্রিল পরন্ত। 

এ-মামলায় জীক-জমকের অন্ত ছিল না। [106 ০০95 00 
€)০ 31010151 (0৬910010001) [01150 18৬০ 10921). ০1056 00 
$1,000১0090 40115117162 1991 250061)52 »85 19190281015 
5৮102 01286 200001861০0 1001)0120 10061010215 ০0 0106 
9116151) ১০০০১০1৮1০০ ৬৮০1:০ 117 ১৪10 1:81)015009 101 10016 
€1)21) চা 5০915 ড7071016 017 110019810 08595, ৬৬100765965 
[02৮6 0০০10 50101001020 10100 221৮ 01121 01 019০ £10909 


2 2. (12006180005 079119.+ 
(এ. হর. ৬, : 2২, 1, £10020108+) 0.778-79 ) 


[ ইংরেজ-সরকারের খরচ দশ লক্ষ ডলারের কম হয়নি । যথার্থ খরচ 
তার দ্বিগুণ হয়েছিল বলে ধারণ করা যাঁয়। ছু"বছর ধরে ইংরেজের 
সিক্রেট পুলিশ ও রাজনীতিক-বিভাগের ছু'শ কর্মচারী সান্ফ্রান্সিস্কো। 
নগরীতে নিযুক্ত ছিলেন। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে প্রচুর অর্থব্যয়ে 
সাক্ষী-সাবুদ আন হয়েছিল । ] 


১৯১৭ সালের ৭ই এপ্রিল রামচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন। তখন তিনি 
“হিন্দুস্থান গদর' পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক । মামলা শুরু হল 
নভেম্বরের ২০ তারিখে । ডেকার্‌ হল রাজসাক্ষী। মামলায় ধৃত 
ইউরোপের শানাদেশীয় আসামীদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি হয় 
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দোঁষ ত্বীকার করেছিল, নয়তো রাজসাক্ষীর স্থান নিয়েছিল। 
বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে কিছু ভারতীয়ও ছিল। 

কিন্তু রামচন্দ্র ও তার দেশী-বিদেশী প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ জন সতীর্থ 
বীরের মত এই বিচার-প্রহসনকে সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন । বিচারের 
শেষের দ্রকে (২৬. ২. ১৯১৮) রামচন্দ্র বন্দীর কাঠগড়া, থেকে 
বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট উইলসনের উদ্দেশে 2 “7012, [761809, 
75500 21519) 110100০০, 1$1919758--611256 212 81] 50190 
508655.701755 5900]10 10০ 12101256176697 11) 0106 [92902 
0010:021:21)00১ 1006 0 006 (০৮৬ ০10017)61015 10101 00101- 
[786০ 60210) 006 1705 121012961)0961595 ০0 00611 ০৬1) 
5216061010. 1,210 0015 ৪1:0০ 210020১ 11. 01551061)6 
01701 00611 52000 1395 0661 20016৮2৫. 

(ণু. ঢা. 7, £ ২. 1. 10061010899 066 ) 

[ ভারতবর্ষ, আয়লগ্ু, ঈজিপ্ট, পারস্য, মরোকো, মালয়__এই 
সবগুলো! দেশই পরাধীন। ( মহাযুদ্ধ অন্তে ) শীন্তি-সভায় এই 
দেশগুলোর প্রতিনিধিদেরও ডাকতে হবে; তবে তারা বিদেশী 
শাসকদের প্রতিনিধি হলে চলবে না, তাদের নিরবাচিত করবেন দেশের 
জনসাধারণ। প্রেসিডেন্ট উইলসন্‌ সাহেবের কাছে আমার আবেদন 
যে, এই দেশগুলোর স্বাধীনতা অজিত না-হবার পূর্বে যেন প্রথম বিশ্ব- 
যুদ্ধের সমাপ্তি না ঘটে ] 

বীর্ষশালী এই তরুণ-বিপ্লবীর কণ্ঠ সমগ্র আমেরিকাবাসীকে 
বিশ্মিত করল। ভাঁরতবাসীর গর্বের সীম। রইল না ।"*কিন্ত জাতির 
পাপ দেড়শ' বছরের পরাধীনতায় পুঞ্ীভূত। এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
জাতিকে আরো বহুকাল করতে হবে বলেই হয়তে। মাকিনের গদর- 
সংস্থার মধ্যে আত্মকলহ মাথা তুলে দাড়াল। কার চাতুর্ষে জান! 
নেই, কর্মীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ঢুকে গেল, হিন্দু- 
মুসলমানের আত্মঘাতী বিসম্বাদ নয়, হিন্দু-শিখের আত্মদ্রোহ ! এই 
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কলহ আচন্বিতে কুৎসিত রূপে দেখা দিল ১৯১৮ সালের ২৩শে 
এপ্রিলের এক বেদনাবহ মুহূর্তে ।'--কোর্ট তখন লাঞ্চ -এর জন্যে 
বিচারকার্য স্থগিত রেখেছে । বিচারক কোর্ট-রুম্‌ ত্যাগ করে খাস- 
কামরায় ঢুকে গেছেন। আইনজীবী ও দর্শকরাঁও বাইরে যাবার জন্যে 
আসন ছেড়ে উঠেছেন । বন্দী রামচন্দ্রও কাঁঠগড়। ত্যাগ করে কয়েক 
পা এগিয়েছেন । ঠিক সেই মুহুর্তে অপর বন্দী রাম সিং নিজ দেহে 
লুকায়িত রিভল্বার টেনে বের করে সতীর্থ রামচন্দ্রকে গুলি করে 
বসল। রামচন্দ্র টলতে টলতে মাটিতে পড়ে গেলেন। মুহুর্তে মৃত্যু 
তাকে গ্রাস করল ।'-*সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ-কর্তা রাম সিংকে গুলি কমে 
মৃত্যুর দ্বারে পৌছে দিলেন । 


রাম সিংকে দলের যারাই রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করুক না 
কেন, তার। সাম্প্রদায়িক-ছুবুদ্ধি থেকেই যে পরিচালিত হয়েছিল, তা 
অসত্য নয়। তাই তাদের বংশধর__আঁজকের ভারতবাসী এই 
মান্তুষগুলির অপকীতির কথা স্মরণ করে পরম ছুঃখ বোধ করে, 
লজ্জায় নতশির হয়। এ-পাপ শুধু রাম সিং-এর নয়, এ-পাপ 
পরাধান জাতির । 


রামচন্দ্রের মত শৌর্যবান পুরুষ, সবগুণসম্পন্ন তেজন্বী এক তরুণ 
বিপ্লবী-নেতাকে হতা!? করে রাম সিং-জাতীয় অবোধ ব্যক্তির! 
ভারতবধের বিপ্লব-সাধনাকে সেদিন পিছিয়ে দিয়েছিল। যে-পাপ 
তারা করে গেছে, তার গ্লানি দেশমাতার শৃহ্ঘলবন্ধনকে দীর্ঘতর দিনের 
জন্যে বিলম্বিত করেছিল । 

কিন্তু দেশে-বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবী-আত্মা পরের যুগে সাবধানে 
ও সাগ্রহে লালন করত এই অনন্যসাধারণ মানুষটির স্মৃতি। সংগ্রামী 
জাতির ব্যাকুল কণ্ঠে সবার অলক্ষ্যে ধ্বনিত হয়ে যেত £ 


১৬১ 
সশন্্ বিপ্রব--১১ 


“আজকে তোমার অলিখিত নাম 
আমরা বেড়াই খু'জি-_ 
আগামী প্রাতের শুকতার৷ সম 
নেপথ্যে আছে বুঝি ।”*.. 


ভারতবষ আজ স্বাধীন। নেপথ্যে বিরাজিত “শুকতারা সম" 
শৌর্ধময় রামচন্দ্র । “শহিদে'র বিভায় আজও কি তাকে দেশের মানুষ 
চিনে নিতে পারবে না ? 


“সান্ফ্রান্সিস্কৌ-বিচারের রায় বেরুল ১৯১৮ সালের ৩০শে 
এপ্রিল। দগ্ডলাভ করলেন ৩৯ জন আসামী । তাদের মধ্যে তারক 
দাস, ধীরেন সরকার, ইমাম্‌ দিন ও সম্ভোখ সিং প্রমুখ অন্যতম | 

দণ্ডিত বিপ্লবীদের মধ্যে ১৫ জন ছিলেন ইউরোপীয় এবং ১১ গন 
ছিলেন ভারতীয় । 


ভারতবর্ষে গদর-কর্মীদের 
বৈচ্টাবিক অনুপ্রবেশ 

ক্যানাডার “ইমিগ্রেশান-আইনে'র কথ। পুবেই উল্লেখ করা হরেছে। 
এ যুগে ক্যানাডায় অন্তত হাজার চারেক পাঞ্জাবী-শ্রমিক “বাসিন্দা? 
রূপে বসবাস করতেন। তারা সকলেই চালু-হওয়া আইনটি 
আঘাতে অস্ুবিধায় পড়লেন । ইংরেছের বিরুদ্ধে তাদের অসন্তোষ 
এই কারণে যে, ক্যানাডার হঠকারিতার বিরুদ্ধে সে একটি কথাঁও বলল 
না। এই অসন্তোব পুঞ্জীভূত হতে থাকল । শিখ তথা পাঞ্জাবীদের 
এই অসন্তোষ এবং অস্ুবিধাজনিত উদ্মা গদর-পার্টি “বিদ্রোহের কাজে 
লাগাতে বিলম্ব করল না। ধীরে ধীরে এদের মধ্যে বিদ্রোহ-বীজ 
ছড়িয়ে দিতে লাগলেন বিপ্লবীরা 1--. 
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১৯১৪ সালের ৪ঠ এপ্রিল একটি ব্যাপার ঘটে গেল। 

মালয় ও সিঙ্গাপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী গুরদিং সিং। তিনি এ 
তারিখে বাহ্ত ব্যবসায়ের সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে “কোমাগাটামার 
নামে একটি জাপানী জাহাজ ভাড়া করে শ্রমজীবী শিখদের নিয়ে 
হংকং থেকে ক্যানাডা যাত্রা করলেন। কিন্তু তার আসল উর্দেশ্য ছিল 
“ইমিগ্রেশান্-এ্যাক্ট কে চ্যালেঞ্জ করা । 

উক্ত জাহাজে যাত্রী ছিলেন ৩৭২ জন পাঞ্জাবী। তীদের 
অধিকাংশই শিখ। জাহাপ্রটি ইয়াকোহাম। ও অন্তবর্ত অন্যান্ত বন্দরে 
পৌছতেই ভারতীয় বিপ্লবী-কর্মীরা যাত্রীদের মধ্যে গদর, পত্রিকা 
ছড়িয়ে দিতে থাকলেন । বন্দরে-বন্দরে বিদ্রোহের জয়গান তাদের 
কানে আসতে লাগল । মন তাদের চঞ্চল হয়ে ওঠে । কিন্তু বিপ্লবের 
বাণী মর্ন দিয়ে বরণ করার প্রস্ততি তখনও তাদের হয়নি । 


মে মাসের শেষাশেবি। কোমাগাটামারু ভ্যাংকোবার বন্দরে 
এসে পৌছল। কিন্তু কানাডার কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের আটকালেন, 
দ্াহাঁ থেকে কাউকে নামতে দিলেন ন1। বাধ্য হয়ে জাহাজটি সকল 
যাত্রী নিয়েই ফিরে চলল । এতে যাত্রীদলের মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। 
ক্যানাডা-সরকারের আচরণ তার বরদাস্ত করতে পারলেন না । বনু 
আশার নিজেদের যথাসবন্ বিক্রয় করে সামান্য সঞ্চয় সহ ঘর ছেড়ে 
তারা দূর ক্যানাডায় যাচ্ছিলেন শুধু ভাগ্যান্বেষণে। কিন্তু সন্থলহীন 
ফুধা অবস্থায় জানোয়ারের মত তাদের ত'ড়িয়ে দিশেন নির্দয় 
কানাডা-কর্তুপক্ষ । তাদের বিশ্বাস ছিল, মহা বিবেচক বিটিশ-সরকার 
তার ভারতীয় 'প্রদরাদের লাঞ্চন! মুখ বুজে সম্থ করবে না। ক্যানাডার 
গ্াতি-বিদ্বেষী এই আইন ব্রিটশ-ধর্মরাজ নিশ্চই অন্যায় বলে স্বীকার 


১৬৩ 


করে তাঁকে প্রতিহত করবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, ব্রিটিশ-সিংহ 
চোখ বুজে রইল । লাঞ্থিত এই মান্ুষগুলির ক্রুদ্ধ মনে তখন গদর- 

পার্টির বিদ্রোহ-বাণী মন্ত্রের শক্তিতে কাজ করল। তাদের পেটে ক্ষুধা, 

চিত্তে অপমানের কষাঘাত। তাই এবার “গদর' পত্রিকা ও বিদ্রোহাত্বক 

নানাবিধ প্যাম্‌ফ্রেট-এর প্রত্যেকটি ঠাণ্ড। হরফ তাদের কাছে আগুন- 

ছোয়া বারুদের এক-একটি ভপের মতো৷ ফেটে পড়বার উপক্রম 

হল ছা ৪৪ 


জাহাজ ফিরে এল হংকং বন্দরে । কিন্তু সেখানেও কাউকে নামতে 
দেওয়া হল না। অভুক্ত যাত্রীদল মরীয়া হয়ে উঠেছেন। গুরদিৎ সিং 
যাত্রীদের দেহ-মনের এই অবস্থার কথ! হংকং-কর্তৃুপক্ষকে জাঁনালেন। 
কিন্তু হংকং-এ অবস্থিত ব্রিটিশ-দূত ওসব কথা শুনে ভ্রক্ষেপও করলেন 
না। যাত্রীদের বন্দরে নামতে দেওয়া তো দূরের কথা, এক ছটাক 
খাচ্ভদ্রব্যও জাহাঙ্ে তুল্বার অন্গমতি পাওয়া গেল না । অবস্থা দ্রুত 
সংকটজনক হতে লাগল । "বিদ্রোহ" মৃতি ধরে দেখ। দিতে চায়। 

শেষটায় ভারত-সরকারের স্ুবুদ্ধি দেখা দিল। তার নির্দেশেই 
কিছু খাচ্ছদ্রব্য দিয়ে জাহাটিকে যাত্রীসহ কলকাতা বন্দরের দিকে 
পাঠান হল। 

যাত্রীদের মব্যে অধিকাংশই ভারতে ফিরে আসতে রাজী ছিলেন 
না। কারণ, সেখানে ভাগালক্ষস্মা বড়ই কৃপণ । তারা হংকং বা 
সিঙ্গাপুরে নেমে যাবার জন্যে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্ত সরকার 
সে-আবেদনে কর্ণপাত করল না। কাজেই, আরোহীদের উত্তেজনা 
বেড়েই চলল । ব্রিটিশ-বিদ্বেষী হয়ে উঠন তাদের মন। বিদ্রোহীর 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ এলেই হয় 1... 
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১৯১৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর । কলকাতার দক্ষিণে বজ বজ.। 
সেখানে এসে ভিড়েছে কোমাগাটামারু । জাহাজে ৩৭২টি পাঞ্জাবী 
বীর শৃঙ্থলিত কেশর-ফোল!। সিংহের মত উত্তেজিত । 

কিন্তু গভর্ণমেটের কর্তব্য স্থির হয়ে গেছে। যাত্রীদের স্পেশাল্‌ 
ট্রেনে তুলে সো পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেওয়। হাবে। বিশ্বযুদ্ধের অজুহাতে 
মে-কোন বাক্তির গতিবিধি-নিয়ন্ত্রণের আইন চালু হয়ে আছে । সুতরাং 
পুলিশ সে-আউনের বলে যাত্রীদের পাঞ্জানগামী ট্রেনে উঠবার জন্যে 
আদেশ দিল । গুরদিৎ সিং এবং তীর সঙ্গীদের সনের ীম। পার হয়ে 
গেছে । তারা দাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে উঠলেন না । সোজা হ্থাটা 
দিলেন কলকীতার দিকে 1**. 

কলকাভার পুলিশ-কমিশনার হ্যার ফ্রেডারিক্‌ এবং চবিবশ- 
পরগণার মাজিস্টেট মিঃ ডোনাল্ড পুলিশ ও সৈন্য নিয়ে পূর্বান্থেই 
তৈয়ের ছিলেন । তারা থিরুক্তি না করে বাধা দিলেন ক্ষুধায় ও 
অপমানে কুদ্ধ শাহ গ-বাহিনীকে | সে-বাহিনীর পথচলার স্বাধীনতায় 
এরূপ হস্তক্ষেপের প্রক্ান্তরে সঘষ বেধে গেল। শিখর! নিরন্তু 
ছিলেন না । অনেকের সঙ্গেই ছিল আমেরিকান পিস্তল। উভয়পক্ষ 
চালাল গুলি। বন্দুকে-পিস্তলে চলল অসম লড়াই । তবু ব্রিটিশের 
ভাঁড়াটিয়। সৈম্ত ও পুলিশ হিমসিম খেয়ে গেল আবন্ধা-পথে চলতে 
চাওয়! পাঞ্জাবী সিংহ-শিশুদের সঙ্গে লডতে গিয়ে !.. 

এই সংঘর্ষে স্যার ফ্রেডারিক আহত হলেন, হাম্ক্রির আঘাত 
গুরুতর হল, লোমেক্স কে বাঁচান গেল না। অধিকন্ত, জখম হয়েছিল 
কিছু পুলিশ ও সৈন্য । 

এদিকে যাত্রীদের মধ্যে নিহত হলেন ১৮ জন। অল্প-বিস্তর আহত 
হলেন অনেকেই । 

যাত্রীদলে ১৭ জন ছিলেন পাঞ্জাবী মুসলমান। তাদের সঙ্গে 
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আরো ৪৩ জন শিখযাত্রীকে জোর করে ট্রেনে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়। 
কিন্তু ২৭২ জন যাত্রীর বাকি সবাই পালিয়ে যান। পরে অনেকে 
ধরা পড়লেন। তাদের মধ্যে ৩১ জনকে অন্তরীণ করা হয়। গুরদিং 
সিং এবং আরো! ১৮ জন শিখকে পুলিশ শেষ পর্যস্ত ধরতে পারেনি । 

কোমাগাটামারু-সম্পকিত সমস্ত ব্যাপারেই গুরদিং সিং-এর 
নেতৃত্ব ও সুদক্ষ পরিচালন! বিপ্লবী-ভারতের কাছে বিশেষ প্রশংসিত 
হয়েছিল । কারণ, আগামী-বিপ্লবের প্রস্ততি-পর্বে এঘটনার অবদান 
অসামান্। 


কোমাগাটামারু-সংঘটনা কিন্তু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর 
গুরুত্ব বিপ্লবের ইতিহাসে প্রচুর । সমস্ত ব্যাপারটির পেছনে গদর- 
পার্টির অপ্রত্যক্ষ নেতৃত্ব কাজ করেছিল বলেই জাহাজের সাধারণ এবং 
রাজনীতিজ্ঞান-বঙ্জিত মানুষগুলো বিদ্রোহীর ভূমিকায় এ এঁতিহাসিক 

ঘর্ষের অংশীদার হতে পারলেন। 

“ইপ্ডিয়ান্‌ হ্টাশনাল্‌ লীগ.” ভারত-জার্মান ষভ্ন্ত্রটকে সফল করে 
তোলার কাজে তংপর। গদর-পার্টি ভারতে ও ভারতের বাইরে তার 
সবটুকু আয়োজন নিয়ে শ্যাশনাল্‌ লীগ.'-এর নেতৃত্বে বিপ্লব-পরিকল্পনায় 
ঝাপিয়ে পড়েছে ! কোমাগাটামারুর যাত্রীদের নিধন-যজ্ছের আগুন 
ছড়িয়ে গেছে দেশে-বিদেশে ভারতীয়দের মধ্যে। খেপে গেছে 
পাঞ্জাব। খেপে গেছে বাঙল। ও বিপ্লবী-ভারত। 


১৯১৪ সালের ২৯শে অক্টোবর আরো একটি ঘটনা ঘটে গেল। 
এ তারিখে “টোসামারূ নামক একটি জাপানী জাহাছ আমেরিকা, 
মেনিলা, চীন, সাংহাই ও হংকং থেকে বহু ভারতীয়কে বহন করে নিয়ে 
এল কলকাতায়। আরোহীদের অধিকাংশই ছিলেন শিখ । যাত্রীদের 
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মধ্যে কিছু বিপ্লবী-কর্মীও ছিলেন। ঠিক এ সময়েই “এস. এস্‌, 
সালামির নামক অপর একখানি জাহাজে শিখযাত্রীদের সঙ্গে 
পিঙলে, সত্যেন সেন প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট বিপ্লবীও আসেন । সত্যেন 
সেন কলকাতায় চলে যান। পিঙলে প্রমুখ বিপ্লবীর৷ রাসবিহারী 
বস্থুর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে উত্তর-ভারতে রওনা হন। এই 
বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই আমেরিকা ব। বিদেশের নানাস্থানে শিখ- 
বাসিন্দা ও শিখ-সৈম্াদের মধ্যে বিদ্রোহ-বাণী প্রচার করার সংকল্প নিয়ে 
একদ। দেশত্যাগ করেছিলেন । কারণ, তারা জেনে গিয়েছিলেন যে, 
আগামী বিপ্লবে ছূর্ধর্য শিখভ্রাতির কাছে রাসবিহারী ও যতীন্দ্রনাৎ 
প্রমুখ বিপ্লবী-নায়কদের প্রত্যাশ! যথেষ্ট । 

“টোসামারু'র ১০৭ জন ভারতীয় যাত্রীর মধ্যে ভারত-সরকারের 
নির্দেশে একশ” জনকেই অন্তরীণ করা হয়। তথাপি বিদেশে অবস্থিত 
বিপ্লব'র। নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে বহু ভারতীয়কে নানা জাহাজে 
তুলে স্বদেশে পাঠাতে বিরত হলেন না ।:.. 

পাঞ্জাবের শাসকগোষ্ঠী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন । কারণ, স্বাদেশ- 
প্রত্যাগত শিখর! মরীয়। হয়ে আছেন। আইন-কানুন মেনে চলার মন 
ও মগ্রি তাদের নেই । লাঞ্ছনা ও অপমানের জ্বাল! তাদের অতিরিক্ত, 
বিদ্রোহের মন্ত্রে তারা অভিষিক্ত ।--" 

পাঞ্জাবে ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু হল। প্রায় ছ'হাজার শিখ 
অল্প দিনের মধ্যেই বন্দী হলেন শুধুমাত্র সন্দেহবশে । ভারত-সরকারের 
ধারণা 2 ৮7172 1091011 01 01)652 91110751080 1০0017760 
০06০1170600 0110 11018 11) ৪. 50362 0৫6 20002 9171656 
৪150. 10009101176 60 00121 01015 01825011000 16৮01010101). 

(456010010. 00001010062 [২০0০1:৮,১ 0.105 ) 
[ বিদেশ-প্রত্যাগত অধিকাংশ শিখই এই ধারণ! নিয়ে এসেছিলেন যে, 
ভারতবর্ষে প্রচুর বিদ্রোহ-তাপ ছড়িয়ে আছে, এবং তা জলে উঠবে 
আসন্ন বিপ্লবে । ] 
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বিপ্লবীদের প্রচার এবং বিদেশ থেকে দলে দলে প্রত্যাগত 
ভারতীয়দের প্রত্যাশা কোনকালেই ভ্রান্ত ছিল না। 'বিগ্রব ভারতের 
দ্বার পর্যন্ত এসেছিল। সেই বিপ্লব-নৃত্য একবার শুরু হলে বিদেশ- 
প্রত্যাগত এই পাঞ্জাবী বীরগণ অবশ্যই তাতে ঝাপিয়ে পড়তেন। 
কিন্তু “বিপ্লব ছুয়ার থেকেই ফিরে গেল। ছু'একটি “বিভীষণে'র দৃষ্ষ্মে 
সকল চেষ্টা বার্থ হল। জাহাজবোঝাই জার্মান-অন্ত্রশস্ত্র ভারতের 
কুলে নামান গেপ নাঁ। ফিরে গেল সে-জাহাজ। ফিরে গেলেন 
তার সাথে বিপ্রব-দেবতা। বিপ্লব-দেবতার কে উচ্চারিত হল £ 'সময় 
তোমার এখনো হয়নি । আরে ত্যাগ, আরো! সাধনা, আরো সংগঠন 
ও রক্তক্ষয়ের পথে এগিয়ে এস। তোমাদের কর্মে ও উল্চোগে 
তপন্তামুখর অনলস চেষ্টা থাকলে একদিন আমি ভারতের ছুয়ার ঠেলে 
আবিভূঁতি হবই |... 


আপাতদৃষ্টিতে বিশ্লীব ব্যর্থ হল 

যতীন্দ্রনাথ মুখান্ধি ও রাসবিহারা বন্থুর নেতৃত্বে বিপ্লবীর। স্থির 
করেছেন যে, ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে ভারতবর্ষে একটি 
সামরিক অভুাথান সংঘঠত করতে হাবে। সেই অভ্ু।খানের পথেই 
মাসবে দেশের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা । রাসবিহারা উত্তর-ভারতে ও 
পাঞ্জাবে বিপ্লবী-স-স্থাকে অধিকতর স্ুসংবদ্ধ করার ভার নিলেন। 
আরো! কঠিনতর ভার নিলেন তিনি-ব্রিটিশ-বাহিনীর দেশীয়-সৈন্যাদের 
বিদ্রোহমত্ত করে উক্ত অভ্যুতথীনে টেনে আনার। 

এদিকে যতীন্দ্রনাথের উপর ভার পড়ল £ 
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1০501001017210165 110) 91200 2190 06861: 018095 ড/10 
13618891. (49০016101) 00001001666 6০016, 0.82 ) 
[ জার্মানদের সহায়তায় সশস্ত্র-অত্যুতথানের সম্পূর্ণ প্ল্যান্টিকে কার্যকরী 
করার জন্যে, সংঘঠনের, এবং সে-জন্যে শ্যাম ও অন্ঠান্ত স্থানের 
বিপ্লবীদের সঙ্গেও বাঙলার বিপ্লবীদের সংযোগ ঘটিয়ে তা রক্ষা করার 
ভার পড়ল। ] 

এই সংঘঠন-পর্বের প্রথমেই গ্রয়োদন ছিল কিছু আন্ত্রশস্ত্রের 1:. 
১৯১৪ সালের ২৬শে আগস্ট 'রডা কোম্পানি'র 'মাউজার পিস্তল ও 
বুলেট লুট করে প্রখ্যাত বিপ্লবী-শেতা শ্রীণ পালের নেতৃত্বে হাবু মিত্র, 
হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস প্রমুখ ছুঃসাহসীর দল সে-সমস্যার অভূতপূর্ব 
সমাধান করেছেন। 

এবার দ্বিতীয় প্রয়ো ন মেটাতে হবে। সই প্রয়োজন হল 
অর্থের। তাই যতীন্দ্রনাথের আদেশে ছু”টি বৃহৎ অর্থলুটের ব্যবস্থা হল 
১৯১৫ সালে। ছুণটিই মোটর-যোগে ফলাকৃশান্‌, বাউলা তথা 
ভারতবধের বিপ্লব-ইতিহাসে প্রথম মোটর-যোগে ডাকাতি । প্রথমটি 
সংঘঠিত হল গার্ডেন রীচ-এ, ১২ই ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয়টি ঘটে 
বেলেঘাটায়, ২২শে ফেব্রুয়ারি । “সিডিশান্‌ কমিটি'র রিপোর্ট অনুসারে 
এতে বিপ্লবীদের প্রাপ্তি হয়েছিল মোট হাজার আটত্রিশেক টাকা | 

কোমরে পিস্তল, পকেটে অর্থ, সন্মুখে বিরাট অভ্যুত্থানের আহ্বান। 
শৃঙ্ঘলিত। দেশজননীর আবাধা মুক্তির দ্রিন আগত । বাঙল। তথ 
ভারতের কতিপয় তরুণ এই স্বপ্নকে মৃত করার নেশা পাত্র ভরে পান 
করেছেন। অস্থরের শক্তি তাদের দেহে সঞ্চারিত হয়েছে, দেবতার 
আশীবাদ তাদের চিত্তে আত্মবিলয়নের সন্ধান জানিয়েছে ।:-. 

প্রস্তুতি সম্পূর্ণ । এবার জামানি থেকে প্রীঘিত অস্ত্রবোঝাই জাহাজ 

- কলকাতার পথে এলেই হয় ! 

আসছে অস্ত্র আসছে অর্থ কয়েকদিনের মধ্যেই । এসে গেছে 

বিদেশ থোক বহু প্রবাসী ভারতবাসী আসন্ন অভ্যু্থানে যোগ দেবার 
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জন্যে । ভারতের বুকে বিপ্লবী-জোয়ানদল তে৷ প্রথম থেকেই একপায়ে 
খাঁড়ী ।:.. 

অভ্যুত্থানের দিন স্থির হয়েছে । ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি 
সেই মহান্‌ লগ্ন।...খাকি প্যান্ট, খাকি হাফ শার্ট তৈয়ের হয়েছে 
প্রচুর ।' -পপ্র্যান্‌ হচ্ছে, হাতে অস্ত্র এলেই শার্ট-শর্ট পরিহিত বিপ্রবী- 
শ্বচ্ছাসৈনিকরা একই সঙ্গে থানাগুলোকে দখল করে নেবেন। 
তারপর সারা দেশে ঘটবে সশস্ত্র-অভ্যুথান-_দেশীয় সৈহ্যবাহিনীর সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে। 


নেতাদের কাছে খবর এল-_'ম্যাভারিক্‌” জাহাজে মাল আসছে । 
স্থির হয়েছে, রায়মঙ্গলে সে-জাহাদ্র এমে ভিড়বে। জামান্‌ কন্সাল্‌- 
জেনারেল্-এর সঙ্গে ব্যবস্থা করেছেন নরেন ভট্টাচার্য, ওরফে "মার্টিন 
( উত্তরকালের স্থুপ্রসিদ্ধ মানবেন্দ্রনাথ রায়)। এ জাহাজে অন্যান্য 
মালের সঙ্গে বিপ্লবীদের জন্যে নাকি আসছিল তিরিশ হাজার রাইফেল, 
প্রত্যেক রাইফেল-এর জন্যে বরাদ্দ চারশ” রাউণ্ড করে বুলেট এবং 
দু'লক্ষ টাকা । মার্টিন, অর্থাৎ নরেন ভট্টাচার্য তখন ব্যাটাভিয়ায় 
বসে ওখানকার জাম্মান-কন্সাল্‌ হের্‌ থিয়োডোর হেল্ফেরিখ.-এর সঙ্গে 
সকল ব্যবস্থা করছেন। খবরাখবর সন্দেহাতীত রূপে কলকাতায় 
পাবার জন্যে হরিকুমীর চক্রবতিকে একটি ঠিকাঁন যোগাড়ের ভার 
দেন নেতা যতীন মুখাজি । সে-ঠিকানায় শুধু সংবাদ নয়, অর্থ বাবদ 
ডীফটও আসবে। হরিকুমার চক্রবতি একটি ব্যবসায়-প্রতি্গান_ 
অর্থাৎ অর্ডার সাপ্লাই-এর আপিস খুলে বসলেন। হ্যারি এগ সন্স' 
তার নাম । নরেন্দ্রনাথ উক্ত হ্যারি এণ্ড সন্দ-এর মাধ্যমেই সাংকেতিক 
ভাষায় খবরাখবর পাঠিয়ে যাচ্ছেন, জার্মান-সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থও 
বারে বারে পডাফট” করে পাঠাতে থাকলেন । “সিডিশান্‌ কমিটি'র 
রিপোর্ট হল £ 

+14162175/1)112 19210121750 62191901720 00 49105 
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[ ইতিমধ্যে মার্টিন ( নরেন ভট্রাচার্ধ ) কলকাতার হ্যারি এগ সন্স্‌, 
নামক একটি জাল ব্যবসীয়-কেন্দ্রে টেলিগ্রাক করছেন-ব্যবস 
স্ুবিধেজনক হল” । উক্ত ব্যবসায়-কেন্দ্রটির পরিচালক ছিলেন নামী 
একজন বিপ্লবী । ] 

জুন মাসে হ্যারি এড সন্স+ পুনরায় টাক! পাঠাবার জন্যে মার্টিনকে 
ব্যাটাভিয়ার ঠিকানায় সংবাদ দেয়। তার উত্তরে উক্ত আপিসে মোট' 
টাকার কয়েকটি 'ডাফট ক্রমে ক্রমে আসে ব্যাটাভিয়ার “হেল্ফেরিখ.- 
এর কাছ থেকে। “হেল্কেরিখ্‌” ব্যাটাভিয়া থেকে পাঠিয়েছিলেন 
মোট তেতাল্লিশ হাজার টাকা। জুন ও আগস্ট মাসের মধো হ্যারি 
এণ্ড সন্প' পেয়ে যায় তেত্রিশ হাজার। কিন্তু পুলিশের সন্দেহ 
ঘোরালো। হতেই দশ হাজার টাকা তারা আটকিয়ে ফেলে এবং খোজ- 
খবর নিতে শুরু করে|: 

মার্টিন ফিরে এসেছিলেন কলকাতায় জুন মাসের মাঝামাঝি । 
নেত। যতীন্দ্রনাথ সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে যাঁছুগোপাল প্রমুখ সতীর্থদের সঙ্গে 
একমত হয়ে স্থির করেন যে, পুববঙ্গে ( সন্দীপ ) হাতিয়া, পশ্চিমবঙ্গে 
কলকাত।, উড়িধ্যার বালেশ্বর__এই তিনটি অঞ্চলে জাান্-অন্ত্রশস্ত্ 
বিপ্লবীদের সকল দলের মধ্যে বিতরণ করা হবে । “মিডিশীন কমিটি 
রিপোর্টে বলেছে £ 
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5010135 213001£1 00 0627] ৬10) 0106 00909 118 13610891, 006 
0০ £59150 16-10001561009165 00 005106. ৬৬10], 
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[ তীর! (বিপ্লবীরা ) মনে করেছিলেন যে, জনসংখ্যায় তারা অধিক বলে 
বাঙলার ব্ল্পতর সংখ্যক ব্রিটিশ-সৈন্যদলকে শ্রক্ত হাতে দেখে নিতে 
পারবেন * কিন্তু ভয় ছিল বাইরে থেকে সৈম্ত আমদানির । তাই স্থির 
হয়েছিল, প্রধান প্রধান পুলগুলে! উড়িয়ে দিয়ে বাউলা-অভিমুখী তিনটি 
রেললাইন অকেজো করে দেওয়া | ] 

বিপ্লবীরা সত্যি বাঙলা-অভিমুখী রেললাইন তিনটিকে অকেজো 
করে দেবার প্ল্যান নিয়েছিলেন। হযতীন্দ্রনাথ স্বয়ং ভার নিলেন 
বালেশ্বরে অবস্থান করে মাদ্রাজ লাইনটিকে অকেজো করার, 
ভোলানাথ চ্যাটা্জিকে পাঠান হল চক্রধরপুরে বেঙ্গল-নাগপুর লাইন 
সামলাবার দায়িত্ব দিয়ে এবং সতীশ চক্রবতি গেলেন অঙ্জয়ের উপর 
ইস্ট-ইপ্ডিয়ার রেলের পুল উড়িয়ে দেবার আদেশ নিয়ে... 

এদিকে হাতিষায় (সন্দীপ ) চলে গেলেন নরেন ঘোষ-চৌধুরী । 
তার দায়িত্ব ছিল পূর্ববঙ্গে বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণের 
পরে ছিলাগুলো৷ দখল করার প্রন্তরতির জন্যে । বিপিন গান্গুলি ভার 
নিলেন ফোর্ট উইলিয়াম্‌ চড়াও করে কলকাতা করায়ন্ত করার । 
যাছুগোপাল ভার নিলেন রায়মঙ্গলে জানান্-অস্ত্র জাহাজ থেকে খালাস 
করে যথানিগি* ঘাটিগুলিতে সে-সব সরবরাহ করার । 

১৯১৫ সালের ১ল| ছুলাই-এর মধ্যে সকল দলের সকল বিপ্লবী- 
তঞ্ণের হাতে-হাতেই অস্ত্র পৌছে যাবে বলে আবার আশা কর! 
গেল। 


কিন্তু কয়েক মাস পূর্বের কথা । 

সকলে প্রন্তত।:"শুভলগ্নের দেরি নেই। . আর কয়েকটা দিন। 
-**এল বলে এ একুশে ফেব্রুয়ারি 1... 

কিন্ত সহসা মাথায় বাজ পড়ল। উত্তর-ভারতের সংবাদে জান৷ 
গেল যে, কপাল সিং নামক একটি সৈনিক বিপ্লবীদের হাত থেকে 
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ফস্কে গিয়ে গভর্ণমেণ্টের কজার মধ্যে চলে গেছে । তার কাছ থেকেই 
পুলিশ “২১শে" তারিখটির সংবাদ পেয়ে গেল। .. 

কপাল সিং-এর বিশ্বীসঘাতকতার কথা জানতে পেরেই রাসবিহারী 
গোপনে বিপ্লবী-নেতাদের জানিয়ে দিলেন যে, তারিখটি-পাণ্টে দেওয়া! 
হল- সৈম্-বিদ্রোহ ঘটবে ১৯শে ফেব্রুয়ারি ।*.'কিস্ত কপাল সিং 


রঙ 


পরিবতিত তারিখটির সংবাদ সযত্বে পুলিশের কানে তুলে দিল ।*. 


কপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতা অবশ্য বিপ্লবারা ক্ষমা! করেননি । 
প্রায় পঁচিশ বছর পর তাকে এই ছুক্কার্যের জন্যে প্রাণ দিতে হয়েছিল ।* 
কিন্ত একদিন প্রাণের বিনিময়ে প্রারশ্চি্ত করতে বাধ্য হলেও “বিভীষণ, 
সেদিন যে ক্ষতি করেছিল, তা অপুরণীয়। এই বিশ্বাসঘাতকের কাছে 
খবর পেয়ে মুভর্ত বিলম্ব না করে এ দিনই পাঞ্জাব-গভর্ণমেণ্ট সৈন্যদের 
স্থানান্তরিত কর! শুরু করল। পাগঞ্জাব জুড়ে দোষী-নির্দোষ নিবিশেষে 
ধর-পাকড় চলল । রামবিহারী প্রমাদ গণলেন । তিনি লাহোর ছেড়ে 
বিনারক কাপলেকে সঙ্গে নিয়ে কাশীর দিকে চনে এলেন । শচীন 
সান্ঠান ও কৈনাসপতিকে পাঠিয়ে দিলেন বাঙলার । 

রাসবিহারী ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে এসেছিলেন কাশীর কেন্দ্রে । 
তারপর চলে এলেন কলকাতা । তাকে খুঁছ্ধে বার করার জন্যে 
ব্রিটিশ-সরকার জান্‌ কবুল করেছে । কিন্ত নান। ছদ্মবেশে এদেশ-ওদেশ, 
এজেলা-ওজেলা, এশহর-ওশহর, এবাড়ি-ওবাড়ি, এগলি-সেগলি ছ্ুরে 
বেড়ালেন বহুভাষী বিপ্লবা-যাছুকর রাসবিহারী। তাকে কেউ ধরতে 
পারল না। অবশেষে পালিয়ে গেলেন তিনি জাপানে, শান্থীকি- 
মার নামক জাপানী-জাহাজে উঠে। তারিখটি ছিল ১২ই মে। 
ঠাকুর-পরিবারের পি. এন. ঠাকুর এই ছদ্ম-পরিচয়ে ছিলেন তিনি এ 
জাঁপানগামী জাহাজের যাত্রী |. 


%* “বাঙলায় বিপ্লববাদ' (পৃঃ ১৪৫)- তরষ্ব্য। 
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রাসবিহারীর অন্তর্ধান একটি চমকপ্রদ এতিহাসিক ঘটনা । যে- 
কাজ অসমাপ্ত রেখে তীর জাপান-যাত্রা সেদিন ঘটেছিল, তাকে সম্পূর্ণ 
করার চেষ্টায় ও সাধনায় তিনি সমস্ত জীবন কাটিয়ে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের 
সময় তাকে সত্যি সম্পূর্ণ করেছিলেন । নেতাজির হস্তে আপন কর্মভার 
তুলে দিয়ে মৃত্যুর পুরে কী তার তৃপ্তিবোধ! যে-নদী পাহাড় কেটে 
আজন্মের শ্রমে ও তপস্ায় তিনি গ্রবাহত করেছিলেন, তার মহোভ্তম 
মিলন ঘটল যেন বিপুল সমুদ্রকল্পোলে । 


১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভারতে যেমন সশস্ত্র-অভ্যুরথানের 
পরিকল্পনা করা হয়, তেমনই কাবুলেও একটি বিদ্রোহ-যড়্যন্ত্র হয় । 
রাজ! মহেন্দ্র প্রতাপ, সুফী অন্বাপ্রসাদ, অজিত সিং প্রমুখ বিপ্রবী- 
নেতৃবৃন্দ কাবুলে একটি অস্থায়ী 'ম্বার্ধীন ভারত সরকার' যে স্থাপিত 
করোছিলেন, তা ভারতের বিপ্লধংদের ভাল করেই জানা ছিল। উক্ত 
অস্থায়ী ভারত-গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকেও স্থির হয়েছিল যে, ১৯শে 
ফেব্রুয়ারি ( প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারিই সম্ভনত ) ভারতের সিপাহীর। 
বিদ্রোহ-ঘোষণ। করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথে 
ব্রিটিশকে তারাও সদলবলে আক্রমণ করবেন । কিন্ত ভারতের বিদ্রোহ- 
চেষ্টা অন্কুরেই ব্যর্থ হবার সংবাদ কাবুলেও পৌছে গেল । কাবুলের 
আমীর সে-সংবাদ পেয়েই প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার কর! 
স্থির করলেন ৷ ব্যাপারটা আচ করে রাঙা মখেন্দ্রগ্রতাপ ও অগ্তিত 
সিং কাবুল থেকে পালিয়ে যান। ন্ুকী অধ্াপ্রসাদ ধরা পড়েন। 
কাবুলের কারাগারেই এই তেজোদীপ্ত পুরুবের মৃত্যু হয়। যে- 
দেশের জন্যে নান। ছুঃখ ও নিধাতন সয়ে এই বিপ্লবী-বীর এক দিন 
বন্ধু-আাগ্বায়বিহান বিদেশী দ্রেপের কঠিন ভূমিশয্যায় শুয়ে মৃত্থ্যকে 
বরণ করে শহিদ হলেন, সেই দেশ কোঁনকালে তার কথা মনে করেছে 
কি? সে-দেশের মানুষ স্বাধীনতালাভের পরে অন্তত কোন একদিন 
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কাবুলের সেই সেল্‌-এ ঢুকে অকুগ কৃতজ্ঞতায় তীর স্মরণে একটি প্রণাম 
রেখে এসেছে কি ?" 


এদিকে কর্তার সিং ও হরনাম সিং রাসবিহারীর কাশীবাস কালেই 
তার নির্দেশ মত কাবুলের দিকে যাচ্ছিলেন রাজ! মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে 
যোগাযোগের আশায়। কিন্ত সীমান্ত অতিক্রম করার পূর্বেই কোন 
এক সেপাই-এর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তারাও ধরা পড়েন। 
কণার সিং-এর গ্রেপ্তারের পর পিঙলে লাহোর থেকে কাশী চলে 
আসার সময় মীরাটে অবতরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল সৈন্যদলের 
হালচাল বোঝা । সৈন্য-শিবিরে প্রবেশ করে তিনি বিপ্লবের বীজ 
ছড়াতে লাগলেন। কিন্তু একটি বিশ্বীসঘাতক সৈনিক তাকে আদর 
করে নিজেদের ব্যাপারে ডেকে এনে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এক 
বাক্স মারাস্রক বোমাসহ মহারাষ্তীয় বীর বিষণ গণেশ পিঙ্‌লে বন্দী 
হন। সেই অশুভ দিনটি হল ১৯১৫ সালের ২৩শে মাচি।--- 

বহু বিশ্বস্ত কর্মী গ্রেপ্তার হলেন ।-*" লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার স্থচন। 
এইখানে 1... 


লাহোর বড়যন্ত্র মামল। 


কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান সিপাহী বিশ্বীসঘাতকতা করায় শুধু 
কণার সিং হরনাম সিং বা পিঙলেই ধরা পড়লেন না, পুলিশ 
তড়িংবেগে গ্রায় ৬3 জনকে গ্রেপ্তার করে ফেলল। অভুতপৃৰ এক 
বিরাট বড়যন্ত্র মামলা দীয়ের করা হল লাহোর সেন্টণাল জেলে । 
ভাঁরিখটা ছিল ১৯১৫ সালের ২৭শে এপ্রিল । মামশাঁর আসামীদের 
সংখা দাড়াল ৮* জন । তন্মধ্যে ১৬ জন তখনও পলাতক । হন্ধকালীন 
মামলা, _ম্ৃতরাং ক্রিমিনাল কোড-এর হেন ধারা নেই বাতে 
আসামীদের অভিযুক্ত না-ক্রা হয়েছে। অবশ্য তন্মধ্যে সর্বপ্রধান 
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হল, 'ভারতবাসীদেরই কল্যাণে আইনসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত মহামান্য 
ব্রিটিশ-সম্রাটের সাম্রাজ্য উংখাতকল্পে যুদ্ধ-প্রয়াস ! 


মামলা শুরু হল স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের কাছে । ১৩ই সেপ্টেম্বর 
রায় বেরুল। মহামান্য ব্রিটিশ-সরকারের বিচারকগণ ২৪ জনকে 
দিলেন ফাসির হুকুম এবং ২৬ জন পেলেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের 
আদেশ । বাকি যারা রইলেন, তাদের ছু'একজন মুক্তি পেলেও 
অধিকাংশই নান। ভ্রমের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হপলন | 


বড়লাটের কাছে দরবার করা৷ হল। তার হুকুমে ১৭ জনের ফাঁসির 
দণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন দীপান্তরের সাজা মঞ্ুর হয়। যার! সানন্দে 
ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করারু দণ্ড বরণ করে নিলেন তাদের নাম হল, 
_বিষ্ুণ গণেশ পিঙ্‌লে, হরনাম সিং করার সিং বক্সিশ সিং সুরান 
সিং সরান সিং (দ্বিতীয় ) এবং জগৎ সিং। 


১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর এই সপ্তবীর লাহোর সেন্টণাল জেলের 
মৃত্যু-মঞ্চে শহিদ-তীর্ঘ রচনা করলেন। নিষ্ঠুর 'মৃত্যু' এই বীর্ধবানদের 
তপন্যান্সিগ্ধ দেশপ্রেমের বিভায় মৃত্যুহীন মাধুধে রূপায়িত হল ।.. ধার! 
আন্দামান বা ভারতের অন্যান কারাকক্ষের নিমম বন্ধনে জীবন-যৌবন 
সমর্পণ করে নিজেদের নি£শেষে বালয়ে দিচ্ছিলেন_ তাদের আত্মদান 
সংগ্রামী-ভারতকে সেদিন নানা ব্যর্থতার মধ্যেও গ্রচুর প্রতায় ও 
প্রেরণ৷ যুগিয়েছিল ।-.. 


'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায়'ও রাসবিহারী বন্থুকে ফাসাবার আপ্রাণ 
চেষ্টা হয়েছিল। তীাকে খুজে বার করার জন্যে সমগ্র ব্রিটিশ-শক্তি 
একান্ত তৎপর । কিন্তু বল! হয়েছে যে, এঁ একটি মানুষই সংঘবদ্ধ 
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বিরাট সাম্রাজ্য-শক্তির চোখে ধুলো দিয়ে "পালিয়ে গেলেন স্থদূর 
জাপানে [**. 

১৯১৫ সালের ১২ই মে ব্রিটিশ-গুপ্ততর-বিভাগের যে কঠিন পরাজয় 
ঘটেছিল তার পুনথটন হয়েছিল আর একবার, ছাব্বিশ বছর পরে, 
১৯৪১ সালের 5৭ই জানুয়ারি ।:..প্রথমবার ব্রিটিশ-রাজকে পরাজিত 
করেছিলেন মহানায়ক রাসবিহারী বস ; দ্বিতীয়বার পরাজিত করলেন 
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বস্থু। প্রথম-বিপ্লবের হোতা সংগ্রাম-মুখর জীবনের 
সায়াহ্ছে দ্বিতায়-বিপ্রবের নেতার হস্তে নিজের কর্মফল তুলে দিলেন 
বমার কুলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পটভূমে । পঞ্চাশ বছরের কর্ম প্রবাহ 
মহানায়ক রাসবিহারীর লালনে এবং নেতাক্রি স্থভাঁষচন্দ্রের নায়কহ্ে 
যে উন্তাল বন্ায় ভারতব্ষকে আলোড়িত করেছিল ১৯৪১-৪৫ সালে, 
তারই ফলশ্রুতি ইংরেড-বিতাড়ন এবং ভারতের স্বাধীনতা-লাভ। 

বিপ্লব থেকে বিপ্লবে ভারতবধের উত্তরণ ১৯১৭-১৫ সালের বিপ্লীবী- 
নায়কদের কল্পনায় ছিল বলেই সেদিন যতীন্দ্রনাথ প্রাণ দিলেন, 
রাসবিহারা পলাতক হলেন ।-*- 


ব্যর্থ বিশ্লব সার্থক হল । 
বালেশ্বর-বজ 

পুর্বে বলা হয়েছে যে, বতীক্রনাথের নেতৃত্বে বাউলার বিপ্রবীর! 
প্রস্তুত । শুধু অস্ত্র-বোঝাই জামান জাহাজের আসার অপেক্ষা । যার 
রায়মঙ্গলের কুলে বসে আছেন, তাদের মানস-চোখে নাল-সমুদ্রের 
অগুণতি উচ্ছল ঢেউ । তারা ভাবছেন, এ বুঝি “ম্যাভারিক্‌, জাহাজের 
মাস্তুল দেখা যায় !--" 

৩র! জুলাই ব্যাংককৃ-আগত কুমুধনাথ মুখাপ্ি নামক এক ভদ্রলোক 
গদর-দলের প্রখ্যাত -বিপ্লবী আত্মারামের কাছ থেকে একটি সংবাদ 
যাছ্বাবুদের পৌছে দেন। সংবাদ হল যে, ম্যামের জামান্-কন্সাল্‌ 
হেল্ফেরিখ. আপাতত একটি “বোটে, পাঁচ হাঁজার রাইফেল, 
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প্রয়োজনীয় বুলেট ও একলক্ষ টাক রায়মজলে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু 
বিপ্লবীর৷ কুমুদনাথকে ব্যাটাভিয়া পৌছে জার্মান্-কন্সাল্কে পূর্ব ব্যবস্থা 
মত অধিকতর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র এবং টাকা পাঠাবার জন্যে অনুরোধ 
করতে বলে দিলেন । 
কিন্তু ইতিমধ্যে কুমুদনাথ (সম্ভবতঃ তিনি ব্যাংককে ওকালতি 
করতেন ) যথাস্থানে পেৌঁছে যাবার পথেই জানতে পারলেন যে, 
জাভার কাছে “ম্যাভারিক' জাহাজ ধরা পড়ে গেছে । সেটা জুলাই 
মাসের শেষের দিক। সংবাদটি তিনি যাহুবাবু: কাছে কোনভাবে 
পাঠিয়ে দ্রিলেন।---এ-সংবাদ থেকে বোঝ গেল যে, পুলিশ ষড়যন্ত্রে 
খবর জেনে গেছে । তাই যাছুবাবুদের বন্ধু ও বিশ্বস্ত বিপ্লবী ভোলানাথ 
চট্টোপাধ্যায় জার্মান্ককন্সাল্‌ হেল্ফেরিখকে ১৩ই আগস্ট জাভার 
ঠিকানায় টেলিগ্রাম করে সাবধান-বাণী পাঠালেন । ১৫ই আগস্ট 
নরেন ভট্টাচার্য নিজে চলে গেলেন ব্যাটাভিয়ায় কন্সাল্‌-এর জঙ্গে 
যথাকর্তব্য স্থির করতে । যতীন্দ্রনাথ আরও কিছু বিশদ সন্ধান নেবার 
জন্যে ভূপতি মজুমদীরকে পাঠালেন। কিন্তু সিঙ্গাপুরে জাহাজ 
পোৌছলে জাহাজেই মজুমদার মহাশ্রয় গ্রেপ্তার হন। ভূপতিবাবূর 
উক্তি ঃ প্ষড়যন্ত্রের কথ। ব্রিটিশ-সরকার সবই জেনেছিল, এবং জাল 
বিছিয়ে রেখেছিল। আমর। গিয়ে সেই জালে ধর পড়েছি মাত্র ।” 
পুলিশ অনেক কিছু খবরই জেনে ফেজেছে। জেনে ফেলেছে যে, 
এ হ্যারি এগ. সন্স*+ মোটেই ব্যবসা-সংক্রান্ত আপিস নয়, ওটা 
বিপ্লবীদের “পোস্ট বক্স” বিদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে দেশের বিপ্লবীদের 
যোগাযোগ রক্ষার কেন্দ্র মাত্র। “সিডিশান্‌ কমিটি'র রিপোর্ট হল £ 
50013 00০ 700 £06050 006 1001106) 010. 117001779810101) 
12061520, 5221:01790 6106 10121001565 0£1791715 &০ 90125? 8100 
৪7200605017 2172565. (5.0. 2২০10: ০,839 ) 
[ ৭ই আগস্ট পুলিশ খবর পেয়ে "হ্যারি এণ্ড সন্স,; তল্লাশি করে 
কতিপয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। 1 
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হ্যারি এণ্ড সন্স+-এর মালিক প্রখ্যাত বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবতি। 
তল্লাশি করে পুলিশ হরিবাবু ও তাঁর ভাইকে আটক করল। সেখানে 
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামে একখানা চিঠি ( কারো মতে চেক্‌) 
এবং আরও কিছু কাগজপত্র পুলিশ খুঁজে পায়। এসব কাগজপত্রের 
উপর নির্ভর করেই পুলিশ বালেশ্বরে “ইউনিভাম্তণল্‌ এম্পোরিয়াম্টি। 
আবিষ্কার করে। “সিডিশান্‌ কমিটি”র রিপোর্টে পাওয়া যায় ঃ 
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[ ৪ঠ| সেপ্টেম্বর হ্যারি এগ সন্ম+-এর শীখা-আপিস বালেশ্বরের 
“ইউনিভাস্তাল এম্পোরিয়াম্ সাচি করা হয়। তাছাড়া (বালেশ্বর 
শহর থেকে ) ২০ মাইল দূরে “কপ্তিপদা” গ্রামে বিপ্লবীদের একটি 
আস্তীনা তল্লাশি করে একখান সুন্দরবন-অঞ্চলের মানচিত্র এবং 
পেনাঁঙ-এর একটি সংবাদপত্রের কাঁটিং পাওয়া যায়। এই “কাটিং-এ 
'ম্যাভারিক্‌" সম্পর্কে সংবাদ ছিল। এসব সুত্র ধরেই পরিশেষে দলবদ্ধ 
পাঁচটি বাঁঙীলীকে ঘেরাও করা হলে একটি সংঘধ বাধে । সেই সংঘর্ষে 
তার্দের নেতা মতীন মুখাভি ও চিত্তপ্রিয় রায়-চৌধুরী- মৃত্যু হয়। 
চিত্তপ্রিয় ইতিপূবে কলকাতায় পুলিশ-ইন্সপেক্টর সুরেশচন্দ্র মুখাজিকে 
হত্যা করে এসেছেন । ] 
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£ইউনিভাম্তণল এম্পোরিয়াম্‌ তল্লাশিকালেই 'কপ্তিপদা'র আস্তান। 
পুলিশের খোঁজে এল। সুতরাং ও-আস্তানা পুলিশ ঘেরাও করল। 
এদিকে বিপ্লবীরাও পূর্বান্থেই পুলিশের গন্ধ পেয়েছেন। পুলিশ তাই 
কাউকে সেখানে দেখল না । হযতীন্দ্রনাথ ও তীর সতীর্থগণ পলায়ন 

যতীন্দ্রনাথও ভবিষ্যতে সফলতর বিপ্লব ঘটানর জন্তে পালিয়ে 
অপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি 
দেখলেন, বিপ্লব আপাতত ব্যর্থ হয়েছে । বিরাট ষড়যন্ত্র সকলের 
অজ্জাতে সংঘটিত হয়ে সহসা ফেঁসে গেছে। জাতির সম্মুখে তুলে 
ধরার মত আদর্শ ও প্রত্যয় কিছু না রেখে গেলে এই ব্যর্থতা দেশকে 
বহুদূর পিছিয়ে দেবে, বিপ্লবীদের মনে অবসন্নতা আসবে । কতিপয় 
লোকের নীচতা ও দুর্বল কুচি এই বিশ্বাসঘাতকতার মূলে। 
বিশ্বাসঘাতকত। ব্যতীত এ-বিপ্লব ব্যর্থ হত না । কাজেই, জাতির 
এই কলঙ্ক অতিক্রম করে এক বঙ্গিষ্ঠ কীতি স্থাপন করা চাই, যাতে 
সকল নিরাশ! দূর হবে ।:"; 

চিন্তপ্রিয় রায়-চৌধুরী, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও 
জ্যোতিষ পাল সহ যতীন্দ্রনাথ বুড়াবালামের তীরে গোবিন্দপুর গাঁয়ে 
এসেছেন। ভাদ্র মাসের ভরা নদী পার হয়ে বনের দিকে পথ চলতেই 
গায়ের লোকের! সন্দেহ করল । কারণ, দেশে দেশে, শহরে ও গ্রামে 
পুলিশ ঢোল সহযোগে জানিয়ে দিয়েছে যে, কতগুলে। জামান ও দেশী 
ডাকাত গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছে গৃহস্থদের ঘরে ডাকাতি বা রাহাজানি 
করার মতলবে ।*"- 

গ্রামের লোকেরা যতীন্দ্রনাথদের পেছন নিল। তারা নানা প্রশ্ন 
করে বিপ্লবীদের বিরক্ত করে তুলল। ভিড় ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। 
তাদের মধ্যে পুলিশের লোকও জুটে গেছে। বিপ্লবীরা তবু জোর 
কদমে পথ চলছেন। ছদ্মবেশী পুলিশের লোকদের প্ররোচনায় কিছু 
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লোক বিপ্লবীদের ধাওয়া করাতে তাঁরা গুলি ছু'ড়লেন। লোকগুলে! 
তখন পালাল। 

চাঁষখন্দের কাছে বিপ্লবীরা সাতরে আবার নদী পার হলেন। 
একটা উইয়ের টিবির পাশে এসে তারা পাঁচজনে বসেছেন। ক্ষুধায় ও 
পথ-চলার শ্রান্তিতে সবাই কাতর। 

ইতিমধ্যে টেগার্ট, প্রমুখ পুলিশ-করাদের নেতৃত্বে জনতা। সহ পুলিশ- 
বাহিনী তাদের ছু"দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে । তারপর শুরু হয়ে 
গেল সংঘর্ষ। অমিত বীর্ষে পঞ্চবীর ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসম-যুদ্ধ করে 
গেলেন। তারিখ হল ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর । ভারতের শৌর্য 
বুড়ীবালামের তীরে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হল। চিত্তপ্রিয় রায়-চৌধুরী 
সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। যতীন্দ্রনাথ মারাত্মক জখম হলেন। শ্বেত- 
পতাকা দেখালেন বীরবৃন্দ। যুদ্ধবন্দী হলেন তারা । পরদিন ১০ই 
সেপ্টেম্বর ভোর €টায় মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ দেহরক্ষা করলেন বালেশ্বর 
হাসপাতালে |" 


অতঃপর যথারীতি বিচার করে ব্রিটিশ-সরকার মনোরগ্জন সেনগুপ্ত 
ও নীরেন দাশগুপ্তের ফাসির হুকুম দিল, এবং জ্যোতিষ পালকে ১৪ 
বছরের জন্যে আন্দামান পাঠাবার ব্যবস্থা! করল। 

বালেশ্বর জেলে ১৯১৫ সালের ২২শে নভেম্বর মনোরঞ্জন ও নীরেন 
স্মিতহান্তে ফাসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করলেন। 

জোতিষ কিছুদিন আন্দামান বাসের পর অস্মস্থতার জন্যে 
বহরমপুর জেলে আনীত হন। জেলের ছুঃখে-কষ্টে ও অ-চিকিৎসায় 
নির্জন সেলে জ্যোতিষও শেষ-নিংশ্বীস ত্যাগ করলেন, ১৯২৪ সালের 
৪ঠা ডিসেম্বর । 

বাঙলার পঞ্চবীরের * শৌর্ধময় জীবন এইভাবে দেশমাতৃকার 
পৃজী-বেদীতলে অপিত হল।.."শহিদ-তীর্থ বুড়ীবালামের তীর। সেই 
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তীর্থের মহা-তীর্ঘস্কর যতীন্দ্রনাথ ও তীর সাথী-চতুষ্টয়। তীদের কীতির 
তুলনা নেই । 


বিশ্বাসঘাতকতা 
কে বা কা'রা করেছে ? 


এবার প্রশ্ন হল “ভারত-জামান্‌ যড়যন্ত্র ফাস হল কি করে? 
লাহোরে কপাল সিংকে আমরা পাচ্ছি একনম্বর “বিভীষণ' রূপে । 
অবশ্য সে যতটুকু জানত তাঁতে পাঞ্জাবের সিপাইদের বিদ্রোহের তারিখ 
ফাঁস হতে পারে_ কিন্তু “ম্যাভারিক্‌” জাহাজ ধরা পড়া, হ্যারি এগ 
সন্স; তল্লাশি কর! ইত্যাদি ব্যাপারে তার কোন সাহায্য পুলিশ পেতে 
পারে না । কারণ, সামান্য সিপাহী কপাল সিং বড়যন্ত্রেরে গোপন 
কথা৷ কতটুকুই-বা তার জানা সম্ভব? 

এখানে যাছগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি উল্লেখ করা 
চলে £ “ওদিকে আমেরিকায় চেকোশ্লোভাকিয়ার দেশপ্রেমিকরা 
ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছিল । স্বাধীনতাকামী 
পরদেশীদের পরস্পরে ভাব হওয়া স্বাভাবিক। তারা কোনক্রমে 
ঘুণাক্ষরে জানতে পারে ভারতে সশস্ত্রঅভ্যুত্থান হবে। তারা! নিজেদের 
স্বাধীনতার জন্য ফরাসী ও রুশের মুখাপেক্ষী ছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি 
তাদের তখন দাবিয়ে রেখেছিল। তারা ফরাসী বৈদেশিক গুপ্তচর- 
বিভাগকে খবরট? পৌছে দেয়। ফরাসীরা সেই খবর বিলেতের 
গুপ্তচর-বিভাগকে জানায় । এরা তো বন্ধু, এবং একই পাপের পাগী ! 
সাআজ্যবাদী।” (“বিঃ জীঃ স্বঃ১_পূঃ ৩৮৮৮৯) 

যাছবাবুর লেখা থেকে বোঝা গেল মূল গলদ কোথায়। 
ভারতীয়-বিপ্রবীদের সঙ্গে চেকোপ্নোভাকিয়ার বিপ্লবীদের একাত্ম্যবোধ 
্বাভীবিক। কারণ, উভয়ের স্বদেশই পরাধীন এবং পরনির্যাতনে বিপন্ন। 
কিন্তু ভারতের মিত্র এবং চেকোন্লোভাকিয়ার মিত্র আবার পরস্পরের 
শক্র। সে-ক্ষেত্রে ভারতীয়-বিপ্লবীদের কেউ যদি চেকোশ্লোভাকিয়ান্‌ 
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কোন বিপ্লবীকে অধিক বিশ্বাস করে সত্যি কোন গুহা কথ! প্রকাশ করে 
থাকেন, তবে সেটা বৈপ্লবিক-নীতি অনুসারে মারাত্মক ভুল হয়েছে। 
অধিকন্তু, কোন চেকোপ্নোভাকিয়ান্‌ বিপ্লবী যদি ফরাসী গুপ্ত-পুলিশের 
কানে সেই গুহ্য কথা তুলে থাকেন, তবে তাঁর পক্ষে সেটা হয়েছে 
অজ্ঞাতে বিশ্বাসঘাতকতা । ফরাসীর কাহু থেকে ভারত-জার্মান্‌ 
ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়েই শুধু ইংরেজ নয়, সমগ্র মিত্রশক্তিই একত্রিত 
হয়ে উক্ত ষড়যন্ত্রউদবাটনে লেগে গেল । ফলে শ্যাম, চীন এবং দক্ষিণ- 
পশ্চিম এশিয়ায় জার্মানির “ইপ্ডো-জার্মান্' ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাওয়ার 
প্র্যান বা চেষ্ট1 বার্থ হল। 
এছাড়া আর একটি ব্যক্তি কুমুদনাথ মুখার্জি। ব্যাংকক থেকে 
ছুটে এসে তিনি যাছুবাবুদের কাছে গুপ্ত সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন, 
এবং ব্যাংককে ফিরে যাবার সময় পথ থেকেই 'ম্যাভারিক'-এর ধরা 
পড়ার কথাও তাদের জানিয়েছিলেন । তার সম্পর্কে নলিনীকিশোর 
গুহ মহাশয় লিখেছেন £ “এই কুমুদনাথই ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষকে জাহাজ 
সম্পফ্িত যাবতীয় সংবাদ সরবরাহ করেন। এই জুলাই মাসেই 
(কুমুদ ৩রা জুলাই যাছুবাবুদের সঙ্গে দেখা করেন ) গভর্ণমেণ্ট জামান্‌- 
অস্ত্র গ্রহণের উদ্ভমের বিষয়ে সব জাঁনিতে পারেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করিয়া ফেলেন ।”-** 
(“বাংলায় £বপ্লববাদ?,__পৃঃ ১৫১) 
আরে! এক বাক্তির কথ। এখানে উল্লেখ করতে হয়। তার নাম 
অবনী মুখাঁডি। বিদেশে প্রবাসী বিপ্লবীদের মধ্যে তার খাতিও 
সামান্ত ন়। আবার অখ্যাতিও আছে গ্রচুর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সময় তিনি জাপানে ছিলেন। ইণ্ডো-জার্মান্‌ ষড়যন্ত্রে (রাসবিহারী 
বন্থুর জাপানে পালিয়ে যাবার ব্যাপারে ) তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯১৫ 
সালে রেম্ুনে তাকে আটক করে পরে সিঙ্গাপুরে পাঠান হয়। 
প্রখ্যাত বিপ্লবী ভূপতি মজুমদারও তৎকালে সিঙ্গাপুরে বন্দী । তীর 
বিবৃতি থেকে পাওয়া যায় £ “অবনী জামানি থেকে ঘুরে এসে বৃন্দাবনে 
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প্রেম মহাবিগ্ঠালয়ে চাকরি নেয়। লড়াইয়ের সময় ( ১৯১৪-১৮) 
সে জাপানে ছিল, এবং 11500-036100091) 0017501180-তে 
রাসবিহারী বসুর ট্যাগোর টাচ.-টা থাকায় সংশ্লিষ্ট হয়। রেন্ধুনে আটক 
হয়ে পরে সিঙ্গাপুর যায় ১৯১৫ সালে । সেখানে স্বীকারোক্তি করে ও 
01) 738::016 71501)1+ হিসাবে কুমুদ মুখুজ্যের সঙ্গে ফোট-এর এক 
ঘরে থাকত । ১৯১৬ সালের গোড়ায় আমার মকদ্দমার তদন্তের 
সময় পুলিশ-সাহায্যে আমাকে “পাম্প” করবার জন্যে সে আহৃত 
হয়।” (পরব জীঃ স্ব, -পঃ ৪৬৬) 


ইণ্ডো-জামান্‌ ষড়যন্ত্রসৌধের সুদৃঢ় প্রাচীর থেকে কয়েকখান! 
প্রস্তর “বিভীষণ'দের মাধ্যমে ব্রিটিশ-শক্তি খুলে ফেলল। তাই গোপন 
কক্ষে যে-সব তথ্য লুকিয়ে ছিল তা দিনের আলোয় প্রকাশিত হল । 
সকল বড়বযন্ত্ ব্যর্থ হয়ে গেল ।".- 


বালেখর-যুদ্ধের পর 

বিপ্লব ব্যর্থ হলেও যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ পঞ্চবীরের অপুব সাহসে দাঁপ্ত 
যুদ্ধদান এবং যতীন-চিন্তপ্রিয়-নীরেন-মনোরঞ্জনের আত্মবিলয়ন ও 
জ্যোতিষচন্দ্রের আন্দামান সেলুলার জেলে অকথ্য নিধাতনে ক্রিষ্ট 
বন্দী-জীবন দেশবাসীর মনের রঙকে শৌর্ষের রঙে রঙিন করে দিল। 
তার! এখন সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দানের স্বপ্নে বিভোর । 

বালেশ্বর-যুদ্ধ সমাপ্ত । ম্যাভারিক্‌ জাহাজের অস্ত্রশস্্র নিখোজ । 
বনু বন্ধু-বান্ধব ও একনিষ্ঠ সতীর্থ বাঙলায়, ভারতে ও বিদেশে বন্দী । 
বহু বিপ্লবী ফীসি বা কোর্টমার্শালের অপেক্ষায় কাল গুণছেন। কিন্তু 
তথাপি ধারা তখনে। বাইরে আছেন, তাদের চেষ্টার বিরাম নেই |... 

এদ্রিকে নরেন্দ্রনাথের (মার্টিন) খোজ কেউ পাচ্ছেন না। 
ভোলানাথ চ্যাটাজি ( ওরফে বি. চ্যাটারটন্‌) গোয়া থেকে ২৭শে 
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ডিসেম্বর ( ১৯১৫ ) মার্টিনকে (নরেন্দ্রনাথ) তার ব্যাটাভিয়ার ঠিকানায় 
একটি তার করেন 2 [০৬ 001075-_70 106ড75, ৮৩] 21105, 
9. 0০108005002 (5,00০ ০0৮283) 
[কেমন আছ-_কোন সংবাদ, নেই; বড়ই চিস্তিত। বি. 
চ্যাটারটন্‌। ] 

পুলিশ উক্ত টেলিগ্রামখান! হস্তগত করেই গোয়াতে খোঁজখবর 
নিয়ে ছু'জন বাঙালী যুবককে গ্রেপ্তার করে। তাদেরই একজন হলেন 
ভোলানাথ চট্রোপাধ্যায়। এঁসডিশান্‌ কমিটির রিপোর্টে আছে £ 
৮1715 150 60 61501011165 119 008. 2100. চ/০ 1301059115 21০ 
10100, 0156 0? 100 0:00 0০ ০৪ 13150121090 
00900910176 50201771660 5010106 10. 00০ 10018 0911 
017 60০ 27618 08101815? 1916.” (49. 0, 0২. 9.--83-84) 


ভোলানাথ গুণ! জেলে ১৯১৬ সালের ২৭শে জানুয়ারি আত্মহত্যা 
করলেন। পুলিশের রিপোর্ট তাই। আজ থেকে ৫৩ বছর পূর্বেকার 
ব্রিটিশ-জেল-__তাও তার অবস্থান বাঙলাদেশ থেকে বহু দূরে। 
সেখানকার কারাকক্ষের অন্তরালে আত্মীয়বন্ধুহীন একটি বাঙালী 
তরুণের কিভাবে মৃত্যু হতে পারে, তা অন্থুমান কর! কঠিন নয়। তার 
মৃত্যুর কারণ দেশবাসী জানে না। জানবার উপায়ও নেই । রোগে 
বা নির্যাতনে, পুলিশের “থার্ড ডিগ্রি” মেথড্‌-এ বাঙলা, আন্দামান বা 
ভারতের নানা জেলে বন্দীর মৃত্যু কোন আকম্মিক ঘটনা নয়।-"" 
প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দণ্ড অধুনালুপ্ত '“ন্বাধীনতা' 
সাপ্তাহিকের ২৬শে ডিসেম্বরের (১৯২৯) সংখ্যায় লিখেছিলেন £ “এই 
পুলিশ-কর্মচারীটি (উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শা বোম্বাই-এর জনৈক 
পুলিশ-কর্মচারী ) অনুমান করে যে, ভোলানাথের উপর অমানুষিক 
অত্যাচার হইয়াছিল এবং পাছে অত্যাচারে ভাঙিয়া পড়ার ফলে 


৯৮৫ 


দেশের কোনরূপ অনিষ্ট সাধন তাহার দ্বার! হয়, ইহাই ভাবিয়া তিনি 
পরিধেয় বস্ত্র গলায় লাগাইয়া আত্মহত্যা করেন ।-*"যাহা। হউক, সে- 
গবেষণা করিয়া আজ আর লাভ নাই। বিপ্লবীর এই জীবন, বিপ্লবীর 
এই মৃত্যু ।” ( “্বাধীনতা”, সাপ্তাহিক, ২৬. ১২. ২৯) 

বিপ্লবীর পক্ষে সে-গবেষণা করার সত্যি প্রয়োজন নেই। কিন্তু 
দেশবাসী নিশ্চয়ই সে-গবেষণা করবে । ভোলানাথ চ্যাটাঞ্জির মত 
শক্ত মন্থুষ, আদর্শ বিপ্লবী “আত্মহত্যা” করেছেন বলে দেশবাসী সহজে 
মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। পুলিশ-কর্মচারীটির প্রত্যক্ষদর্শন থেকে 
জানা যায় যে, ভোলানাথের উপর দস্থ্যর জিঘাংসায় অত্যাচার করা 
হয়; কিন্ত তীর মৃত্যর কারণ নির্ধারণ অফিসারটির কল্পনাপ্রন্থত। 
দেশের মানুষ তাই যুক্তিসঙ্গতভাবেই স্থির করবে যে, ইংরেজের পুলিশ 
বেটন্-এর দাপটে তীকে মৃত্যুর দ্বার পর্য্ত পৌছে দিয়েছিল। তারপর 
এক লহমায় মৃত্যুদূত এসে তীকে মৃত্যুহীন জগতে তুলে নিয়েছিলেন । 
এ মৃত্যু তাই আত্মহত্যা। নয়, ইংরেজ-শীসক প্রদত্ত মৃত্যু । এ মৃত্যুতে 
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় শহিদের বিভায় বিভান্বিত।-*. 


“ম্যাভারিক্‌” জাহাজটি প্রকৃতপক্ষে কোন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসেনি । 
ওটা আদপে ছিল স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানির একটি তৈলবাহী 
জাহাদ্র । একটি জার্মান ফার্ম ওটা! কিনে নেয়। জাহাজটি কোন 
মালপত্র না-নিয়েই রওন। হয়। জাহাজের নাবিক ছিল অধিকাংশই 
ভারতীয় । তাছাড়া বিপ্লবী হরি সিং এবং গদর-দলের আরো লোক 
বহু বিদ্রোহাত্মক প্যাম্ফ্রেট সহ জাহাজের যাত্রী ছিলেন। কথা ছিল 
“ম্যাভারিক” যথানিদিষ্ট স্থানে “ঞ্যানোলার্সেন নামক জাহাজ থেকে 
অস্ত্রশস্ত্র তুলে নেবে। কিন্তু উক্ত জাহাজটির সঙ্গে 'ম্যাভারিক-এর 
কোথাও দেখ। হল না৷ "ম্যাভারিক্‌্” এইভাবে কয়েক জন্তাহ ঘুরে- 
ফিরে জাভা এসে উপস্থিত হয়। ম্যাতারিক-এ মালপত্র কিছু না 
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থাকলেও তার অভিসন্ধি মিত্রশক্তি জেনেছিল । সুতরাং জাম্মীন্-কন্সাল্‌ 
হেল্ফেরিখ. ভারতীয় নাবিকদের ব্রিটিশের হাত থেকে বাঁচাবার 
ম্যাভারিক, আমেরিকায় ফিরে চলল । হরি সিং-এর নাম নিয়ে মাটন 
( নরেন ভট্টীচার্ধ ) এ জাহাজের যাত্রী হন। হরি সিং ব্যাটাভিয়ায় 
থেকে যান। নরেন্দ্রনাথ অবশ্য আমেরিকায় পৌঁছলে পর গ্রেপ্তার 
হয়েছিলেন। পরে খালাস পেয়ে একসময়ে “মানবেন্দ্রনাথ” নামটি 
গ্রহণ করেন। তীর এই নামকরণের মুলে নাকি প্রখ্যাত লেখক ও 
বিপ্লবী ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় । মানবেন্দ্রনাথই উত্তরকালের 
পৃথিবীবিদিত মিঃ এম্‌. এন্‌. রায়। 


আর একটি ভাহাজের নাম “হেন্রি 'এস্। ম্যানিলা থেকে জামান্‌ 
অস্ত্রশন্ত্র নিয়ে এ-জাহাজের সাংহাই অভিমুখে যাত্রা করার কথা ছিল। 
গদর-দলের হেরম্ব গুপ্ু শিকাগে। থেকে ম্যানিলায় খবর পাঠালেন 
বোহেম্‌ নীমক এক ব্যক্তিকে “হেন্রি এস্, জাহাজে আরোহী হবার 
জন্যে । বোহেম্‌ ও ওয়েদি ছিলেন জামান্-আমেরিকান্। ম্যানিলার 
জার্মীন্-কন্সাল্ও বোহেম্‌কে নির্দেশ দেন ৫০০টি রিভল্বার ব্যাংককে 
নামিয়ে দিয়ে, বাকি ৪,৫০০টি (রিভল্বার) চট্টগ্রামে নিয়ে যেতে । এ- 
রিভল্বারগুলে। আদপে ছিল “মাউজার, পিস্তল ৷ কারণ, রাইফেল -এর 
মত ব্যবহার করার সরঞ্জাম ওদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বোহেম্এর 
উপর আরো একটি দায়িত্ব ছিল যে, শ্যাম-ত্রহ্ম সীমান্তে ভারত- 
আক্রমণের জন্তে তিনি বিদ্রোহীদের অক্ত্রশিক্ষা দেবেন। 

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্যাটাভিয়া যাবার পথেই সিঙাপুরে বৌহেম্‌ 
ধর! পড়েন। ধরা পড়েন জাহাজের আরো কিছু ব্যক্তি। তাদের 
শিকাগো শহরে নিয়ে যাওয়া হয় । বোহেম্‌, ওয়েদি ও হেরম্বলাল গুপ্ত 
“জামান্ভারত যড়যন্ত্রের দায়ে শিকাগো-আদালতে অভিযুক্ত হয়ে 
কারাদণ্ড লাভ করেন ।"" 


১৮৭ 


“ম্যাভারিক্‌” ও “হেন্রি এস্, নামক জাহাজছয়ের মাধ্যমে জামান্‌- 
অস্ত্র আনার চেষ্ট ব্যর্থ হয়েছে, বিপ্লবের নায়ক যতীন্দ্রনাথ মৃত্যুবরণ 
করেছেন, ফাসির মঞ্চে ও কারা-কক্ষে বহু বিপ্লবীর কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়েছে 
_তবু ধারা বাইরে আছেন তাদের কর্ম-চেষ্টা শান্ত হয়নি, জার্মান- 
কন্সাল্‌ হেল্ফেরিখ -এর সাহায্যে অস্ত্র-প্রেরণের চেষ্টাও থেমে যায়নি । 

“ম্যাভারিক্‌*-বিপর্যয়ের পর হেল্ফেরিখ-এর মাধামে বাঙলায় 
অস্ত্র-প্রেরণের আরে চেষ্টা দেখা যায়। ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরের 
শেষাশেষি একখান। জাহাজ সাংহাই থেকে বরাবর “হাতিয়া” ( সন্দীপ ) 
এসে পৌঁছবে বলে কথা হয়। আরো কথা হয় যে, ডাচ -বন্দর থেকে 
একটি মালবাহী জাহাজও বাঙলায় আসবে। অধিকন্তু, একটি জাহাজ 
অস্ত্রশস্ত্র-বোঝাই হয়ে আন্দামানের দিকে এসে পোর্টব্রেয়ার আক্রমণ 
করবে। আক্রমণকালে বিপ্লবীরা জেল ভেঙে কয়েদীদের মুক্ত করে 
তাদেরসহ রেঞ্ুন পৌছে শহর অবরোধ করবেন_-এরপ প্ল্যানও 
নেওয়। হয়েছিল ।-.- 

মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯১৫ সালের মে মাসেই রাসবিহারী 
বন জাপানে অবতরণ করেন। সাংহাইতে তিনি জুন-জুলাই মাস 
থাকেন। তৎকালে শ্টাম ও বগা ফ্রন্টের ভারতীয়-বিপ্লবীদের সঙ্গে 
তার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অক্টোবর মাসেই সাংহাই-পুলিশ ছৃ'জন 
চীনাকে গ্রেপ্তার করে । তার্দের কাছে পাওয়া যায় ১২৯টি পিস্তল 
এবং ২০১৮৩০ রাউণ্ড কাতুর্দ। পুলিশ উক্ত চীনাদের কাছ থেকেই 
উদ্ধার করল যে, এসব কাজের জন্তে তারা পনিল্সেন” নামক এক 
জার্মান কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছে। নিল্সেনের ঠিকানাও তারা দিল। 
তাদের কাছ থেকে আরো জানা গেল যে, কলকাতায় অমরেন্দ্ 
চ্যাটাজি, শ্রমজীবী-সংঘ__এই ঠিকানায় অস্ত্রশস্ত্র পৌছে দেবার নির্দেশ 
তাদের রয়েছে । “অমরেক্দ্র' হলেন বাঙলার প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেত। 
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । তৎকালে তিনি চন্দননগরে পলাতক 
ছিলেন। 


১৮৮ 


এদিকে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অবনী মুখাজি জাপান থেকে 
ভারতের পথে সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার হলেন। তার কাছে পাওয়া গেল 
একটি সর্বনাশ নোটবুক ।".. 

এখানে “সিডিশান্‌ কমিটি"র রিপোর্টের উক্তি লক্ষণীয় £ 
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১৮৪১ 


[ উল্লিখিত পিস্তল-পাঠানর যড়্যন্ত্র অথবা অনুরূপ কোন যতন 
রাসবিহারী বন্থুর সঙ্গে পরামর্শ করেই যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা বিশ্বাস 
করার কারণ আছে । রাসবিহারী তৎকালে নিল্সেন্-এর গৃহে বাস 
করতেন। রাসবিহারীর ইচ্ছান্ুসারে যে-সব পিস্তল ভারতে পাঠাবার 
নত হয়েছিল, সেগুলো একটি চীনার মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। 
গ্রহের স্থল ছিল “মাই টা ডিস্পেন্সারি'। তার ঠিকানা_-১০৮ নং 
চাও দ্্ রোড, সাংহাই। নিল্সেন্এর কয়েকটি ঠিকানার মধ্যে এই 
ঠিকানাটিও অবনী সুখাঁজির নোটবুকে লেখা ছিল। এ একই গৃহে 
অবিনাশ রায় নামে একজন বিপ্লবীও থাকতেন। সাংহাই থেকে 
জার্মান-অন্ত্শ্ত্র ভারতে পাঠানর ব্যাপারের সঙ্গে রাসবিহারী যুক্ত 
ছিলেন। অবনী মুখার্জির মারফং চন্দননগরের মতিলাল রায়কে তিনি 
কিছু গোপন সংবাদ এবং অবিনাশকে নিরাপদে গ্রহণ করার নির্দেশ 
প্রেরণ করেন। অবনীর নোটখাতায় মতিলাল রায় এবং চণ্দননগর, 
কলকাতা, ঢাকা ও কুমিল্লার কিছু পুলিশ-জানিত বিপ্লবীর ঠিকান। 
ছিল। আরো একটি ঠিকানা ছিল অমর সিং-এর | অমর সিং ছিলেন 
'পাকো” অঞ্চলের (শ্যাম) ইঞ্জিনিয়ার । কথা ছিল “হেন্রি এস্‌, জাহাজে 
ভারতের জন্যে আনীত অস্ত্রশস্ত্র থেকে কিছু অস্ত্র এই 'পাকো'তেই 
আলাদা করে লুকিয়ে রাখার। অমর সিং ( পরিশেষে ) মৃত্যুদণ্ড 
দণ্ডিত হন। তাকে মান্দালয় জেলে ফীসি দেওয়া হয়। এ 
ন্ুতরাং বিপ্লব সর্বদিক থেকে ব্যর্থ হতে থাকলেও রাসবিহাঁরী এবং 
অন্যান্য বিপ্লবীর। প্রবাসে ও স্বদেশে শেষ অবধি একটা কিছু করার 
আবেগে সনিষ্ঠায় কর্মব্যাপূত ছিলেন । রাসবিহার। বন্থু সাংহাই থেকে 
ভারতে অন্ত্-প্রেরণের যে চেষ্টা করেছিলেন, অবনী মুখাপ্রিকে এই 
উদ্দেশ্টে যাবতীয় নির্দেশ ও যথা -প্রয়োদ্রন ঠিকানাপত্র দিয়ে তিনি যে 
পাঠিয়েছিলেন, এবং এইসব প্রসঙ্গে জার্মানসরকারের সঙ্গেও তিনি 
যে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তা অন্ুধাবন করা কঃকর 
নয়। কিন্ত অবনী মুখাপ্ডির সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার এবং তার কাছে প্রাপ্ত 


৯৪১০ 


এ সর্বনাশা নোটবুকই সমস্ত পণ্ড করে দিল। জার্সান্-অস্ত্র আমদানি 
করে ভারতবর্ষে বিপ্লব ঘটাবার দ্বিতীয়বারের চেষ্টা স্বপ্রালীন হয়ে 
রইল। 

“দিন কৃর্ব অস্ত গেল 

সন্ধ্যার চিতায় 1”*-. 


কিন্ত তথাকথিত “ইন্করিজিবল্‌, বিপ্লবীর তাতে ভ্রক্ষেপ নেই। 
অন্ধকার “ডান্জেন্'-এ বসেও তার৷ প্রভাত-নুর্ষের স্বপ্ন দেখেন । তার! 
পরম প্রতায়ে শুধান £ 

“রাত্রির তপন্ত। সেকি আনিবে না দিন ?”.*, 

এই অনাহত প্রত্যয়ের পশ্চাতে রয়েছে “অমর লিংদের মত 
শহিদ। যাঁরা দেশে ও দেশান্তরে মৃত্যু দিয়ে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত 
করার বাণী ছড়িয়ে গেছেন । শহিদ-বাণী ম্মতলে ধারণ করেই বিপ্লবী 
আবার শুধান ঃ 


“মুত্যুঘাতে 
ম'নুষ চুণিল যবে নিজ মর্তসীমা 


তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?”**" 


॥ এগার ॥ 


দেশ-বিদেশে কতিপয় মহিয়সী বিপ্লবিনী ও 
মহান বিপ্রবী-নায়ক 


মহীয়সী বিশ্লবিনী 

ভারতবর্ষের বিপ্লব-কাণ্ড কোনকালেই শুধু ভারতভূমিতে সীমাবদ্ধ 
ছিল না। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয়-বিপ্লবের ইতিহাস ছড়িয়ে ছিল 
ইউরোপ-আমেরিকা-মিডল্ইস্ট -আফগানিস্তান এবং চীন-জাপান-বর্মা 
তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানাস্থানে। নিবাসিত বিপ্লবী ও প্রবাসী 
ভারতীয় ছাত্রদের বিপ্লব-কর্মের অবদান অবিস্মরণীয়। এই বিপ্লবী 
গোষ্ঠীর সঙ্গে দেশে এবং বিশেষ করে বিদেশে যুক্ত ছিলেন যে-সব 
বিদেশিনী ও স্বদেশবাঁসিনী, ভারা সংখ্যায় সামান্য হলেও কর্মকাণ্ড 
তাদের অপামান্য । এই বিপ্লবিনীদের পুরোভাগে যারা ছিলেন তাদের 
ছু'একজনের কথা৷ আমাদের উল্লেখ করতে হবে । 


ভগ্নী নিবেদিতা 

ভারতবর্ষে বিপ্লব-যুগের প্রবর্তকদের অন্যতমা। ভগ্নী নিবেদিতা । 
জন্ন্থাত্রে তিনি বিদেশিনী হলেও ভারতবর্ষ তার কর্মভূমি ও ধ্যানভূমি | 
কবিগুরুর ভাষায় তিনি ভারতবর্ষের 'লোকমাতা” । স্বামী বিবেকানন্দের 
মানস-কন্তা এই জন্নযাসিনী-বিপ্লবিনী ভারতবর্ষের সবাত্মবক কল্যাণে 
সর্বন্য পণ করেছিলেন । ভারতের বৈপ্লবিক-জীগরণের ইতিহাসে তার 
কথা “অমৃত সমান? ৷ সে-কথার শেষ নেই। মায়ের মমতা, আচার্যার 
উপলব্ধি, রাজনীতিকের কুটবুদ্ধি এবং সেনাধ্যক্ষার নির্মম নিয়মান্ু- 
ব্তিতায় কোমলে-কঠিনে এই মহিয়সী নারী বাঙলার বিপ্লব ও 
বিপ্লবীদের সুখে-ছুঃখে লালন করেছেন। অরবিন্দের বৈপ্লবিক-জীবন 
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ও তীর বৈপ্লাবিক-নেতৃত্বের পশ্চাতে এই নারী ছিলেন বন্ধু, তাত্বিক ও 
পরিচালিকার দায়িত্বে অনন্যা । তাই আলিপুর-ষড়যন্ত্র মামলা থেকে 
মুক্তি পেয়ে প্রেসিডেন্সি জেল হতে খালাস হবার কিছুদিন পর 
অরবিন্দকে পুনরায় গ্রেপ্তার করার গুজব শুনে বন্ধুরা যখন তাকে 
চন্দননগরে পালিয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি 
বলেছিলেন 2. ৮৮৮6 50165 60100100629 0০ ৮০10 1] 
91791] 162৮০ ! 
[যদি নিবেদিতা “কাজ চালিয়ে যান, তবে আমি পালাতে 
পারি। ] 
কি কাজ ?.*.অরবিন্দ তৎকালে “কর্মযোগিন পত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত । 
এ-পত্রিক! বিপ্লবীর মুখপত্র, অরবিন্দের জীবনাদর্শ প্রচারের পত্র । এর 
“কাজ' বা ভার তিনি দিতে পারেন একমাত্র নিবেদিতাকে। কারণ, 
পাঞ্ডিতো, সাধনায়, বোধে, বীর্ষে, বিপ্লব-্রিচ্গীসায় ও দেশপ্রেমে 
নিবেদিত। সবশ্রেষ্ঠা ও অতুলনীয়! । 
নিবেদিতাকে অরবিন্দের উক্তি জানান হলে তিনি বললেন £ 
£6]] ০0 01166 00 0106 2700. 006 1710061 01016 
(51:0051) 11766100060191% 51781] 90 10210 (11085, 
( শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশী যুগ”__পৃঃ ৮৩৫ ) 
[ তোমাদের নেতাকে বলে পালিয়ে যেতে । পলাতক-নেতা। অপরের 
মাধ্যমে অনেক কাজ করতে পারবেন । ] 
অরবিন্দ শুনে বললেন £হ “4৯11 11500 20256. 
[ ঠিক আছে, ব্যবস্থা করো | ] 
তারপরে তিনি আরো বলেছিলেন 2 *৬০0)67 7511 0015981 
91561 ব1ড60167 0106750100৫ 10 10106. 
( শ্রীঅঃ বাঃ স্বঃ১_পৃঃ ৮৩৬) 
[ নিবেদ্িতার মাধ্যমে মা! কালী আমাকে পলাতক হবার আদেশ 


দিয়েছেন । ] 
১৯৩ 
সশস্ত্র বিপ্লব--১৩ 


নিবেদিতা বিদেশিনী । কিন্তু ভারতবর্ষকে ত্বদেশ করে নিয়ে 
এখানেই তিনি তার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড বিরচিত করেছেন। তবে 
বিদেশে ভারতীয়-বিপ্রবের প্রচারে এবং তৎসম্পফিত গোপন কার্ষ- 
কলাপে তার সক্রিয় সহায়তাঁও সামান্য ছিল না |". 


বিদেশিনী 
আাগনেস্‌ ম্মেজলি 

বিদেশিনী হয়েও আগ নেস্‌ ম্মেজলি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে 
ব্বদেশীয় মুক্তিযুদ্ধের পধায়ে গ্রহণ করেছিলেন। জীবন-যৌবন তার 
সংগ্রামী-ভারতের কর্মসাধনায় নিযুক্ত হয়। তিনি জন্মেছিলেন 
শ্রমিককুলে, সুদূর আমেরিকায় । কিন্ত তার প্রাণ ও মন নিবেদিত 
ছিল ভারতমাতার পাদপদ্মে। তিনিও তাই অন্তর থেকে ছিলেন 
ভারতবামিনী | 


সেটা গ্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল। বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের 
কাধকলাঁপ তীব্রতর হয়ে উঠেছে । আমেরিকা ১৯১৭ সালের পুর্ব পর্যন্ত 
এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকায় ভারতীয় বিপ্লবীরা বিনা বাধায় মাকিন- 
মূলুকে তাদের গ্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন । তারক দাস, শৈলেন 
ঘোব প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্মিলিত হন জ্যাগনেস্‌ স্মেডলি। ক্রমে 
তার অপুর ভারতপ্রেম, সাহস, ধৈর্য ও আত্মত্যাগের পরিচয় পেয়ে 
ভারতীয় বিপ্লবার! মুগ্ধ হতে থাকেন। অচিরে আযগনেস্‌ শ্মেডলি 
তাদেরই একজন হয়ে গেলেন। আত্মার আত্মীয়তায় ফাঁক রইল ন! 
এতটুকুও | 

১৯১৭ সালে মামেরিকা জাম্নানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে ভারতীয় 
বিপ্লবীদের অবস্থা! সেখানে সংকটপুর্ণ হয়ে ওঠে । ইংরেজ-পুলিশের 
দাপট স্বভাবতই বৃদ্ধি পেয়ে যায়। মানবেন্দ্র রায়, হেরম্ব গুপ্ত প্রমুখ 
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অনেকে মেক্সিকোতে পালিয়ে যান। শৈলেন ঘোষ তাদের সঙ্গে 
গেলেও পুনরায় গোপনে আমেরিকায় ফিরে আসেন। তৎপর 
আমেরিকায়ই তারক দাস ও আ্যাগনেস্‌ ম্মেডলির সঙ্গে তিনিও 
একটি ষড়যন্ত্র মামলায় ফেঁসে যান। তীদের প্রত্যেকেই চার বছর 
করে কারাদণ্ড লাভ করেন। তবে ছু,বছর অন্তর ১৯১৯ সালেই তারা 
বন্ধন-যুক্ত হন। ভারতবর্ষের বিপ্লব-ইতিহাসে বিদেশিনী বিপ্লবিনীর 
সম্ভবত ইহাই প্রথম কারাদণ্ডভোগ | 


স্মেডালি ছিলেন সাংবাদিক। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
“মডার্ণ রিভ্যু” পত্রিকায় তিনি লেখা পাগতেন এবং সাদরে তাঁ ছাপা! 
হত। গ্রাসাচ্ছাদনের ভন্তে “স্টেনো'র কাজও তাকে করতে হত। 
ছন্নছাড়। নির্বাসিত ভারতী বিপ্লবীদের খাঁওয়া-পরার অর্থ সকল সময় 
ছুটত না। স্মেঙলি নিজে অতিরিক্ত খেটে-খুটে অর্থোপার্ভন করে 
অনেক সময় তাদের খরচপত্র চালিয়ে নিতেন | 

১৯১৯ সালে কারা-মুক্ত হবার পর তারক দাস, ম্মেডলি, সুরেন 
কর, শৈলেন ঘোষ প্রমুখের উগ্ঘমে আমেরিকীয় “ফেগুস অব্‌ ইত্ডিয়া/ 
নামক একটি সম্থা স্থাপিত হয়। তারা উহার একটি সাপ্তাহিক 
মুখপত্রও প্রকাশিত করেন। তখন ডি. ভ্যালেরা প্রমুখ আইরিশ 
বিপ্লবারা আমেরিকায় প্রবার্সী ছিলেন। ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায় 
তার৷ স্বভাবতই সহানুভূতি জ্রানীলেন। সেই সহানুভূতি তাদের মুখপত্র 
“গেলিক্‌ আমেরিকা ন্‌ পত্রে আক্ষরিত হতে থাকল । 


১৯২০ সালে ম্মেডলি চলে আসেন বালিনে। ডাঃ ভূপেন দত্তের 
সঙ্গে তীর বহু আলাপ হয়। আলাপের প্রধান প্রসঙ্গ হল_ বঙমান 
ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সহায়ক হবার ক্ষমতা জামানি: নেই। অথচ 
ভারতীয় স্বাধীনতা আপাতদৃষ্টিতে সুদুর হলেও বিপ্লবীদের এগিয়ে 
চলতেই হবে । কিন্তু কোন্‌ রাষ্ট্র দেবে সাহায্য ? রুশের দিকে মাঁনবেন্দ্ 
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প্রমুখ বিপ্লবীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ । মহাবিপ্লবের জয়গান উঠেছে রুশের 
কণে। মুক্তি চাইছে তারা নিগীড়িত জনগণের এবং যুগ-যুগান্তের 
অবহেলিত নরনারীর__এ মুক্তি ছু'চারজন ভাগ্যবানের মুক্তি নয়, এ 
মুক্তি সারা বিশ্বের “শতকরা নিরানববই জনে'র। কাজেই, মানবেন্্ 
রুশের আহ্বানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন । তিনি চান ভারতবধ কমুযুনিস্ট- 
মতবাদ গ্রহণ করে বিশ্বমজছুর-বিপ্রবের শরিক হয়ে যাক। তার মতে 
বিশ্বের জনগণের মুক্তির সাথে সাথে তাদের সহযাত্রী ভারতীয় জনগণও 
মুক্ত হয়ে যাবে। 


কিন্তু স্মেডলির বিচার-বুদ্ধি অন্য খাতে বইছে । তিনি চাইছিলেন 
জাতীয়-স্বাধীনতালাভের যুদ্ধ হবে প্রথম । স্বোপাঁজিত রাষ্িক-ন্বাধীনত। 
ব্যতীত অপরের সংগ্রামের লেজুড় হবারও অধিকার জন্মায় না। 
স্বাধীনতা পাবার পর স্বাধীন-ভারতই ঘটাবে দ্বিতীয় বিপ্লব যার 
উদ্দেন্য হবে দেশের “শতকর! নিরানবব,ই জনের সবাঙ্গীণ মুক্তি! 


স্মেডলির চিন্তাধারার সঙ্গে বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের চিন্তাধারার মিল্‌ 
পাওয়া গেল। মিল পাঁওয়। গেল ভূপেন দণ্ডের চিন্তাধারার সঙ্গেও । 
১৯২১ সালে বীরেন চট্টোপাধ্যার এবং স্মেডলি চলে গেলেন মস্কো 
শহরে । পারস্পরিক স্ুদুট মতের মিলের উপর তার! স্থির করে 
নিয়েছেন তাদের কর্মপন্থা । ভারতীয় বিপ্লবাদের একাংশ বীরেন 
চট্টোপাধ্যায় ও ম্মেডল্িদের “জাতীয় স্বাধীনতাবাদ' গ্রহণ করলেন, 
অপরাংশ মানবেজ্্র প্রমুখের “বিশ্ব-বিপ্লবের' পথে বিচরণ করার সংকল্প 
নিলেন। 

আাগনেস্‌ ন্মেডলি শেষ পধন্ত বীরেন চট্টোপাধাঁয় ও ডক্টর 
ভূপেন্দ্র দণ্ডের সঙ্গে ভারতের কল)াণ-কামনায় বিপ্লবের পথে কাজ করে 
গেছেন। পরশ্বাপহারী-ইংরেজের প্রতি বিছেষ তার কথায় ও কাঁজে 
প্রকাশিত হত। কারণ, ভারতবর্ষে ইংরেজের এই অনধিকার প্রবেশ 
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সামা-মৈত্রী-স্বাধীনতার উপাসিকা এঁ মাকিন মহিলা কোন মুহুর্তে 
বরদাস্ত করতে পারতেন ন।। 

স্মেজলির অবদান ভাঁরতবাসীর কিছুই জানা নেই। অথচ 
ভাঁরতবাসী ও তাদের দৈনন্দিন সমস্তা তার জানা ছিল। তা নিয়েই 
কেটে যেত তার কর্মময় দিন ও নিদ্রাহীন রাত। তিনি ছিলেন খাঁটি 
বিশ্ববাসিনী-_তাই খাঁটি ভারতবাসিনীও । বিপ্লবের রথে চড়ে তার 
আবির্ভাব ঘটেছিল আমেরিকায় ও ইউরোপে ভারতীয় নির্বাসিত 
বিপ্লবীদের পাশে, ভারতবর্ষেরই সংগ্রাম-মুখর যুগে। সে-আবির্ভাবে 
কিছুমাত্র ফাকি ছিল না-_যেমন ফাঁকি থাকে না, অগণিত সন্তানকে 
বিপদ-মুক্ত করার ব্যাকুলতায় জগংপাঁলিনীর আবি9ভাবে । 


মাঞ্ধাম ভিকাজি কুস্তম কাম 


মাদাম কামার জন্ম বোম্বাই-এর বধিষু এক পার্সী পরিবারে । 
গাঁসীরা সংখ্যায় সামান্য, কিন্ত অর্থে-সামর্থ্েত শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে ও 
দেশপ্রেমে অগ্রগণ্য । ভারতবর্ষের জাতীয়-জীবনে দাদাভাই নৌরজি ব। 
ফিরোজ শা মেটা থেকে বহু পার্সী নরনারী রাজনীতিক-অর্থ নৈতিক- 
সামাপ্িক এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন । মাদীম 
কাম! তাদের সমাজেরই এক অবিস্মরণীয় কন্যা । তিনি শুধু পারসী- 
সমাজ কেন, সমগ্র ভারতীয়-সমাজেরই বরণীয়। মহিলা, যাকে ভুলে 
যাবার উপায় নেই। তীর অতুলনীয় দেশপ্রেম, স্বাধীনতালাভের 
প্রত্যাশায় অক্লান্ত সংগ্রাম ও অসাধারণ তাগবরণ বিদেশে নিবাসিতদের 
প্রাণে দিয়েছে প্রেরণা, মনে দিয়েছে সাহস, কর্মে দিয়েছে নিষ্ঠা | 

কাথিওয়াড়ের শ্যামভি কৃষ্ণবর্ম! প্রথাাত বিপ্লবী । তার নেতৃত্বে 
বিলেতে “ইপ্ডিয়া হাউস, স্থাপিত হবার কথা পূর্বেই বল! হয়েছে । উক্ত 
“ইপ্ডিয়। হাউস' ছিল বিপ্লবীদের মস্ত আড্ড।। সেখানে মাদাম কামার 
বিশেষ গতায়াত ছিল । বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও বিনায়ক সাভারকরের 
মত তিনিও এ প্রতিষ্ঠানের অগ্নিমন্ত্রে ছিলেন উদ্ধদ্ধ] । 


১৯৭ 


লগুনের আস্তীন৷ পুলিশের নজরে পড়ায় শ্যামজি কৃষ্ণবর্ম৷ প্যারিসে 
চলে আসেন। ধিংড়ার আত্মদান কাগজে-কলমে সমর্থন করেছেন 
শ্যামজি-বীরেন্দ্রনাথ-সাভারকর। তারপরও তাদের ব্রিটিশ-পুলিশ 
সহা করবে কি করে? সুতরাং ক্রমে ক্রমে বীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং 
মাদাম কামাও ফ্রান্সে আশ্রয় নিলেন । 

১৯০৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর নাসিক শহরে জ্যাকৃসন নিহত হন। 
পুলিশের সন্দেহ যে, বিনায়ক সাভারকরের প্রেরিত পিস্তলই 
আততায়ীর! বাবহার করেছিলেন । ফেব্রুয়ারি মাসেই অবশ্য গোপনে 
সাভারকর প্যারি থেকে কুড়িটি পিস্তল পাঠিয়েছিলেন। বিনায়কের 
জ্যেষ্টভ্রাতা গণেশ সাভারকরকে গ্রেপ্তার করার সময় তার গৃহ তল্লাশি 
করে একটি কাগজ পাওয়। যায়_-তাতে মানিকতলা বাগানে 
( কলকাতায় ) প্রাপ্ত বোমার ফরমুলার অনুরূপ একটি ফরমুল। লেখা 
ছিল। ভারতের পুলিশ তাই বিনায়ককে ছেড়ে দিতে পারে না। 
তাদের অন্তুরোধে লগ্ডন-পুলিশ ১৯১০ সালের ১৩ই মার্চ বিনায়ক 
সাভারকরকে ধরে ভারত অভিমুখে পাঠিয়ে দেয় । পথে মার্সাই বন্দরে 
জাহাজ পৌছলে তার পাপাবার চেষ্ট৷ এবং ফরাসী-পুিশ কর্তৃক তার 
গ্রেপ্তারের কথা পূরেই বণিত হয়েছে। কিন্ত এই সময়ে মাদাম কামার 
কর্মব্যস্ততা, গভীর সতীর্থ-গ্রীতি ও দেশপ্রেমের কথা বারে বারে 
উল্লেখ করেও শেষ করা যাঁয় না। তিনি প্রচুর দৌড়-ঝাঁপ করলেন 
বিপ্লবী-সতীর্থকে মুক্ত করার উদ্দেস্তে। সাম্য-মৈত্রী-ন্বাধীনতার ভূমি 
এই ফ্রান্স_-কি করে সেই দেশের সরকার সাম্রাজাবাদী-শাসকের 
হাতে তুলে দেবেন এই তরুণকে, ধার একমাত্র অপরাধ দেশপ্রেম এবং 
আত্মসম্মানে সুন্দর একটি স্বাগাত্যবোধ ? এবম্বিধ নান। যুক্তি দেখিয়ে 
মাদাম কামা সেদিন সাভাঁরকরকে ব্যাস্রের কবল থেকে ছাড়িয়ে 
আনবার যথেষ্ট চেঈ! করলেন । কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। 

সাভারকরের মুক্তিলাভ বড় কথ। নয়, বড় কথ! তার মুক্তির জন্যে 
মাদাম কামার সংগ্রাম । বেপ্লবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাভারকরের 


১৯১৮ 


গ্রেপ্তার একটি বড় ঘটন৷ ; তাকে মুক্ত করার চেষ্টাও একটি বড় ঘটনা 
_তীর মুক্তি পাওয়া বা না-পাওয়। বড় ঘটনা! নয়। কাজেই, বন্ধনপিষ্ট 
সাভারকরের পানে যেমন দেশের ও বিদেশের মানুষ সেদিন বিন্ময়ে 
তাকিয়ে ছিল, সতীর্থের বন্ধন ঘোচানর সংগ্রামে অধীর মাদাম কামার 
পানেও বিশ্বের লোক তেমনি নয়ন তুলে তাকিয়ে ছিল". 

প্যারি শহরে প্রতিষ্ঠিত তীর “বন্দেমাতরম্” কাগজকে ঘিরে একটি 
বিপবীগোষ্ঠী তৈয়ের হয়েছিল। তাদের কাঁছে আনাগোনা চলত 
সারা ইউরোপের নির্বামিত ভারতীয়দের । বীরেন চট্টোপাধ্যায় ১৯৯ 
সালে বিলেত থেকে পালিয়ে চলে এসেছিলেন মাদাম কামার কাছে, 
'বন্দেমাতরম্‌ গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করার সংকল্পে। 

মাদাম কামার “বন্দেমাতরম্ঠ আগ্নি-বাণী ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা 
ইউরোপে । গোপনে সে-সব ক্ষুলিঙ্গ সাগর পার হয়ে ভারতবর্ষে 
পৌছয়। ভারতবর্ষের তরুণ তার অক্ষরে অক্ষরে শাণিত কপাণের 
চমক দেখে ।-". 


১৯১১ সালের ১৭ই জুন টিনেভেলির জিলা-শাসক মিঃ আশ্‌কে 
ওয়াঞ্চি আয়ার হত্যা করলেন । সে-ঘটন] পুবেই উল্লেখ করা হয়েছে । 
কিন্তু উল্লেখ কর! হয়নি মাঁদীম কাঁমার কাগভ “বন্দেমাতরম্‌-এর পাতায় 
তৎপূর্বে কি বেরিয়েছিল। প্যারি থেকে “বান্দমাতরম্ঠ প্রকাশিত 
করল একটি প্রাবন্ধ, উত্ত ঘটনার এধয় ছুঘাস আগে, এপ্রিল মাসে £ 
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[ সুযোগ পেলেই যে-কোন সভামণ্ডপে ব। বাঙ লোয়, রেলের পথে বা 
কামরায়, হাটে-বাজারে-দোকানে-উগ্ভানে বা মেলায় ইংরেজকে নিধন 
করা৷ কর্তব্য । ইংরেজ-রাজপুরুষ বা ইংরেজ-সাঁধারণের মধ্যে কোন 
পার্থক্য টানার প্রয়োজন নেই। ধপ্রয়োজন ০েই”৮_এ-সত্য মহান্‌ 
নানাসাহেব বৃঝেছিলেন, আর আজ বুঝতে পারছেন আমাদের বাঙালী 
বন্ধুগণ। এই বন্ধুদের কার্যক্রম সাফল্যে শোভিত হোক, তাদের 
সাংগঠনিক অভিযান সুদূরপ্রসারী হোক! আজ আমরা ইংরেজকে 
সত্যি বলতে পারি__“তোমাদের বেটিয়ে বিদায় করা সাঙ্গ না হওয়। 
গধন্ত নিশ্চুপে থাকৌ |” 4. 

সোজা ভাষায় সহজ এই কথাগুলো মাদাম কামার “বন্দেমাতরম-এ 
বেরিয়ে গেল ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে । লেখাগুলো যেন জ্বলন্ত 
চাবুক। লক্লক্‌ করছে লেলিহান জিহ্বায়। ভারতবধের তরুণ আকণ্ঠ 
পান করতে চাঁয় সেই অনল-ন্ুধা ।-. তারা সাড়া দিল |... এ্ডিলের 
পর মে, মের পর জুন। ১৭ই জুন টিনেভেলিতে ঘটল আশ.- 
নিধন এবং ১৯শে মৈমনসিংহে ঘটল রাজকুমার-হত)। রাজকুমার 
রায় ছিল সি. আই. ডি. পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টুর, ইংরেডের কেনা 
গোলাম, দেশকমীদের পরম শত্রু । 

জুলাই মাসে বহিন্দীপ্ত-বিপ্লবিনী মাদাম কামা। তার “বন্দেমাতরম, 
কাগজে অগ্নি-অক্ষরে লিখলেন £ 
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[ যখন ভারত থেকে আনীত মিথ্যার-মানে-গিন্টিকরা! গোলামের 
দল লগ্ডনের পথে পথে রাজকীয় সার্কাসের সড্‌় সেজে কুচকাওয়াজে 
মত্ত এবং ইংলণেশ্বরের পদপ্রান্তে একপাঁল গো-বৎসের মত সাষ্টাঙ্গ- 
প্রণামে পুলকিত--ঠিক তখনই টিনেভেলি ও মৈমনসিংহের পথে 
আমাদের শ্বদেশবাসী ছু'টি বার্ধবান তরুণ তাদের ছুঃসাহসী কর্মে গুমাণ 
করে দিলেন যে, ভারত আর ঘুমিয়ে নেই । ] 


ভারতবর্ষের আগুন বি.দশে ছড়িয়ে যায়। বিদেশের অগ্নি-তাপ 
ভারতবধষে লাগে । বিপ্লবীর উষ্ণ প্রাণধার দেশে ও দেশান্তরে এমনি 
করেই সংগ্রামী-যুগে বহমান ছিল। মুক্তির দূত রূপে ভারতবর্ষের 
বাইরে ধারা জাতীয়-বাণীকে বুকের রক্তে লালন করে বিশ্ববাসীর 
কানে পে ছে দিয়েছিলেন, তাদের অন্যতম এই মাদাম কামা। সারা 
জাবন তিনি লাংবাদিক রূপে, সংগগ্ক রূপে, আপোষহীন বিপ্লবিনী 
রূপে তার জন্মভূমি ও স্বজাতিকে যুক্ত-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে গেহেন। 
ছুঃসাঁহসিকী এই বিপ্লবিনীর আবির্ভাবে তাই ভারতবর্ষ ও তার মানুষ 
গোৌরবান্বিত। 

১৯৩৫ সালে ভাঁরভবধের মাটিতেই তিনি দেহরক্ষা করেন । 


বিদেশিনী মিস্‌ এলিস্‌ 
(বনাম মিসেস জাফর আলী বনাম সাবিত্রী দেবী ) 


১৯২৮-৩২ সাল । বাঙলার সঙ্গে তাল রেখে পথচলার আবেগে 
পাঞ্জাব ও উত্তর-প্রদেশের তরুণদল মত্ত হয়ে উঠেছে। ফলে, স্তাগ্ডাস্‌ 
হত হলেন, এ্যাসেম্রিতে বোমা পড়ল, ভাইস্রয়ের স্পেশাল্‌ ট্রেনটি 
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উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হল। এ-সব কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি “লাহোর 
ষড়যন্ত্র এবং “ভাইস্রয়ের গাড়ি ওড়ানর ষড়যন্ত্র সম্পকিত মামল1। 
পুলিশ ভকৎসিং-বটুকেশ্বরদত্ত-যতীনদাস প্রমুখ বহু বিপ্লবীকে বন্দী 
করেছে। খুঁজছে আরো অনেককে । তন্ধো চন্দ্রশেখর আজাদ, 
ভগবতাঁচরণ এবং যশপালও রয়েছেন । 

যশপালের বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ । তিন-তিনটি কর্মকাণ্ডের 
সঙ্গেই তাকে জড়ান হয়েছে । যশপাল পলাতক ।... 


কৃষ্ণশঙ্কর শ্রীবাস্তব এলাহাবাদের লোক । বিপ্লবীদলের একনিষ্ঠ 
কমী। দপ থেকে তার কাছে নির্দেশ এসেছে যে, পলাতক যশপালকে 
এলাহাঁবাদে আশ্রয় দিতে হবে । 

যথাসময়ে যশপাল এলাহাবাদ স্টেশানে এসে নেমেছেন। কৃষ্ণশঙ্কর 
তীকে সঙ্গেপনে নিয়ে এলেন একটি গৃহে । সে-গৃহের মালিক একজন 
বিদেশিনী । বিপ্লবীদের বন্ধু ও সহায়িকা এই অদ্ভুত নারী । শুভ্রকেশা, 
তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, বয়ো£বুদ্ধা, মহিমময়ী এক তাপমী |... 


এলাহাবাদের বিপ্লবীদের সঙ্গে মিসেস্‌ জীফর আলীর পরিচয় ১৯২৮ 
সাল থেকে । যৌবনে বারিস্টার মিঃ জাফর আলীকে বিয়ে করে মিস্‌ 
এলিস্‌ ভারতবষে এসেছিলেন ঘর বাঁধবার জন্যে । কিন্ত সংসার-ধর্ম 
পালন করা তাঁর সম্ভব হয়নি । কারণ, আইরিশ-ছুহিত। মিস্‌ এলিস্‌ 
শুধু আয়ল্পগুবাসিনী নন, তিনি ছিলেন আইরিশ-বিদ্রোহের কন্যা 
গ্চণ্ড বিপ্লব-ছিজ্ঞাসায় আগ্নিগর্ভা। সংসার-ধর্মেও হয়তো তিনি সংগ্রামী 
ভারতকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন । তা সম্ভবত মনের রঙে রঙিন 
করে পাননি । তাই মিসেস জাফর আলী স্বামীর সান্ধ্য ত্যাগ করে 
এলাহাবাদে একান্তে কাটিয়ে দিচ্ছিলেন তার দিনগুলি । এই নিভৃত 
জীবনে তিনি ছিলেন হিন্দ্ু-দর্শন ও পৃথিবীর নানা রাজনীতিক-গ্রন্থের 
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একনিষ্ঠ পাঠিকা । তীর গৃহে আসবাবপত্রের বাহুল্য ছিল নাঃ ছিল 
শুধু এ-সব পুস্তক-সংগ্রহ নিয়ে একটি মূল্যবান লাইব্রেরী । 


নৃতন করে শুরু হয়েছে তার জীবনযাত্রা বেশ কিছুকাল থেকেই, 
কৃচ্ছ সাধনে ও হিন্ু-দর্শন পাঠে। নৃতন নামকরণ হয়েছে তার__ 
“সাবিত্রী দেবী? । বিছধী এই তপস্বিনীর মধ্যে এলাহাবাদের তরুণ 
বিপ্লবীদল আবিষ্কার করলেন আইরিশ-অগ্নিহোত্রীর গৃহে সঞ্চিত 
অগ্নির উত্তাপ ।**" 

মিস্‌ এলিস্‌ বনাম মিসেস্‌ জাফর আলী বনাম সাবিত্রী দ্রেবী 
অনায়াসে ঘর্ছ'ড়া বিপ্লবীদের জননীর আসন গ্রহণ করলেন ।--" 


সাবিত্রী দেবীর গ্রহেই যশপালকে আশ্রয় দেওয়া হল। অন্যান্য 
পলাতক-বিপ্রবীও ঘ্ুরে-ফিরে এখানে আনাগোনা করতেন । মাতৃদর্শন- 
লোভী এ-সব দূর্দান্ত তরুণ। এদের স্বহস্তে খাইয়ে-দাইয়ে সাবিত্রী 
দেবীর তৃপ্তিবোধ হত ।-". 

গৃহহারা যশপাল বন্ধুর পথে সহসা তাই একাধারে পেলেন গৃহ 
এবং জননীর সান্নিধা ।--- 


১৯৩২ সালের ২৩শে জানুয়ারি । ভোর টা । হাড়-কাপানে। 
নীত। হঠাৎ সাবিত্রী দেবীর গৃহদ্বারে প্রচণ্ড করাঘাত, বাটনের 
গুতো । সাবিত্রী দেবী থাকতেন বাঁড়ির দোতলায় । আলগোছে 
জানাল! ফাক করতেই তিনি দেখলেন-__গৃহের চতুর্দিকে, রাস্তায় সশস্ত্র 
পুলিশ !'" যশপালেরও ঘুম ভেঙে গেছে। কিন্ত পালাবার পথ 
নেই |... 

মুগ্র্ঠের জন্যে সবাই বিহ্বল ।.. ইতিমধ্যে পুলিশ উঠে এসেছে 
সিড়ি বেয়ে।-"'পুলিশ-স্রপার মিঃ ডি. পিল্ভিচ চেঁচিয়ে বলছেন 
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সাবিত্রী দেবীর ঘরের কাছে এসে £ [16756 01921 0০ 00০01 
1$19091) 1” 
দোর খুলতেই হল।-"' 


বন্দী হলেন যশপাল। সাবিত্রী দেবীকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করল। 
পলাতককে আশ্রয়দান তৎকালে মস্ত অপরাধ । যশপালের সঙ্গে 
বিচারে এই বিদেশিনী মহিলারও দীর্ঘ চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড 
লাভ হয়। 


সাবিত্রী দেবী বয়সে বৃদ্ধা হলেও প্রচুর তারুণ্য ছিল তার মনে। 
রক্তে ছিল তীর বিপ্লবিনীর স্বাক্ষর । আইরিশ মহিলা, আইরিশ- 
বিদ্রোহের কম্তা । এসেছিলেন ভাঁরতবষে । ভারতকে ভালবেসেছিলেন 
আপন চিত্তের মাধুরী দিয়ে। ভারতীয়-দর্শন তার অন্তরকে গভীর 
রসের সন্ধান দিয়েছিল। মহিমান্বিত ভারতের রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত 
দেখবার ব্যাকুলতায়ই তার মন সংগ্রামী-ভারতের পাশে এসে দাড়াল । 
সাংসারিক জীবনের দুঃখদাহে নিজের অন্তরকে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত 
করেছিলেন বলেই তিনি ভরাতবর্ধকে খুজে পেলেন গাবিস্রা দেবী 
হয়েঃ ভারতবধষের সংগ্রামে জড়িত হলেন তিনি তার মধ্যেকার 
বিদ্বোহিনী “মস্‌ এলিস্কে প্রসারিত করে |. 

কৈশোরের অগ্নিজ্বাল। বার্ধক্যেও বিন্দুমাত্র স্তিমিত হয়নি সাবিত্রী 
দেবীর। গ্রেপ্তারের পর এলাহাবাদের ইউরোগীয় পুলিশ-হাজতে 
থাকাকালে তার ছুটি অন্থুগামী বিপ্লব-সতীর্ঘথ কৃষ্ণশস্কর শ্ত্রীবাস্তব ও 
কাশীনাথ পাণ্ডে গোপনে দেখা করে তাঁকে যখন বলেছিলেন £ 
*]$[061)61 06 0000” তখন তিনি কী উত্তর দিয়েছিলেন ? 

দৃপ্তক্ে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন £ “৬178৮ 7০ 5০০. 27681) 
95 66 11009?" 85 0011) 110 11151) 1911 9100 101005100 
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0] 11) [1151) 781] 1৮-""বলার সময় চোখ ছু"টি জ্বলে উঠেছিল। 
কিন্তু মুখে ছিল প্রশাস্ত প্রত্যয়ের স্পর্শ |... 

সাবিত্রী দেবীর উপর নির্যাতন কম হয়নি। কিন্তু একটি কথাও 
পুলিশ পেল না তীর কাছ থেকে ।"--কি করে পাবে? ভুলে গেলে 
চলবে কেন তার উক্তি? “শক্ত হবার কথ। কি বলছ ?...আমি যে 
জন্ম নিয়েছিলাম আইরিশ-কারাগৃহে, আমি যে আইরিশ-কা রাগৃহেরই 
লালিতা কন্যা 1৮". 


চার বছবের সাজা দিয়ে তাঁকে পাঠান হুল দেরাছুন জেলে । 
“আইরিশ-বিদ্রোহে'র কন্া এবং “ভারতীয়-বিপ্লবের জননী রূপে নিরন্ধধ 
কারাকক্ষে বিশ্বের সবহারাদের স্বাধিকার-কামনায় তপস্তানিধুক্ত 
থাকলেন তিনি ১৯৩৬ সাল পযন্ত ॥--- 

তাবপর এল তাঁর মুক্তি জেলের বন্ধন থেকে । জরাজীর্ণ দেহে 
ফিবে এলেন সাবিত্রী দেবী বাইঈবে। কিন্তু সম্বলহীনা-__অর্থাভাবে 
তিনি বড়ই বিব্রত ।...বিপ্লবীরাও দরিদ্র । কাঁ্ই, দাস্জ্িকে ভাগ 
করে নিয়ে সকলকে চালাতে হচ্ছে দ।বনযাত্রা । অনশ্য পুধ ফোভ্দমাস 
ট্যাণ্ডন প্রমুখ নেতৃধন্দ স্বতঃপ্রণৃ্ত হয়েই সাবিত্রা দেবার সাহায্যে 
খানি টা এগিয়ে এসেছিলেন 1৮ 


বেশিদিন কাটল না। পরম পরিতাপের কথ। যে, এত বড় এক 
প্রাণ, এত বড় একটি বিদ্রোহ-সব্ব। সবাঁন অলক্ষ্যে ও তনাদরে ঝরে 
পড়ন। - কারো বিবছ্ধে কৌন নালিশ বা ক্ষোভ তার ছিল না। 
কারণ, তিনি তে। শুধু দেবার জন্যে এসেছিলেন-_নেবার ভন্তে নয় !. 


সাবিত্রী দেবীকে দেশ বাঁচিয়ে রাখতে পারল না কি” বাঁচিয়ে 
রেখেছে তাকে বিপ্লবের ইতিহাস |". 
তিনি মৃত্যুহীন1 ।- তান কালজয়িনী । *. 
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নির্বাসিত বিশ্লীবী-নায়কদের 
ভু' একজন 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিদ্রোহী তরুণদের বিদেশে 
যাতায়াত শুরু হয়। লগুন, প্যারি, জামানি, মাকিন্দেশ, চীন ও 
জাপানে স্বাধীনতার মুক্ত-বায়ু গ্রহণ করার আগ্রহে ধারা আনাগোনা 
করেন, তাদের অনেকেই ক্রমশ দেশে ও বিদেশে গোপন বিপ্লবী-সংস্থা 
সংগঠনে মন দিলেন। এই সংস্থাগুলোর সমবেত চেষ্টা ও উদ্দেশ্য 
ছিল ভারতবাাঁপী একটি সশস্ত্ববিগ্নরব সংগঠিত করে দেশের রাঁজনৈতিক- 
স্বাধীনতা ইংরেছের হাত থেকে ছিনিয়ে আনা । সে-কাজ সুসম্পন্ন 
করার জন্যে বিদেশে ভারতবধের দাঁবী প্রচারের এবং বিদেশী 
রাষ্ট্রগুলোর জক্রিয় সহযোগিতা! আদায়ের চেষ্টাই ছিল বিপ্রবীদের 
প্রধান কার্যক্রম ।-*" 

উল্লিখিত বৈপ্লবিক চিন্তা ও স্বপ্নকে সার্থক করার উদ্দোশ্ে ধারা 
স্বেচ্ছায় অথবা! ব্রিটিশ কর্তক নিবাসিত হারে বিদেশে যান, তাদের কথ! 
ভুললে চলবে না । তাদের অবদান সামান্য নয়। তাদের মধ্যে ধীর 
পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষের স্থান-করে-নেবার শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন, তাদের কিছু নাম উদ্ধত হল।... 


১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে জাপান, মিশর, তুরস্ক, কাবুল, 
লগুন, প্যারি, বাপিন, ভিয়েনা, নিউইয়র্ক, ক্যালিফোণিয়া, 
সান্ফান্সিস্‌্কে। প্রভৃতি দেশে বিপ্লবা-চারণ রূপে পাওয়া যায়_শ্যামজি 
কৃষ্তবর্মী ( কাথিওয়াড় ), মাদাম কাম| ( বোম্বাই ), সর্দার সিংজি রাণ। 
( কাঁখিওয়াড়), বীরেন চট্টোপাধ্যায় ( সরোদ্রিনা নাইডুর ছোটভাই, 
হায়দ্রাবাদ-প্রবাসী বাঙালী ), বিনায়ক সাভারকর (বোস্বাই), ওবেছুন্না 
(যুক্ত প্রদেশ ), ভূপেন দন্ত, (স্বামা বিবেকানন্দের ছোটভাই, বাউলা ), 
রামচন্দ্র ( পাঞ্জাব), হরদয়াল (পাঞ্জাব), তারক দাস ( বালা ), 
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বরকংউন্ন| (যুক্তপ্রদেশ ), স্ধীন বনু (বাঙলা ) মীর্জা আববাস 
(বিহার ) পাগ্ুরং কান্কোদি, খগেন দাস ( বাউল! ), অধর নস্কর 
(বাডল। ), ভি. ভি. এস্‌. আয়ার (মাদ্রাজ) এবং আরো অনেককে । 

অতঃপর ১৯১১ সাল থেকে ১৯১৮ সাল এবং তৎপরও স্বাধীনতা - 
প্রাপ্তির কাল পর্যন্ত ধারা বিদেশে বিপ্লবের বাণী প্রচার করেছেন এবং 
১৯১৪ সাল থেকে কতিপর বিদেশী বাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাধীনতাকামী 
ভারতের কুটনৈতিক সম্বন্ধ রঙ্গ! করে বিপ্রব-প্রচে্টাকে সার্থক করেছেন, 
তীদের মধ্যে অন্যতম হলেন-__বীরেন চট্োপাধ্যায়, ডাঃ বিষণ সুখতনকর 
( মহারাষ্ট্র), ধরেন সরকার (বিনয় সরকারের ছোটভাই, বাউল। ), 
অজিত সিং (পাঞ্জাব ), প্রমথ দন্ত ( বাঙল। ), ডাঃ ভূপেন দত্ত, পাওুরং 
কাঁনকৌঁিঃ বরকংউল্লী, খানচাদ বম! (যুক্ত প্রদেশ), রাজ! মহেন্দ্রপ্রতাপ 
( যুক্তগ্রদেশ ). লালা লাঞপৎ রার (পাঞ্জাব ), শিবপ্রসাদ গুণ ( যুক্ত- 
প্রদেশ ), জাফর আলী খঁ। ( যুক্তপ্রদেশ ), হৃধীকেশ লটে। (পাঞ্জাব), 
ডাঃ হাফিজ (যুক্ত প্রদেশ ), হোরমন্জি ফারশাপ (বোম্বাই ) তারক 
দাঁস (বাঁওল1 ), রভ্রবলী (পাঁঞজাব ) হেরন্থ গুপ্ত (বাঙলা! ), নন্দনকার 
( বোম্বাই ), বীরেন দাশগুপ্ত ( বাঙলা ), চগ্কয়। ( মাদ্রাজ), রাসবিহারী 
বস (বাঙলা ), মানবেন্দ্র রায় (বাঙলা ), হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত 
( বাঙল। ), ধনগোপাল মুখাজি (বাউলা), শৈলেন ঘোব ( বাঁঙল। ), 
স্ুরেন কর (বাল), আবদুল ওয়াহেদ (বিহার ), পিঙ্‌লে (মহারাষ্ট্র, 
সতোন সেন (বাঙল। ), জিতেন লাহিড়ী (বাঙলা ), হরনাম সিং 
(পাঞ্জাব ), স্থুরেন বনু ( বাঙল। ), ডাঃ মনসুর (যুক্ত প্রদেশ )? চম্বকরাম 
পিল্পাই ( ত্রিবাঙ্কুর ), রামচক্দ্রাজি, ভগবান সিং (পাঞ্জাব ) হরদয়াল 
(পাঞ্জাব), সরদার ওমরাও সিং (পাঞ্জাব), অবনী মুখার্জি (বাঙলা ), 
সুধীর বস্তু (বাঁউলা )। 

এছাঁড়। লগুনের বূকে “শহিদ' হয়েছেন যাঁরা, তাদের অবিন্মরণীয় 
নাম হল-মদনলাল ধিংড়। এবং উধম সিং। মদনল্গাল নিধন 
করলেন কার্জন উইলিকে ১৯৯ সালে ; উধম সিং যমালয়ে পাঠালেন 
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কুখ্যাত ও'ডায়ারকে ১৯৪০ সালে। প্রত্যুত্তরে ইংরেজ তাদের ফাসি 
দিল। ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুকে চুম্বন করে তারা মৃত্যুপ্তয়ী হলেন ।*"" 
এসব কাহিনী পূর্বেই বলা হয়েছে। 


বীরেজ্জনাথ চট্টোপাধ্যায় 

চিরবিপ্লবী, দুর্ধর্ষ নায়ক বীরেন্দ্রনাথ চট্োপাঁধায়। ডক্টুর 
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র এবং ভারতবর্ষের কবি ও মহীয়সী 
নেত্রী সরোজিনী নাইড়ুর ভ্রাতা এই বীরেশ্রনাথ। ১৯০৩ সালে 
ভারত থেকে বি-এ ডিগ্রি নিয়ে বিলেতে যান পড়াশুনা করার 
জন্যে । কিন্তু তার রক্তকণায় বিদ্রোহ-বহিঃ; তার তন্তু-মনের একটি 
মাত্র ধ্যান স্বদেশকে পরাধীনতার গ্রানি থেকে যুক্ত করা । তাই 
বিলেতে এসে জুটে গেলেন তিনি বিপ্রবী-নায়ক শ্যামজি কৃষ্ণবমীর 
সঙ্গে। তার পড়াশুন। “ছাত্রে'র পড়াশুনায় আবদ্ধ থাকল না, “বিপ্লবের 
জিজ্ঞাসা'য় রূপ নিতে থাঁকল। ক্রমশ তার কার্কলাপ ইংরেজের 
অপছন্দ হল। ১৯০৯ সালে উইলি-নিধনের ভন্য মদনলাল ধিংড়াকে 
তিনি টাইমস্‌" পত্রিকায় সমর্থন জানিয়ে ত্রিটিশের বিশেষ বিরাগভাজন 
হয়ে পড়েন। ১৯১০ সালে তাকে “মিডল টেম্পল্‌ ইন্স্‌ অব 
কোর্ট + (বিলাতের বিষ্ঠালয় ) থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। তখন তিনি 
মুক্ত পুরুষ, বিদ্রোহী বীর। বিপ্রবী-নায়ক শ্ঠামজি কৃষ্ণব্ার “দি 
ইণ্ডিয়ান্‌ স্তৌসিয়লজিস্ট' কীগজের সহায়ক-সম্পাদক রূপে কাজ শুরু 
করে দিলেন । 

তারপর উদ্মার বেগে বিপ্লবের পথে পথচল। রচিত হতে থাকল । 
জার্মানি, পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের নানাস্থানে তিনি ঘুরে বেড়ালেন বিপ্লবী- 
সংস্থার নান। কার্যক্রমকে সফল করে তোলার আগ্রহে । বিশ্ব-সাম্যবাদী 
সভাগুলোর তার উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য । ব্রিটিশ-বিরোধী কাগজপত্রে 
ভারতীয়-বিপ্লব সংক্রান্ত তার লেখাগুলো অবিস্মরণীয়। পুথিবীর 
নব-জাগরণের ইতিহাসে তার চিন্তার ধার। তাকে প্রাতিষ্ঠিত করে 
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দিয়েছিল। ১৯০৮ সালে তিনি আয়র্লগ্ডে গিয়ে আইরিশ-বিপ্লবীদের 
সঙ্গে সংযোগস্থাপন করেছিলেন । ১৯০৯ সালে প্যারিতে এসে মাদাম 
কামার “বন্দেমাতরম্*-গোষ্ঠীর সঙ্গে নূতন করে তিনি যুক্ত হলেন। 
১৯১০ সাল থেকে “তলওয়ার নামক ব্রিটিশ-বিরোধী পত্রের নিয়মিত 
লেখকের স্থান নিলেন ।--.আয়লও, রাশিয়া, মরোক্েো এবং কামালের 
তুকির জঙ্গে বৈপ্লবিক-যোগাযোগ রক্ষায় তার ব্যস্ততা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি 
পেতে লাগল |: 


এরপর এলো ১৯১৪ সালের বিশ্বুদ্ধ। জার্মানিতে বীরেন্দ্রনাথ 
ইতিমধ্যে এসে গেছেন। স্থাপিত হয়ে গেছে ভারতীয়-বিপ্লবীদের 
“বালিন কমিটি” । দেশে যতীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারীর নেতৃত্বে সাড়ম্বরে 
সশশ্র-ভ্যুখান সংগঠিত করার কল্পনা । বিদেশে বালিন-কমিটি 
জার্মানির সঙ্গে ইণ্ডো-জামান্‌ বনডযন্ত্রে ব্যস্ত। এখান থেকে জাহাজ- 
বোঝাই অস্্রশত্ত্র এবং অর্থ পাগন হবে শাঁমান্‌ বালিন কমিটির 
মাধামে । ভারত-জামান্‌ ষড়যন্ত্রের ধারক ও বাহকদের অন্যতম এই 
বীরেন্দ্রনাখ। বালিন কমিটির তিনি সেক্রেটারি । ভারতবধষের 
কামন। ও স্বপ্ন বিশ্ববাসীকে জানানর শ্রতে উৎসর্গাকৃত-গ্রাণ 
প্রবাসী ভারতীয়-বিপ্রবী। তারা জাপানে-ইউরোপে-মধ্যপ্রীচ্যে ও 
আমেরিকায় নিবাসিত। তরুণ-নায়ক বারেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
তাদেরই সতীর্থ। তার হিন্দী-উদ্ব-ইংরেদ্রি ভাবায় প্রচারিত পত্র- 
পত্রিকা ও বুলেটিন্গুলো৷ সেই যুগে বিশ্বের বিদ্রোহীদের ভারতপ্রেমী 
করে তুলেছিল । "* 


কিন্ত এত চেষ্টা সত্বেও ভারতে সশস্ত্র-অভ্যু্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হল। 
অনিদ্ধা, অনাহার ও দারিত্র্যে জরক্ষেপ না করেই নিবাসিতের দল 
তাদের প্রচারকার্ষয চালিয়ে যেতে লাগলেন । ব্যর্থতা বিপ্লবীদের 
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পথচলায় ক্লান্তি আনে না, সুযোগ চলে গেলেও দ্বিতীয় স্থযৌগের 
অপেক্ষায় তারা কাল গণেন ।-* 


১৯১৯ সাল। পৃথিবীর চেহারা বদলে গেছে। জামানি মুখ 
থুবড়ে পড়ে আছে। অথচ তার মধ্যেই পুনরায় তার পায়ে দাড়ানর 
কী অদম্য চেষ্টা! জামান জাতটাকে দেখে দেখে বারেন্্রনাথদের 
প্রাণে সাহস জাগে, মন শক্ত হয়, কর্মে নিষ্ঠী আনে । এর বেশি কিছু 
জার্মীনির কাছে পাবার আশা বর্তমানে আর নেই । আমেরিকা তো 
ইংরেছের দলভুক্ত । তার কাছে কী-ই বা পাওয়া সম্ভব ? কিন্তু বিপ্লবীর! 
তাকালেন পুব-ইউরোপের পানে । সেখানে উদ্ভাসিত আশার আলোক। 
সেখানে নব-বিপ্লবের সুচনা । পুথিবীর জনগণের মুক্তির কথা ভেসে 
আসছে সেখানে । ত্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্য-রাঁজ বিলীয়মান__সেখানে 
শূদ্র-রাজের পদধ্বনি । যা'র উক্গিত পরিক্ষার ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দ 
দিয়ে গেছেন বহু বছর পুবে। বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে তরুণ- 
রুশ। সে-বিপ্রবের মধ্য দিয়ে নীকি ভারতের মুক্তিও আসবে 
আলাদাভাবে নয়। মানবেন্দ্র বায় প্রমুখ ভারতীয়-বিপ্রবীদের তাই 
বিশ্বাস । কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ সে-বিশ্বাসে মুগ্ধ হতে পারেন না যেমন 
পারেন না তিনি ভার স্বনীমধন্া। ভগ্মী সরোজিনী নাইড়ুর রাষ্ট্র 
গান্ধীজির বিশ্বীসে। গান্ধীজি সবেমাত্র আফ্রিকার কর্মস্থল ছেড়ে 
ভারতবর্ষে এসেছেন। তিনি সমগ্র ভারত তথ। বিশ্বকে অহিংস-মন্ত্রে 
উদ্ধদ্ধ করতে চান। [তিনি নাকি সাম্রাজ্যলিগ্পু, ইংরেজকে কৌপিন 
পরিয়ে ছাঁড়বেন, হৃদর দিযে তার হৃদয়কে জয় করবেন, ভারতের 
রাষ্থিক-স্বাধীনতা নাকি সেই পথেই আসবে । 

বিশ্ব-বিগ্ব বারেন্দ্রনাথকে আশান্বিত করল না, হুদয় দিয়ে হৃদয় 
জয় করে ইংরেজের শুভবুদ্ধির আশ্রয়ে ভারতের মুক্তির প্রোগ্রামও 
তার মনে ধরল ন।। তিনি তাই চাইছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা -যুদ্ধে 
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দলমত নিবিশেষে সংগ্রামী-ভারতকে একত্রিত করতে__ সেখানে 
বিদেশীরা নাক গলাবে না, ভারতের প্রয়োজনে তারা সাহায্য করবে 
শুধুই ভারতীয়-নেতৃত্বের নির্দেশে । ভারতের যুদ্ধ ভারতীয়রাই করবে 
__-সেটা হবে ন্যাঁশন্যাল ফাইট্‌- জাতীয় যুদ্ধ, জাতীয় বিপ্লব। সে- 
বিপ্লবে ভারতের রাজনৈতিক-ন্বাধীনতা এলে পর দেখা যাঁবে সরবাঙ্গীণ 
জনমক্তির জন্তে কোন্‌ পথ গ্রহণযোগ্য ! 

বারেন্দ্রনাথের সঙ্গে জুটলেন বিপ্লবিনী আযাগ নেস্‌ ম্মেডলি। উভয়ে 
একমত হয়ে চলে গেলেন রুূশে। সেটা ১৯২২ সাল। চলল তাদের 
পথচল।। ভারতীয়-বিপ্লবীরা স্পষ্টভাবে ছুটি শিবিরে স্থান নিলেন । 
বারেন্দ্রনাথ, আযগ্‌নেস্‌ ম্মেডলি, ডাঃ ভূপেন দন্ত প্রমুখ প্রথম শিবিরে 
_-অর্থাং জাতীয়-বিপ্লব যাঁরা প্রথম ঘটাতে চান তাদের শিবিরে 1". 


কিন্তু এর পরের ইতিহাস অতি বেদনার, অতি সংক্ষিপ্ত ।"-" 
কিছুকাল পরেই দেশবাসী শুনল যে, মনের দিক থেকে রোগে ও 
দারিদ্র্যে অপরাভূত বীর বিপ্লব-নায়ক পরাছিত হয়েছেন মৃত্যুরাজের 
কাছে। এর বেশি সংবাদ তার দেশবাসী ভানল ন।। জানল না এই 
দেশের নরনারী যে, বারেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কর্মকাণ্ড, ত্যাগ ও 
সাধনা ভাঁবতঞ্জননীকে কী পরিমাণ গরোজ্জল করে রেখেছে ! 
“অকু% তব অবদান 
কালের নিভৃতে লিখা__ 
কিছু দাওনি জানিতে 
তবু মুত্যুহন জলে তার খিখ। |---৮ 


মৌলানা! বরকশুউল্লা 

মৌলান। বরকতউল্লা ১৯২৮ সালে জাধানিতে দেহর করেন। 
তার মৃত্যু স্বাধীনতা-সংগ্রামের আজন্ম-বিগ্লবী সৈনিকের মৃত্যু 
নিবাসিত নেতার গৌরবে মৃত্যু । সেই যে একদিন তরুণ-হুদয়ের প্রচণ্ড 
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সংকল্প নিয়ে দেশাস্তরিত-বিদ্রোহী ঘর ছেড়েছিলেন_তিনি আর 
কোনকালে দেশে বা ঘরে ফিরে আসতে পারেননি । তার মৃত্যুর 
উনিশ বছর পর তাঁর ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল ।**- 

মৃত্যু” দিয়েই বরকৎউল্লার কথা! শুরু করা হল। কারণ এঁ মৃত্যুই 
তার অমর-হয়ে থাকার পরিচয়। যে-তপস্তা তার সকল সত্বাকে 
ব্যাপৃত রাখত, যে-সাধনা৷ তার সকল অস্তিত্বে বিধৃত ছিল-_সেই 
তপস্তাশুদ্ধ কর্মপীঠেই কর্ম-তপন্থী বরকতউল্লা সমাধিস্থ হয়েছেন। 
কাজেই, তার “মৃত্যু” একটি তীর্থকল্পনা-__সে-তীর্থের তীর্থস্কর বলা চলে 
এই দেশপ্রেমী, মানবধমণু বিপ্লবী-নায়ককে 1" 


বরকৎউল্ল। ভূপালের লোক । কৈশোরে পড়তে যান বিলেতে। 
বিলেতে গিয়ে “সাহেব? হলেন না_ হলেন দেশপ্রেমে মন্ত, স্বাধীনতা - 
লোভী এক কর্মচঞ্চল স্বপ্নচারী । ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। খুঁজে 
বার করলেন বাঙলার বিপ্রবীদের। তখন বঙ্গবিচ্ছেদ-বিরোধী 
তীব্র আন্দোলনের বাণী বরকংউল্লার মর্মে ছোয়া দিল। তিনি তার 
গভীরে প্রবেশ করলেন। সেখানে শুনলেন বিপ্রবের আহ্বান। রক্তে 
তার লাগল সবনাশের নেশা | 

বরকতউল্লা ফিরে এলেন ভূপালে। ভূপাল একটি করদরাজ্য । 
কাজ শুরু করে দিলেন নিজের রাঁজো, বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে। 
তার বক্তব্য ছিল- হিন্দু-মুসপসমান একজাতি ও একপ্রাণ ; বিভেদ 
যারা আনতে চায়, তার! হিন্দ-মুসলমানের ছুশমন, ইংরেজের বন্ধু ; এক- 
প্রাণ হয়ে হিন্দু-মুনলমান-শিখ-পাসী-গ্াষ্ঠীন ভারতবাসীকে “জাতীয়তা- 
বাদ” প্রচার করতে হবে ভারতবর্ষ জুঁড়ে ; কাঁজ করতে হাবে সেই পথ 
ধরে, যে-পথে দেশপ্রেম-আদর্শবাদ-নিষ্ঠ। বিপ্লবের রঙে রডিন, যেখান 
থেকে ইংরেছের বিরুদ্ধে ঘোষণ। কর! হবে “জিহাদ”, যার ফলে ভারতবর্ষ 
হবে স্বাধীন ও সাবভৌম-শক্তির অধিকারী । 
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তারপর অতি সংগোপনে একদিন তাকে চলে যেতে হয় জাপানে । 

জাপান তখন “এশিয়ার আলো” । আলোক-শিখা বিকিরণ করছে 
এটুকু ছ্বীপের মুষ্টিমেয় মানুষ, সমগ্র এশিয়াবাসীকে তাদের বন্ধুর 
পথের অন্ধকারে !*** 

জাপানে বরকৎউল্লার অবকাশ নেই । শিক্ষাত্রতীরূপে বাহাত 
তার দিন কাটে। কিন্তু অন্তরে তীর বিপ্লবের ধুমায়িত আগ্নেয়গিরি । 
বের করলেন “নয়া ইসলাম্, নাম দিয়ে একখান কাগজ । কিন্তু পুলিশ 
তার পেছনে লাগল । কাজেই, জাপান তাকে ছাড়তে হবে। সুযোগ 
এলো । চলে গেলেন তিনি মাকিন-মুলুকে । সেখানে ভারতীয়- 
বিপ্লবীদের আড্ডা খুঁজে পেতে তার বিলম্ব হল না। তৎকালে 
নির্বাসিত-নিগ্নবীর। প্রথম মহাযুদ্ধের স্ুযৌগ নেবার চেষ্ঠা আমেরিকা 
ও জানীনিতে কমমুখর | 


১৯১৫ সালে “ইপ্ডো-জাান্-টাকিশ মিশন যাচ্ছে মধাপ্রাচ্যের 
ইঈমলাম্ধমী দেশগুলোর সঙ্গে ব্রিটিশ-বিরোধী সমঝোতা করতে। 
বরকংউল্লাকে বিপ্লবীর! পাঠিয়ে দিলেন ভারতীয়-বিপ্রবীদের প্রতি নিধি- 
রূপে উক্ত মিশন্-এর শরিক হতে ! 

বরকৎউল্লা ১৯১৫ সালেই ইস্তান্বলে এসে উক্ত মিশন এ যোগ 
দেন। সেখান থেকে মিশনের অপর সভ্যদের সঙ্গে তিনি চলে যান 
কাবুল শহরে । কাবুলে এ মিশনের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল একটি 
“আজাদ সরকার । কিন্তু ব্রিটিশের প্ররোচনায় ব্রিটিশ-ঘে'বা আমীর 
বিপ্লবীদের “আজাদ সরকারে'র চাঁল-চলন অপছন্দ করলেন। ফলে, 
আফগান-সরকার বিরূপ হলেন। বরকতউল্লা কাবুল থেকে তাই 
জার্মানিতে ফিরে এলেন। ফিরে এসে বালিনস্থ “ইপ্ডিয় ম্যাশনাল্‌ 
পার্টি'র সভ্যপদে সাদরে অধিষ্ঠিত হলেন। তার কাজ শুরু হল যুদ্ধ- 
বন্দী ভারতীয়-সৈগ্দের মধ্যে । বন্দী-সৈনিকদের ব্রিটিশের পক্ষ 


২১৩ 


ত্যাগ করে স্বদেশের পক্ষে, বিপ্লবী-ভারতের পক্ষে চলে আসায় উৎসুক 
করাতে হবে ।:** 


বিপ্লবী-নায়ক বরকৎউল্লার অবদান অসামান্য । প্রথম মহাযুদ্ধের 
শেষে ভারতীয়-অস্যুর্থান ব্যর্থ হলেও আগামী দিনে তাকে সফল করে 
তোলার চেষ্টায় তিনি পিছিয়ে পড়লেন না । পিছিয়ে না-পড়ার কারণ 
_তিনি জাত-বিপ্লবী, তিনি অশান্ত থাকবেনই যতদিন পর্যন্ত 
কাধোদ্ধার ন৷ হয়। 


যুদ্ধ ক্ষান্ত হলে বরকংউল্লা ইউরোপের নানা দেশ ঘুরে ভারতীয়- 
স্বাধীনতার কথ প্রচার করে চললেন । সে-প্রচারের বিরাম ছিল না । 
১৯২১ সালে গেলেন রুশে। খুশি হলেন না সে-সব বন্ধুদের 
চিন্তাধারায়, ধারা ভারতীয়-বিপ্লবী হয়েও ভারতের স্বাধীনতার 
উপরে বিশ্বমজছুর-স্বাধীনতার স্থান দিতে চান ।:-১৯২২ সালে ফিরে 
এলেন জার্মীনিতে ৷ নৃতন করে বের করলেন তিনি “আল্-ইসলাম্‌ নাম 
দিয়ে একখান। কাগজ । কাগঞ্জ চলল কিছুদিন। তার বক্তব্যগুলো। 
জাতীয়তাবাদের যুক্তিতে বলিষ্ঠ । 

১৯২৭ সাল অবধি বরকংউল্লা পূর্ণ উদ্ধমে বিদেশে বাস করে 
দেশসেব। করে গেলেন। ব্রসেলস্-এ '“সাপ্ত্রাজ্যবাদ-বিরোধী কংগ্রেসে'র 
অধিবেশনে প্রদন্ত তার ভাষণটি ম্মরণীয় হয়ে আছে। যুক্তিতে অকাট্য 
এবং হৃদয়ের আবেদনে প্রাণবন্ত ছিল সেই ভাবণ। সেখানে বিশ্বের 
পরাধীন দেশগুলোর রাষ্্রিক-মুক্তি দাবি করে সাম্রীজ্যবাঁদের অবসান 
ঘটানর আহ্বান তিনি জানিয়েছেন ।-". 


বছরও গেল না। নিভে গেল বহিিশিখা। স্তন্ধ হল রুদ্র 
বীণা ।".. 
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মৌলানা বরকৎউল্লা তার দেশের স্বাধীনতা, দেখে যাননি, কিন্তু 
আপন প্রাণ নিঃশেষে নিবেদন করে গেছেন এ স্বাধীনতালাভের 
সংগ্রামে । তাই তার রক্তধারা আজও উষ্ণ-প্রবাহে ভারতবাসীর রক্তে 
সঞ্চালিত। ভারতবাসীর কাছে তিনি মৃহ্বাহীন।*." 


রাজ। মহেন্দ্রপ্রভাপ 


রূপকথার রাজপুত্রের মত বিপ্লৰের কাহিনীতে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ 
একটি রোমান্টিক চরিত্র। রাজার ছুলাল সমস্ত সুখসম্পদ, ব্রিটিশের 
দেওয়। সন্মান ও আদরের স্বপ্ন ধুলায় ধূসরিত করে দাড়ালেন এসে 
ভারতবর্ষের পদদলিত জনসাধারণের পাশে । আহীবন দেশ থেকে 
দেশান্তরে ছুটে বেড়ালেন তিনি খ্রিটিশের ক্রুদ্ধ শাসন অমান্য করে, 
ব্রিটিশের পুলিশকে ধিকুত করে ধিপ্লবীর আুমহাঁন কর্তাব্যে। এই 
মান্ুবটি দরিদ্র নন, মধ্যবিন্ত নন, প্রচুর বিওশালী শুধু নন-__তিনি 
ভারতের রাজন্তাবর্গের সগোত্র । অথচ কাটার মুকুট পরে আদর্শ- 
লাপিত পথে ছুঃখ-নির্যাতন ভোগ করায় যারা শঙ্কিত নন, তীর্দেরই 
অন্বগামী হরে তিনি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন। কোথায় ছিল 
তার জাগা? সেই জ্বাল কি এতই তীব্রদাহ স্থট্টি করেছিল যে, তা 
প্রশমিত করার তাগিদে তাকে বিপ্রব-সমুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে 


উত্তরপ্রদেশের আলিগড় জিলায় “মুরসাল” নামক জনপদ । 
মোগল বাদশাহের আমলে এঁ জনপদে মহেশ্রদতাপের পুবপুরুষেরা 
“রাজা” উপাধিতে ভূষিত হন। তাদের শেষ বংশধর ইংরেন্রে বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করায় পৈত্রিক রাজ্য হারালেন। কিন্তু খেতাবটি তার 
বংশ-পরম্পরার রয়ে গেল। জীবনধারণের জন্য পরাজিত রাজাকে 
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দেওয়া! হল ছ'শ গ্রাম। এ বংশে ১৮৮৬ সালের ১লা ডিসেম্বর 
মহেন্দ্রপ্রতাপ জন্মগ্রহণ করলেন । পরবর্তী যুগে সেই শিশুই দেশখ্যাত 
বিপ্লবী-নায়ক রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ নামে পরিচিত হলেন। তিনি 
ছিলেন পিতার তৃতীয় পুত্র । 

মহেন্দ্রকে তার তিন বছর বয়সে হাথ. রাঁসের রাজা দত্তক-পুত্র রূপে 
গ্রহণ করলেন। হাথ রাসের রাছার ছুইটি রাণী। কিন্ত কারে 
সন্তান ছিল না। মহেন্দ্রকে উভয় রাণীই পরম বাৎসল্যে বুকে তুলে 
নিলেন। এই মাতথয়ার আকধশেই তিনি তাঁদের কাছে বৃন্দাবন 
ঘুরে-ফিরে চলে যেতেন ।*"" 

হাথ রাস-বংশও ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করে “রাজ্য হারিয়ে 
জরমিদীর-শ্রেণীতে পরিণত হয়। কাজেই, জ্ঞান হবার শুরুতেই রক্ত 
তাঁর ব্রিটিশদ্বোহিতায় টগ বগ. করছিল 1... 


১৯০৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন দেখতে মহেন্দ্রগতাপ 
কলকাতা এলেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দৌোলন তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে। 
দাদাভাই নৌরদ্রি কংগ্রেন অধিবেশনের নিবাচিত সভাপতি । কিন্ত 
অরবিন্দ-বিপিনচন্দ্র-ভিন্ক গ্রহুখ গরমপন্্ী-নেতাদের শাণিত-বিরোধ- 
আশঙ্কায় ভীত নরমপশ্থা সবভারতীয় নেতবুন্দ। নরম-গরমের 
সম্ভাবিত এ-লডীত ভারভবর্নের দুর-দুরান্ত থেকে তরুণ বিদ্রোহাদের 
কলকাতায় টেনে এনেছে । তাছাড়া বক্তার মঞ্চ ছেড়ে ব্যাপক 
লড়াই-এর তুর্য বেজে উদ্ছে মাঠে-ময়দানে, রাস্তায়-ঘাটে। বেজে 
উঠেছে বাঙালীর ঘরে খরে। রাজার বিদবোহী মন সে-আন্দোলনের 
সঙ্গে একায্ম হয়ে গেল। তিনি স্বদেশী-গ্রহণ এবং বিদেশী-বর্জনের 
প্রতিজ্ঞায় প্রবুদ্ধ হলেন ।-"-বিবাহস্থাত্রেও তিনি নাভার রাজাদের সঙ্গে 
সম্পফিত ছিলেন। নাভা-নপতিও কোন কারণে উংরেজের চক্ষুঃশূল 
হওয়ায় গদিচযুত হন। কাজেই, রাজার সকল দিকের আত্মীয়বর্গ ই 
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ইংরেজ-বিরোধী হওয়ায় রাজার বিদ্রোহী-চিত্তকে প্রশমিত করার চেষ্টা 
কোন শ্ত্র থেকেই হয়নি। খাপ্‌-খোল1 তলোয়ার _কোষবদ্ধ হয়ে 
থাকার জন্যে তাকে স্থষ্টি করেননি বিধাতা |... 


ইতিপূর্বে রাজা ভারতবর্ষ ভাল করে ঘুরে দেখেছেন। ১৯০২ 
সালে তিনি চীন ও জাপান ঘুরে এসে স্থাপন করলেন “প্রেম 
মহাবিদ্ঞালয়'। সেখানে বিনাব্যয়ে ছাত্রদের কারিগরি-বিদ্া শেখানর 
বাবস্থা হল । 

রা বিপ্লবা। রাজা মান্থষের মধ্যে ছোট-বড়, ভেদ-বিভেদ 
বরদাস্ত করতে পারেন না। রাঞ্রা তাই মেথরমুর্ধীকরাস টেনে এনে 
সভী করে তাদের হাতে জল খেলেন, ্াাত-পাত-তোড়ক আন্দোলন 
শুরু করে দিলেন। এতে আচারনিষ্ঠদের বিরাগভাজন হলেও বিপ্লবীর 
ধর্ম থেকে তিনি বিচ্যুত হননি । কাজে ও প্রচারে তিনি বিবেকানন্দের 
অন্থুগামী, গান্ধীছির পুরোধায়ী। তিনি প্লাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধতা 
তীব্রবেগে করে চললেন। কাশিত হল তার “শ্রেম” নামে একটি 
কাগন্র। প্রচুর টাক! দান করলেন “প্রেম মহাবিগ্ঠালয়” ও তার গ্রামের 
শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিকল্ে। তারপর ১৯১৪ সালে দ্েরাছুনে বসে 
বের করলেন তিনি “নিমল সেবক । এ-কীগজেই যুদ্ধকালে জামানদের 
পক্ষে কিছু বক্তব্য এঞ্কাশিত হয়েছিল। ইউংরেজ-শাসক তা সহ্য 
করেননি । কাগজখানার অর্থদণ্ড হয় 1." 


১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে প্রথম মহাযুদ্ধ বেধেছিল। স্বচক্ষে 
যুদ্ধপরিস্থিতি দেখে তা বুঝবার আগ্রহে রাজা চলে যাঁন ইউরোপে । 
ইতিমধ্যে তার “প্রেম মহাবিগ্ভালয়'ও পুলিশের কু-নজরে পড়ে 
গেছে | 
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রাজা চলে এলেন জেনেভায় । শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে যোগাযোগ 
করলেন। তার প্রেম মহাবিগ্ভালয়ের শিক্ষক- প্রখ্যাত বিপ্লবী স্থুরেন 
কর ইতিমধ্যে আমেরিকায় চলে এসেছেন। রাজা স্ুইজালণ্ডে 
এসে বিপ্লবী-নেত। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নিরালন্ব স্বামীর ) স্লেহধন্য 
সতীর্থ পাঞ্ধাবের দুর্জয় বিপ্লবী লাল! হরদয়ালের সঙ্গে মিলিত হন। 
তৎপর কাইজার-এর সঙ্গে ভারত সম্পর্কে কথাবার্তা বলার তাগিদে 
তিনি বালিন শহরে এসে গেলেন । সেটা ১৯১৫ সাল। ভারতীয়- 
বিপ্লবীদের “ইগ্ডিয়া কমিটি” সাদরে রাজাকে গ্রহণ করলেন। 
কাইজার-এর সঙ্গে রাজার দেখা হল। জামান্-দপ্তর থেকে 
আফগানিস্তীনের আমীরের কাছে তাকে পরিচয়-পত্র দেওয়া হল্স, 
আর দেওয়া হল তাকে “রেড্‌ ঈগল্‌ নামক জামান্-সেনাবিভাগের 
সম্মাননূচক পদক । 


জার্মানি থেকে সে-বছরই কাবুল যাত্রা করলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ। 
সঙ্গে রইলেন একজন জার্মান্-রাষ্ট্রপ্রতিনিধি ও বিপ্লবী বরকৎউল্লা । 
কন্সটান্টিনোপল্‌ হয়ে তুকির যুদ্ধমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে 
রাজ এলেন কাবুলে । 

তুকি তৎকালে জার্মীনির পক্ষে লড়ছে। আফগানিস্তানের 
আমীর হাবিবউল্লাকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ঠেলে দেবার চেষ্টায়ই রাজাকে 
কাবুলে পাঠান হয়েছে । কাবুলে তখন ইংরেজের অনুরোধে কিছু ছাত্র, 
যুবক ও মৌলানা ওবেছুল্লাকে আফগান-সরকার কারা-বন্দী করে 
রেখেছে। রাজীর অন্থুরোধে হাবিবউল্লা তাদের মুক্তি দিলেন। 

রাজার সঙ্গে ভারতীয় সমস্তা নিয়ে আমীরের পৃথকভাবে 
আলোচনা হতে থাকে। সশস্ত্রবিপ্রবে ব্রিটিশের হাত থেকে 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবার চেষ্টায় আমীরের সাহায্য 
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চাইলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ। জার্মানির মত তার দেশকেও এব্যাপারে 
এগিয়ে আসার আবেদন জানান হল। এশিয়াবাসীর মুক্তির জন্যে 
এশিয়াবাসীর কর্তব্য সম্পর্কে এই আবেদন ব্যর্থ হল না। অবস্থা 
অন্থুকূল বুঝেই স্বাধীনতা -সংগ্রামকে পরিচালন! করার উদ্দেশ্ঠে ১৯১৫ 
সালের ১লা৷ ডিসেম্বর কাবুলে স্থাপিত হল স্বাধীন-ভারতের “ইন্টারিম্‌ 
গভর্ণমেন্ট'- অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। রাজ মহেন্দ্রপ্রতাপ 
হলেন সেই সরকার তথা ভারত-প্রজাতন্্র-রাষ্ট্রের প্রথম সভাপতি । 
বরকৎউল্লা হলেন তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আরো কতিপয়কে নান! বিভাগীয় 
সচিবের পদে বৃত করা হল। তন্মধ্যে মহম্মদ আলি, আল্লা নেওয়াজ 
প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। 

ভারতবর্ষের অন্তবর্তাকালীন এই সরকারকে স্বীকার করে নেয় 
জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গারি, তুকি প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্র। মহেন্দ্রপ্রতীপ 
এবং তার ইন্টারিম্‌ ভারত-সরকার, জোর কদমে আন্তঙ্াতিক- 
ডিপ্লোমেসির ক্ষেত্রে বিচরণ করতে থাকেন ।-*- 


এদিকে ১৯১৭ সালে তুকির পরাজয় ঘটল! আফগান-আমীর 
তখন ভয়ে ইংরেজ-ঘে'ষা হতে থাকলেন। মহেন্দ্রপ্রতাপ তাই বাধ্য 
হয়ে কাবুল ত্যাগের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। বন্ধুদের সাহায্যে 
কিছু পরে সোভিয়েট-সরকার তাকে রুশরাজ্যে ঢুকবার অন্ুমতি দিল । 
রুশে ট্রটুস্ষি প্রমুখ উচ্চাঙ্গের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে 
তিনি জামানিতে চলে এলেন । 


বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মত মহেন্দ্রপ্রতাপও ভারতবর্ষের 
রাষ্ত্রিক-স্বাধীনতাই চাইলেন সর্বাগ্রে । বিশ্বমজছ্র-স্বাধীনতার নৌকায় 
উঠে মাঝপথে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্নে তিনি বিশ্বাস করতে 
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পারলেন না। কাজেই, রুূশে অবস্থানকালেই মানবেন্দ্র রায়ের সঙ্গে 
তার মতানৈক্য ঘটেছিল । 


্ষ্টব্য  এ-অধ্যায়ের তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে নিম্নোক্ত গ্রন্থ ও 
ব্যক্তি-বিশেষের কাছ থেকে £ শমরধিন্দ ও বাঙলায় স্বদেশীযুগ”, 'বাঙলায় 
বিপ্লববাদ”, “বিপ্রবী জীবনের শ্বৃতি”, “সবার অলক্ষ্যে”, 9০10100। 001200100666 
[২০১০০ ০০808 [75019 (1,81096 291), 4২011 ০0£770190001+) হিন্দী 
সাপ্তাহিক 'জনতা” এবং বিপ্লবী-নেতা৷ বি. এন. আগরওয়াল ( জৌনপুর )। 
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॥ বার। 
বাধ্যতামূলক খণুযুদ্ধ 


যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর-যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিপ্লবধারাকে 
প্রথম পর্ব থেকে দ্বিতীয় পর্বে তুলে দিলেন। পর্চ-বীরের সন্মুখ-সমরে 
জীবনদান বিপ্লবীদের কানে কানে এক নূতন বার্তা শুনিয়ে গেল। 
তার! জানলেন যে, আক্রান্ত হলে যুদ্ধ করে মরতে হবে-__তা শত্রুর 
সংখ্যা হোক না অসম। 

১৯১৫ সালের বালেশ্বর-যুদ্ধের পর তাই বাঁঙলাদেশে আরো 
খণ্ডযুদ্ধের সুচনা! দেখা গেল। এগুলে। সবই বাধ্যতামূলক যুদ্ধ_ 
যাকে বলে “ফোসড্‌ ফাইটিং। 


সিরাজগঞ্জে সংঘর্ষ 

পাবন! জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমা! । উক্ত মহকুমার আটঘরিয়। 
থানার একটি গগুগ্রাম। নাম তার “তেনিজনাঃ।:" সেই গ্রামে 
অনুশীলন-সমিতির একটি আশ্রয়কেন্্র ছিল পলাতক বিপ্লবীদের 
জন্যে |... 

সেটা ১৯১৭ সাল। উক্ত আশ্রয়কেন্দ্রে তখন অবস্থান করছিলেন 
অনুশীলনেরই পলাতক-কর্মী নিকুপ্ত পাল ও গোবিন্দ কর। যেভাবেই 
হোক পুলিশের কানে এ-আস্তানার সংবাদ পৌছে গেছে। তাই 
সহসা এক গভীর রাতে ছুটে এল এক ইউরোগীয় পুলিশ-কর্তা 
সদলবলে। ঘেরাও করল “তেনিজনা'র শেস্টার্টি। উভয়পক্ষের 
আগ্নেয়ান্ত্র গর্জে উঠল। উভয়পক্ষেই কেউ কেউ আহত হলেন। 
গোবিন্দ করের দেহে সাত-সাতটি গুলি ঢুকে গেছে, নিকুগ্ধ পালও, 
অনাহত নন । 
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গোবিন্দ কর চলৎশক্তিরহিত-_-কাজেই ধৃত হলেন। নিকুঞ্জ পাল 
পাট ক্ষেতে নেমে পালাবার চেষ্টা করেও পরিশেষে গ্রেপ্তার হন।”*" 
বিচারে নিকুগ্ত পালের বার বছর এবং গোবিন্দ করের সাত বছর 
সশ্রম কারাদণ্ড লাভ হয়।-.এই গোবিন্দ করই উত্তরকালে 
“কাকোরী-যভযন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত প্রখ্যাত বিপ্লবীদের অন্যতম রূপে 
বিশ বছর দ্বীপান্তরের সাজ! পেয়েছিলেন ।--* 


গৌহাটির যুদ্ধ 

গৌহাটির আটরগগাও-আশ্রয়কেন্দ্রটি অন্ুশীলন-সমিতির পলাতক 
কর্মীদের গোপন আস্তানা । উক্ত সমিতির গৌহাটি শহরেই 
ফাঁসিবাজার-বাড়িতে ছিল আরে। একটি আশ্রয়স্থল । উভয় কেন্দ্রেই 
তৎকালে নামী বিপ্লকবীরা পলাতক হয়ে অবস্থান করছেন । 

প্রথম আশ্রয়কেন্দ্রে আছেন “দলন্দা-হাঁউস: থেকে পালিয়ে-আসা 
বিপ্লবীদ্ধয় নলিনীকান্ত ঘোষ ও প্রবোধ দাশগ্প্ত, আছেন প্রভাসচন্দ্র 
লাহিড়ী ( উত্তরকালে পাকিস্তানের মন্ত্রী), এবং মণীন্দ্র রায় ( অধুনা 
বিশ্বভারতীর হিসাব-রক্ষক )। এঁরা সকলেই ছিলেন অন্নুশীলন- 
সমিতির সভ্য । এদেরই সঙ্গে ছিলেন যুগান্তর-দলের নামকরা] সভ্য 
পলাতক অমর চট্টোপাধ্যায় । 

দ্বিতীর আশ্রয়কেন্দ্র ফীসিবাজার-বাঁড়িতে ছিলেন অনুশীলনের 
নলিনী বাগ চি ও তারাপ্রসন্ন দে এবং যুগান্তরের নরেন ব্যানাজি। 

যুগান্তর ও অনুশীলনের মধ্যে যত দলাদলিই থাক, যুদ্ধকালে বা 
আপদে-বিপদে তাদের মিলন ঘটেছে । এমনি স্ুরেই উভয়দলের 
কর্মীরা যুদ্ধ-বীণায় তাঁর বেঁধে ছুর্গম পথে একত্রে কদম বাড়িয়েছেন।--. 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, গৌহাটি আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থিত পলাতকেরা 
উভয় দলেরই প্রখ্যাত বিপ্লবী, পুলিশের হিসেবে ভয়ঙ্কর লোক ।... 
অমর চট্রোপাধ্যার সম্পর্কে তার সহ-পলাতক বিপ্লবী মণীন্দ্র রায়ের 
কাছ থেকে জানা যায় যে, আটগগাও-আশ্রয়কেন্রে অমরেন্দ্ 
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চ্যাটাজিকে পাত্রীর ছদ্মবেশে রাখা হয়েছিল। কারণ, তিনি ছিলেন 
দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং স্থগৌর সুপুরুষ। মুখের চেহার1 গান্তীর্যপূর্ণ। 
হাজার মানুষের মধ্য থেকে তাকে এক পলকে আলাদা করা যায়। 
পরনে পাদ্রীর আলখাল্লা এবং বুকে ক্ুশ-চিহ্ন_-সত্যি তাকে একজন 
শ্বেতাঙ্গ ধর্মযাকের মতই দেখাত ।**“মণীন্দ্রবাবু আরো জানালেন 
যে, যুগান্তর-দলের সতীশ চক্রবতিও ছন্মবেশেই সেখানে ছিলেন। 
তবে গৌহাটি-সংঘর্ষের অনতিপৃবেই অন্যত্র সরে যান বলে উক্ত সংঘর্ষে 
তিনি শরিক হতে পারেননি ।-*" 

আটরগাঁও-কেন্দ্রে চবিবশ ঘণ্টাই বিপ্লবীরা পালা করে পাহার' 
দিতেন। ঘটনার দ্িন-_অর্থাৎ ১৯১৮ জালের ৭ই জানুয়ারি__রাঁতি 
প্রায় আড়াইটায় মণীন্দ্র রায় পাহারা দিচ্ছেন। এমন সময় ছুরারে 
আওয়াজ হল এক্‌, ঠক্‌, ঠকৃ !” মণীন্দ্রবাবু ফাক-ফোকর দিয়ে লক্ষ্য 
করে বুঝলেন বে, গৃহটি সশস্ত্র পুলিশদল ঘিরে কেলেছে |. 

পুল্িশবাহিনীর অধিকর্তা মিঃ ফেয়ার্ওয়েদার। তিনি দরজায় 
আঘাত করছেন আর বলছেন 2 খোলো, খোলো 1” 

ইতিমধ্যে নলিনীকান্ত ঘোষের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা “কল্‌ ইন্‌, 
করছেন । তারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ_সম্মুখ-যুদ্ধে মৃত্যুকে বরণ করবেন ।**" 

ফেয়ার্ওয়েদার আবার চিৎকার করে উঠলেন £ 40927, 
[012256- 

নলিনী ঘোষ উত্তর দিলেন 2 ৭015 57062. চঢোতে 2500 06 
01116. 

এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ছুয়ার খুলে গেল, গ্রাথম গুলিবর্ষণ করলেন 
নলিনীবাবু। শুরু হুল উভয়পক্ষে গুলি-বিনিময়। পুলিশ এজন্যে 
তৈয়ের ছিল না। তার! জানে না যে, বিপ্লবীদের টেকনিক বদলে 
গেছে। তারা গ্ুলিখ এলেই যে যুদ্ধ করবেন, তা ফেয়ার্ওফ্দোর আচ 
করতে পারেননি । কাজেই, অসম্পূর্ণ তার আয়োজন বলে তাকে 
হটতে হল। তিনি দলবল নিয়ে সরে পড়লেন । 


২২৩ 


বিপ্লবীর। ৭ই জানুয়ারির (১৯১৮) এই সংঘর্ষে জয়ী হলেন। এ- 
জয় সংকল্পদৃঢ় শৌর্ষের জয়।""" 


বিপ্লবীরা জানতেন যে, পুলিশ অধিক-সংখ্যক সেপাই নিয়ে 
আবার আসবে । সুতরাং এ-স্থান ত্যাগ করে নিকটস্থ 'নবগ্রহ' পাহাড়ে 
উঠে যেতে হবে। ওখান থেকে যুদ্ধ করা সহজতর । 

বাঁড়ির উত্তর দিকে একটি খাসিয়া-বদ্ধার হ। সে-গৃহের মধ্য 
দিয়ে সকলে পালিয়ে গেলেন । অমরেন্দ্রবাবুকে নিরাপদে গৌহাটির 
বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হল |" 

রাতের যুদ্ধে পুলিশের অন্তত জনদশেক ঘায়েল হয়েছে বলে 
সংঘর্ষের নেতা নলিনীকান্ত ঘোষের ধারণা । ইতিমধ্যে স্থির হয়েছিল 
যে, ৯ই জান্ুয়ারি নবগ্রহ পাহাড়ের নিকট দু'টি আস্তানার পলাতক- 
দলই মিলিত হবেন ।...মিলিত হয়েছিলেনও তারা ।"'-পুলিশ তিন 
দিক থেকে পাহাডুটি ঘেরাও করেছে । নলিনীকান্ত হুঙ্কার দিয়ে 
বন্ধুদের বললেন £ “এবার আমি পুলিশদের আটকাব--তোমর! সেই 
ফাকে পালিয়ে যাও ।""" বন্ধুরা আঁপন্তি জানালে নেতা তাদের চলে 
যাবার হুকুম দিলেন ।*"- 

নলিনাবাবু অনন্যচিন্তে পুলিশদলকে লক্ষ্য করে একক গুলি 
চালাতে থাকলেন 177" 


গ্রবোধ দাশগুপ্ত, নলিনী বাগচি, তারাপ্রসম দে? মণীক্দ্র রায়, 
প্রভীস লাহিড়ী ও নরেন ব্যানাদ্ি পালাতে লাগলেন। একটা বিলের 
পাশ দিয়ে কয়েকজন ছুটছেন। পুলিশও ধাওয়া করেছে তাদের । 
নরেন্রকে ধরে ফেলল পুলিশ। তারাপ্রসন্ন ছুটতে-থাকার কালে 
একবাঁর পেছনে তাকাতেই পুলিশের গুলি এসে লাগল তার গায়ে। 


২২৪ 


পড়ে গেলেন বিলের জলে তরুণ কিশোর । পুলিশ তাকেও গ্রেপ্তার 
করল। মণীন্দ্র রায়ের পায়ে যুদ্ধকালেই গুলির আঘাত লেগেছিল । 
একটি শ্মশানে বিশ্রাম নেবার কালে এ জখম দেখেই পুলিশ তাকে 
পাকড়াও করে বসল । ১০ই জানুয়ারি ছিল সেই দিনটির তারিখ ।... 
প্রভাস লাহিড়ীও গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কামাখ্য।-মন্দিরে ধৃত হন। শুধু 
মাত্র প্রবোধ দাশগুপ্ত ও নলিনী বাগচি পলাঁয়নে সমর্থ হলেন। 
পুলিশ তাদের খোঁজ পেল না 1... 

এদিকে নলিনী ঘোষ সার্থক নেতার গৌরবে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধদান 
করে পুলিশকে বিব্রত করতে থাকেন। সকলে সরে যাবার পর 
গুরুতরভাবে অজত্র জখমে জর্জরিত হয়ে নলিনীকান্ত ঘোষ অবশেষে 
বন্দী হলেন। তার হাতে তখনো ছিল ৩৮০ বোর্-এর একটি 
রিভল্বার। গুলি ফুরিয়ে গেছে ।-". 

বন্দীদের বিরুদ্ধে যথারীতি মামলা হল। সাজা হল সবারই । 
সাত বছর থেকে তিন বছর কালের মধ্যে নানা ক্রমে বিভিন্ন জনের 
ঘটল দণ্ডভোগ । মামলার সময় পুলিশের পক্ষ থেকে বল! হয়েছিল 
যে, গোহাটি খণগ্ডযুদ্ধে তাদের ( পুলিশদের ) আহতের সংখ্যা। 
দাড়িয়েছিল তিরিশ 1: 


কলতাবাজারের (ঢাকা) লড়াই 

ঢাক। শহরের একটি অপ্রশস্ত গলি। নাম তার কলতাবাজারের 
গলি। সাধারণ মুসলমানদের পাড়া । কাছেই, আই-বি পুলিশের 
সন্দেহ-মুক্ত স্থান। এই গলিতে ছোট্ট একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন 
হরিচৈতন্য দে। হরিচৈতন্যের বাড়ি বরিশীল। তিনি অন্থুশীলন- 
সমিতির তৎকালীন গৃহী-সদস্ত । তার শেশ্টারেই বাস করছেন 
গৌহাটি-যুদ্ধ-প্রত্যাগত নলিনী বাঁগচি এবং অনেক দিনের পলাতক 
তারিণী নভুমদার। তারিণী কুমিল্লার লোক, নালনীর বাড়ি 
মুশিদাবাদ 1": 

২২৫ 
সশস্্-বিপ্রব--১৫ 


যেভাবেই হোক পুলিশ এ-আস্তানারও খোঁজ পেয়ে গেল। 
সেদ্দিনটি ১৯১৮ সালের ১৫ই জুন__শেষরাতে কলতাবাজারের বাড়ি 
ঘেরাও করেছে পুলিশবাহিনী ৷ পুলিশ-সুপার স্বয়ং হাজির । বিপ্লবীরা 
পালাবার চেষ্টা করলেন না। কারণ, তার! এখন যুদ্ধ করে মৃত্যু-বরণের 
ব্রত উদ্যাপন করবেন। 

শুরু হল উভয়পক্ষের লড়াই। অসম যুদ্ধ। কিছুক্ষণ গুলি চলার 
পর বিপ্লবীদের রিভল্বার স্তব্ধ হয়ে গেল। পুলিশ নির্ভয়ে তখন গৃহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। ঘরে ঢুকে তার! দেখল যে, পুলিশের গুলির 
আঘাতে ছু'টি যুবক অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। রক্তে ভেসে 
যাচ্ছে তাদের দেহ, তাদের বেশবাস, ঘরের মেঝে । সম্মুখে পড়ে আছে 
আগ্নেয়াস্ত্র |." 

পুলিশ তরুণদয়ের পরিচয় জানে না। মৃত্যুর পূর্বে সেটুকু জেনে 
নেওয়া তাদের প্রয়োজন । তাই অর্চচেতন ছু"টি মানুষের কানের 
কাছে মুখ নিয়ে পুলিশের কী চেষ্ঠা তাদের কাছ থেকে কথ। পাবার ! 
আহতদের সবাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, রক্তক্ষরণে অবসন্ন সকল সন্তা--তবু 
পুলিশের প্রশ্নের বিরাম নেই, নির্যাতনের শেষ নেই। উত্যক্ত বিপ্লবীছয় 
মৃত্যুক্ষণে শুধু শেষকথা বললেন ঃ "শান্তিতে মরতে দাও !,*-" 

পরম শাস্তি নেমে এল মহান্‌ মৃত্যুর সঙ্গীতে । “শহিদের বর্ণাঢ্য 
বিভায় উধ্বলোকে চলে গেলেন নলিনীকান্ত বাগ্‌চি ও তারিণীপ্রসন্ন 
মজুমদার। ভারতবর্ষের শহিদ-তীর্ঘে আরো ছু'টি বীরের ইতিহাস 
লিখিত হল |". 


এ-খগুযুদ্ধে পুলিশের পদস্থ কর্মচারী বসন্ত মুখাজি গুরুতররূপে 
আহত হন। তাছাড়া আরে! কিছু সেপাই-সান্ত্রীও প্রাণ দেয়, এবং 
জখম হয়। 

হরিচৈতন্তাবা বুও বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে দশ বছরের 
সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে যথেই নির্ধাতন ভোগ করেছিলেন । 


২৬ 


উনিশ শত-আঠার সালের পর 

১৯১৮ সালের পর বিপ্লবের ইতিহাস 'য়্যাকৃশান্/-বিহীন থাকে 
কিছুদিন । 

১৯১৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেছে। ফাঁসি, যাবজ্জীবন ছ্ীপান্তর, 
গুলির মুখে মৃত্যু এবং দীর্ঘকালীন কারাদণ্ড ও বিনাবিচারে বন্ধন 
ইত্যাদির চাপে ভারতবর্ষের যৌবন পিষ্ট । যে ক'জন বিপ্লবী দেশের 
এ-প্রীন্তে ও-প্রান্তে পলাতকের ছুঃসাহসে ঘ্বুরে বেড়াচ্ছিলেন, তারাও 
নানা খণুযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছেন। স্থৃতরাং ত্রিটিশের হিসেবে 
বিপ্লব-আন্দোলন পরাভূত, এবং দেশে শান্তি পুনস্থণাপিত।*"7 

যুদ্ধ থেমে যাবার সাথে সাথে সরকারী রেওয়াজ মত ব্রিটিশ- 
সআাটও “গ্যাম্নেস্টি ঘোষণা করলেন। অনেক কয়েদী মুক্ত হল, 
অনেকের কয়েদকাল কমান হল কিছু কিছু “রেমিশান্‌” দিয়ে । 

এদিকে রাজনীতিকক্ষেত্রেও যুদ্ধজয়ের আনন্দে ভারতীয় প্রজাদের 
কিছু উপটৌকন দেবার ইচ্ছা! হল ইংরেজ-শাসকদের । অনেক জল্পনা- 
কল্পনা করে “মন্টেগু-চেম্সফোর্ড রিফর্ জারি করে দিলেন ভারত- 
সআাট। রিফমূ জারি হবার সাথে সাথেই রাজনৈতিক বন্দীদের 
মুক্তিদানের হিড়িক লেগে গেল। বিনাবিচারে আবদ্ধ হয়ে ধীরা। 
ছিলেন, তার! প্রথমে বেরুতে লাগলেন। ১৯২১ সালের মধ্যেই 
বিপ্লবী-নেতারা ঘরে ফিরে এসে দেখলেন, ভারতবর্ষের চেহারাও ফিরে 
গেছে। রাজনৈতিক-গগনে তখন আবিভূতি হয়েছেন একটি পুরুষ__ 
ধীর বাণী স্বতন্ত্র, ধার পথ স্বতন্ত্র ধার আহ্বান স্বতন্্রম্বরে আসমুদ্র- 
হিমাচল প্রত্যেকটি নরনারীর কানে ধ্বনিত ।-"" 

সপ্মুক্ত-বিপ্লবী বিস্মিত নয়নে রাজনৈতিক-গগনে উদ্ভাসিত এই 
নবারুণের কিরণ-বিস্তার লক্ষ্য করে চললেন । 


২২৭ 


॥ তের ॥ 


উদ্যোগ পর্ব 
[ বিপ্লবের তৃতীয় স্তরে উত্তরণের পূর্বে ] 

১৯২১ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের জেলগুলো রাজবন্দী-মুক্ত হয়ে 
গেছে। দীর্ঘদিন কারা-যন্ত্রণা ভোগ করে আসার পর বিপ্লবীরা নৃতন 
সমস্তা ও নৃতন পরিস্থিতির সন্মুখান হয়েছেন। তাদের বয়স বেড়ে 
গেছে, অভিজ্ঞতাও বেড়েছে, রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও বৃদ্ধি পেয়েছে। 
তার! দেখছেন, এযাবৎ ঞনসাধারণের কাছে তাদের বক্তবা প্রকাশ করা! 
হয়নি, তীদের সকল কাজ গোপনে সুষ্টিমেয় তরুণগোষ্ঠীর রাজ্যেই 
সীমাবদ্ধ রাখ! হয়েছে । একদ। এর সার্থকতা অবশ্যই ছিল। কিন্তু 
সে-যুগ পেরিয়ে বিপ্রবের "দ্বিতীয় যুগে দেশকে তুলে বরেছিলেশ 
যতীন্দ্রনাথ । উক্ত “বিতীয় যুগ'ও আঞ্জ অপগত। এখন জনগণ 
সক্রিয় অংশীদার না হলে বিপ্রব-যছ্ছের বহ্ি-দীপ্তি যে কিচ্ছ্বারিত হানে 
না, সে-কথা বিপ্লবী-নেভাদের অজানা নয়। অথচ কোথার' তাদের 
সংগঠন? কোথায় তাদের ক্ষমতাবিধৃত হবার স্যোগ ? পুলিশের 
কাছে নেতার! একান্ত দানিত, অধিকাংশ কর্মীও। সংগঠন করার 
অবকাশ তাদের কে দেবে? গেপন-প্রস্তরতি এ-সব দলের পক্ষে 
অসম্ভব ।".. 

পূর্বেই বলা হয়েছে বে, ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের রাঙনৈতিক-গগনে 
মহাত্মা গান্শীর আবির্ভাব ঘটে গেছে। স্বাধীনতা -যুদ্ধের টেক্নিক, 
পটভূমি ও রূপ বদলে গিয়ে অভাবিত জীবন-সতরোতে বহমান সংগ্রাম 
সুচিত হয়েছে সার। ভারতবর্ষে । দীনদরিদ্র-মধ্যবিভ্ত-নিয়নবিত্ত নরনারী, 
শিশু-বৃদ্ধ এ-যুদ্ধের সামিল হয়েছে । কী সে মন্ততা, কী সে ত্যাগবরণ- 
স্পৃহা, কী উদ্দাম ও অপূর্ব আবেগ ! অবাক নয়নে সকলে তাকিয়ে 
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দেখল, ছু'দিন পূর্বেও পর্দার আড়ালে বসে যে-সমাভ্রের নারীর 
সভা-সমিতিতে যোগদান করতেন-__তীরাই পর্দা ছিড়ে ফেলে উন্ুক্ত 
প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছেন, পথের মিছিলে বেরিয়ে পড়েছেন !'-" 

বিপ্লবী-নেতার! ধীর-মস্তি্ে দেশের নাড়ী স্পর্শ করতে চাইলেন । 
কিন্তু সশ্রদ্ধায় মহাত্বার অবদান স্বীকার করেও তাঁরা তাঁর মত ও পথ 
গ্রহণ করতে পারলেন না। হৃদয় দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীর হৃদয় জয় কর 
যেতে পারে, এ তে। বিপ্লবীর কাছে বিশ্বাসযোগ্য কথা৷ নয়! যিশুপবষ্ট 
রোমীয়-সাঘ্াজোর কর্ণধাঁরদের হৃদয় জয় করতে পারেননি, গান্ধীজি 
যিশুকে অতিক্রম করে ব্রিটিশ-সাত্রাজ্যের ধুরদ্ধরদের হৃদয় স্পর্শ 
করবেন, এ আগ্মপ্র বঞ্চনা মাত্র । 

অথচ বিপ্লবীরা আসমুদ্র-হিমাচলের এই অপূর্ব জন-জাগরণকে 
উপেক্ষা করতেও পারেন না । তারা হুদয়ঙ্গম করলেন যে, একদিক 
থেকে এই অহিংস-আন্দোলন তীদের কমে সহায়ক হতে পারে । এই 
অহিংস-বাস পরিধান করে, অহিংস-বর্ণ অঙ্গে মেখে ছদ্মরূপে তীর! 
অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবেন। পুলিশকে ধোকা দেবার এ এক 
সহজ্র উপায়। অহিংস-আন্দোলনকে “ক্যামোফ্রীজ' করে দল বেঁধে 
ওতে ঝখপিয়ে পড়া ভাই মন্দ নয়। বিপ্লবের ক্যাডার তৈরি করার 
এ এক অঘটনীয় স্যোগ |". 

মহায্বা গান্ধী চতুর রাজনীতিক । বাঙাদেশ ঘুরে এবং বাঙীলীর 
মন পরখ করে তিনি বুঝেছিলেন যে, এখানকার মাটিতে বিপ্লবীর্দের 
বাদ দিয়ে কোন সংস্থা, মতবাদ বা আন্দোলন গড়ে তোল। 
অসম্ভব ।""- 

এদ্রিকে মহাত্বার আবেদনে বাঙলার অবিসম্বাদী নেতা চিত্তরঞ্জন 
অভূতপূর্ব সাড়া দিলেন। এককথায় রাজার এ ধুলায় ছড়িয়ে দিয়ে 
তিনি পথে নেমে এলেন দেশমাতৃকার মুক্তি-কামনায়। সংগ্রামের 
পুরোভাগে পত্রী-কন্া-পুত্রের হাত ধরে তিনি দুর্বার গতিতে এগিয়ে 
চলেছেন। সে কী আলোড়ন বাঙীলীর রক্তে! এই চিত্তরঞ্জনই 
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তার তারুণ্যে কুশলী ব্যারিষ্টারূপে ভারতবর্ষের বিপ্লব-গুরু 
শ্রীঅরবিন্দকে কারা-মুক্ত করার সাধনায় অসাধ্যসাধন করেছিলেন। 
আজ ১৯২১ সালে তিনিই আবার তাঁর ধনমানসম্পদ, এমন কি 
ব্যারিষ্টারি' পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে মহাঁভিক্ষুকের অমিত বীর্ষে দেশজননীর 
শৃঙ্খলমোচনের সাধনায় অসাধ্যসাধনে ব্রতী হয়েছেন ।'..মুহূর্তে দেশ 
তাকে “বন্ধু আসনে গ্রহণ করল। “দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন” সকলের 
প্রাণের মানুষ হয়ে গেলেন ।***দেশবন্ধুর ছিল অসাধারণ সাংগঠনিক- 
প্রতিভা । তিনি বুঝেছেন যে, বিরাট দল গড়া হল তার প্রথম 
কাজ । কিন্তুকি করে তা সম্ভব ? কে নেবে এই দায়িত্ব ?...তাকিয়ে 
দেখলেন_ ধাদের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং ভগবানও এই বাঙলাদেশে এক 
প1 এগুতে পারেন না, তারাই রয়েছেন দূরে সরে । তারা কে? তার! 
হলেন বাঙলার বিপ্লবীগোষ্ঠী। বাঙলার তারণ্য-শক্তি তাদেরই আদর্শে 
প্রভাবিত। দেশবন্ধু জানেন যে, এই বিপ্লবীদের টেনে না আনলে তার 
সকল আয়োজন বার্থ হয়ে যাবে, গান্ধীজির সব্ভারতীয় আন্দোলনও 
বাঙলার অবদান বিহনে অকিঞ্চিতকর হয়ে উঠবে |... 

দেশবন্ধুর আহ্বান বিপ্লবী-দলও উপেক্ষা করতে পারেননি... 
তিনি যা বলেছিলেন, তার মর্ম এই £ “তোমাদের অস্ত্র এবার তৃণে 
ঢুকিয়ে আমাদের চলার পথে নেমে পড়; এতে তোমরা! সবজনবিদিত 
হবে, বিশালতর পটভূমে তোমাদেরই প্রভাব বিকিরিত হবে, তারপর 
এ-পথে গন্তব্যে না পৌছাতে পারলে তোমাদের পথেই তোমর৷ 
আরে। শক্তিমান হয়ে সারা দেশকে সঙ্গী করে এগিয়ে যেয়ো  আখেরে 
লাভ হবে তোমাদেরই । কারণ, তোমরা আপোবহীন বিপ্লবী ।৮..- 
প্রত্যুত্তরে বিপ্লবার! নিক্ষ্িয় থাকলেন না 1... 

আবার বুদ্ধিমান গান্ধীজিও সশস্ত্-বিপ্লবে বিশ্বাসীদের উদ্দেশে 
বললেন 2 14780. 17019 55010) ] ৮/0010 199৮2 251550. 1961 
€০ ৫19৬ 1, 1300 51)6 1890 150 5৬০01] 851 1) 0০9 
৪0010 01-৬ 19161) টব ০1,-00-0061801012. 
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[ ভারতবাসীর কটিদেশে তরবারি থাকলে তা কোষমুক্ত করতে 
বলতাম। কিন্তু তা নেই। তাই তাদের বলছি অহিংস-অসহযোগের 
পন্থা গ্রহণ করতে । ] 

গান্ধীজি আরো পরিষ্কার করে বললেন £ ণি০-৬1012170 
[08 102 2০০50620 95 ০1:০2] 01 00110. 1 210 ০0 60 
065005% 01015 9221210 (30৬610)1610,1? 
[ অহিংসাকে বিশ্বাস বা কমপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে 
পারে। আমি এই শয়তান গভর্ণমেন্টকে ধ্বংস করার জন্যে 
বদ্ধপরিকর । ] 

বিপ্লবী-নেতারা৷ অধিকাংশই ক্রমে স্থির করলেন যে, কংগ্রেসে 
যোগ দিয়ে তারা গণসংযোগ করবেন। বন্ধদের বললেন গুগু- 
সমিতি পুনর্গঠনের কাজ সংগোপনে দ্রততালে চালিয়ে যেতে । কিন্তু 
লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আপাতত কোন সশস্ত্রয়াকৃশান্‌ যেন না হয়। 
দেশব্যাপী বিরাট সংগঠন এ কংগ্রেসের মাধামে গড়ে তুলে একদিন 
সশম্ত্রবিপ্রবের ডাক তারা দেবেন; ইতিপূর্বে কারো প্ররোচনায়ই 
কোনবিধ য্যাকৃশান্‌ নয় 1" 

পরম উৎসাহে নেতারা এগিয়ে চললেন নৃতন পথে, নৃতনতর একটি 
এক্সপেরিমেন্ট করার ধের্য নিয়ে। কিন্ত আগুন নিয়ে যাঁদের খেল, 
বারুদের সপে বসে ধাদের কাজ, তাদের সহস্র চোখ না থাকলে উপায় 
নেই । বিপ্লবী-নেতাদের বোধহয় সহস্র চোখ ছিল না। কাজেই, 
অতি গোপনে, তাদেরই অনুগত তরুণবন্ধদের কতিপয়ের চিন্তে যে 
তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অবিশ্বাস ধূমায়িত হয়ে উঠছিল, তা৷ তাঁরা 
লক্ষ্য করেননি । লক্ষ্য হল সর্বপ্রথম ১৯২৩ সালে, যখন নেত। বিপিন 
গাঙ্গুলিকে উপেক্ষা করে তীর অন্থু্গামী ভঞুণ-বিপ্লবী সন্তোষ মিত্র 
শশখারীটোল। পোস্ট-আপিস লুট” করার ব্যবস্থা পনলেন। টাকা 
কিছুই পাওয়া গেল নাঃ কিন্তু পোস্টমাস্টার নিহত হলেন ৷ বরেন ঘোষ 
নামক এক তরুণের এ-ব্যাপারে বিশ বছরের সাজা হল। এখানে 
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উল্লেখযোগ্য যে, পোস্টমাস্টারের শৌক-সন্তপ্ত বিধবা পত্বীই সরকারকে 
প্রার্থন জানিয়েছিলেন যে, বরেনের যেন ফাঁসি না হয়। কারণ, তার 
স্বামীর অভাব কারো! মৃত্যু দিয়ে পূরণ করা যাবে না।-.-ইংরেজ 
গভর্ণমেণ্ট এই সহ্দয়া' নারীর আবেদনেই বরেন ঘোষের ফাসির দণ্ড 
হাস করেননি নিশ্চয়ই, তবে এ থেকে বাঙলার নারীর একটি অনিন্দ্য 
রূপ সহজে ধরা পড়ে ।".. 

অতঃপর আরো ছু'চারটি ছোটখাট ফ্যাকৃশান্‌ ঘটে গেল। ফলে, 
প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ও বহু নামী বিপ্লবী-কর্মী পুনরায় কারারুদ্ধ হলেন। 
ভাবী বিপ্লবের সংগঠন-ন্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেল । 


কপাণ বঞ্চনা 


অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বিপ্লবীরা, কারারুদ্ধ। তরুণদলের একাংশ 
প্রবীণদের সঙ্গে একমত ছিলেন না। তাদের ধারণায় প্রবীণেরা 
বিপ্লবের পথ থেকে সঙ্ঞানে ব। অজ্ঞানে দরে সরে যাচ্ছিলেন। সেই 
ধারণা থেকেই তাদের বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহের প্রথম স্বাক্ষর 
এশীাকজমকে প্রকাশিত হল শখারীটোল। য়াকৃশানে। তারপরই 
১৯২৪ সালে ঘটল এক দুঃসাহসী ও ত ₹পধপূর্ণ ঘটনা । “400107) 
52560 ৪০6101--১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তাই 
নেতাদের অবর্তমানেও শুনি তরুণ বিপ্লবীদের কপাণ বঞ্চনা 1-.. 


ডে'সাহেব-হত্য। 

ছুর্য় শক্তির উপাসক যুগান্তরের তরুণ গোগীনাথ সাহা । ১৯২৪ 
সালের ১২ই জান্ুয়ারি সকালবেলায় চৌরঙ্গীর বুকে গঞ্জে উঠল তার 
হাতের আগ্নেয়ান্ত্র। স্যার চার্লস্‌ টেগার্ট ভরমে গুলি করেছেন তিনি 
একটি ইউরোগীয়কে । তার নাম মিঃ ডে। টেগার্ট তৎকালে ছিলেন 
কলকাতার পুলিশ-কমিশনার। অতি বুদ্ধিমান ও দক্ষ ব্রিটিশ- 
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রাজপুরুষ। ইংরেজের অত বড় মিত্র এবং বিপ্লববাদের অত বড় সুদক্ষ 
শত্রু তেমন একট। দেখা যায় ন!। 

এহেন টেগার্ট কে খতম করার সংকল্পে গোপীন।থের আবির্ভাব 
ঘটলেও টেগাঁ্ট, কিন্তু রইলেন অক্ষত। রক্ত-ক্ষয়ে নিঃশেষিত হয়ে 
ব্রিটিশের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত করলেন মিঃ ডে। গোগীনাথ নিধিকার । 
পরম স্থর্যে তিনি গ্রহণ করলেন ফাসির দণ্ড। শুধু বলেছিলেন £ 
“ডে'র মৃত্যুতে আনি ছুঃখিত। আমার আপসোস যে, টেগার্ট, বেঁচে 
গেলেন। আমার আশ। যে, আমার আরজ কাজ সুসম্পন্ন করার 
লোক পিছিয়ে নেই ।৮-*" 

গোগীনাথের কর্মে আপাতদৃষ্টিতে ব্র্থতার ছুঃখ আছে। কিন্তু 
তার মৃত্যু একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ । এ-মৃত্ল্যু দেশবাসীর কাছে যেন শৌর্ধ- 
সাধনার বঙ্কার, শক্রর বিরুদ্ধে উদ্ভত অসির ঝলক 1 তারা কান পেতে 
শুনল মৃত্যুপ্জয় বীরের শেষ-বাণী ঃ “ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে আমার 
প্রতোকটি রক্ত-বিন্রু ছড়িয়ে দিক স্বাধীনতার বাঁজ !” 


১৯২৪ সালের ১ল। মার্চ প্রেসিডেন্সি জেলে বীর গোগীনাথের কণ্ঠ 
ফাসির বন্ধনে চিরতরে রুদ্ধ হল । কিন্ত তার অকথিত-বাণী গৌরবময় 
একটি বেদনার ছন্দে বাঙলার চিত্তে লালিত হতে থাকল 1" 


সেদিন প্রভাতে তরুণ সুভাষ গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলের 
গেটে । দাঁড়িয়েছিলেন বহুক্ষণ বাইরে । ফীসির পর চেয়ে আনলেন 
গোপীনাথের গায়ের চাদরখান। জেল-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে । মাথায় 
জড়িয়ে নিলেন সে-উত্তরীয় ।:.. 


স্থভাষ সেকালে কলকাতা কপোরেশনের প্রধান কর্মসচিব । জেল- 
গেট থেকে তিনি একা আপিস-ঘরে ফিরে এসেছেন । দরজ। ভেজান। 
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আপিস-কর্মীরা কেউ কেউ কাজ থাক! সত্বেও ঘরে ঢুকতে সাহস 
পাচ্ছেন না। অনেক পরে একজন বন্ধু-স্থানীয় কর্মচারী দরজা ঠেলে 
ভিতরে টুকেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন ।-.বেরিয়ে এলেন তিনি সসম্ত্রমে, 
একটুও শব্দ না করে। তিনি দেখেছিলেন- দেয়ালে টাঙীনে প্রকাণ্ড 
একটি ভারতবর্ষের মানচিত্রের সম্মুখে প্রায় ধ্যানস্থ মৃতিতে দাড়িয়ে 
আছেন সুভাষচন্দ্র !--.তাঁর ক থেকে গুন্গুনিয়ে গান বেরুচ্ছে £ 
“তোমার পতাকা যারে দাও 
তারে বহিবারে দাও শকতি । 
নয়ন অশ্রুসিক্ত ।-.'বাহ্াজ্ঞান বিলুপ্ত ।-.. 


গোপীনাথের ফাসি রাজনৈতিক তাৎপর্ধে পূর্ণ। কেমন করে, সে- 
কথা৷ এখানে উল্লেখ কর! হচ্ছে । “সবার অলক্ষ্যে গ্রন্থে আমরা পাই 
“তখন বাঙলার “কংগ্রেস” বিপ্লবীদের হাতে এসে গেছে । তাছাড়া 
বিরাট পুরুষ দেশবন্ধু সিন্কুসম হৃদয় নিয়ে কংগ্রেস-কমীদের শীর্ষে বসে 
আছেন। তাই কমীদের চেষ্টা ব্যর্থ হল না। সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক 
কংগ্রেস-সম্মেলনে পথ ও মতের অমিল থাক সন্বেও গোপীনাথের 
আত্মবলিদান ও বীরত্বের প্রশংসা! করে তারা একটি প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন। অনুরূপ প্রস্তাব কংগ্রেস-শাসিত কলকাত। কর্পোরেশনেও 
নেওয়া হয়। এতে বিপ্লবীদের বীরচরিত্র প্রকাশ্যে প্রশংসা লাভ 
করে। দেশবাসী খুশি হয়, কিন্তু ইংরেজ চটে যায়। ততোধিক চটে 
যান মহাত্মা গান্ধী । তিনি দেখলেন যে, “হিতে বিপরীত" হচ্জে । 
কোথায় তার অহিংসা-মন্ত্র গ্রাস করবে সহিংস-মতকে, তা ন! হয়ে 
সহিংস-পথই গিলে ফেলতে চাচ্ছে অহিংসার বাণীকে ! গান্ধীজি 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাকে তুষ্ট করার জন্যে অবশেষে কপৌরেশন 

তাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় ।” 
( “নবার অলক্ষ্যে” প্রথম পর্ব,_পৃঃ ৩২) 
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কিন্তু ১৯২৪ সালে যে-গান্ধী “গোপীনাথ-প্রস্তাব নিয়ে ছলস্থুল, 
কাণ্ড করলেন, সেই গান্ধীকেই ১৯৩০ সালে ভগৎ সিংয়ের আত্মত্যাগের 
মর্যাদ। দিতে হল জনমতের চাপে । গোগীনাথ হলেন ভগৎ সিংদের 
অগ্রদূত। সিরাজগঞ্জে গোগীনাথ-সম্পকিত প্রস্তাব লাহোরে গান্ধীজির 
কণ্ঠোচ্চারিত ভগৎ সিংদের শৌর্য-স্বীকৃতির সুচনা । গোগীনাথের ফীসি 
তাই রাজনৈতিক-তাৎপর্ষে পরিপূর্ণ ।.. 


কাকোরী স্টেশানে ট্রেন লুট 

১৯২৫ সালে বাঙলার বাইরে ঘটল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । শচীন 
সান্যাল, যোগেশ চক্রবতি প্রমুখের নেতৃত্বে উত্তর-ভারতে বিপ্লবী-সংস্থা। 
পুনভর্বিত ও সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে । শচীনবাবুরাও প্রধান নেতাদর 
মত মান্য করতে পারেননি । হঠাৎ ৯ই আগস্ট (১৯২৫) রাত্রিতে 
কাকোরী রেল্‌ স্টেশানে ট্রেন আটকিয়ে গার্ড-এর কাছ থেকে টাঁকা- 
ভি সিন্দুক ছিনিয়ে নেন এই সংস্থার কমীরা । তারা সংখ্যায় ছিলেন 
পনের ষোল জন | ছুঃসাহসী একাজ ৷ মান্ুষ বিস্মিত হয় । বিপ্লব- 
শক্তির ক্ষণে ক্ষণে এরূপ স্ফুরণ ইংরেজকে বারে বারে চমকে দেয়। 

সচকিত পুলিশ খুঁজে-পেতে বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে প্রসিদ্ধ 
“কাকোরী বড়যন্ত্র মামলা” দায়ের করে। এ-মামলায় অভিযুক্তদের 
মধ্যে রাজেন লাহিড়ী, আসফাক্উল্লা, রামপ্রসাদ বিস্মিল, ঠাকুর 
রোশন সিং প্রমুখ বীরচতুষ্টয়ের ফাঁসির হুকুম হয়। রাজেন লাহিড়ী 
গোণ্ডা জেলে ১৯২৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ফাসির মঞ্চে আরোহণ 
করেন। ১৯শে ডিসেম্বর আসফাক্উল্লাকে ফয়জাবাদ জেলে, এবং 
রামপ্রসাদ বিস্মিলকে গোরখপুর জেলে ফাসি দেওয়া হয়। আর 
রোশন সিং-এর ফাঁসি হয় নাইনি জেলে, ১৯২৭ সালেরই ২১শে 
ডিসেম্বর । 

চারটি বীরের মৃত্যু-যাত্রা নিভীকতায় সুন্দর, ত্যাগবরণে মহনীয়। 
কিন্ত এ-প্রসঙ্গে কথিত একটি জননীর বীরত্ব-কাহিনী ভারতবর্ষের 
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শৌর্ধময় ইতিহাসের এক অক্ষয় সম্পদ। তিনি হলেন রামপ্রসাদ 
বিস্মিলের মাতৃদেবী । পুত্রের ফাসির সংবাদ পেয়ে পূর্বদিন প্রিতামাতা 
এসেছেন তার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করতে । বীর রামপ্রসাদ-_ভয়ডরহীন 
মৃত্াযাত্রী রামপ্রসাদ-_-জননীর বেদন। কল্পনা করে সজল চোখে তাকে 
অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু সজল চোখের অভার্থনা মা'র ভাল লাগেনি। 
বললেন তিনি পুত্রকে প্রশান্ত নয়ন ছু'টি তুলে ঃ “তুমি কি ভয় পেয়েছ, 
বংস? মৃত্যুকে সৰোত্তম আনন্দে এবং সর্বাধিক সাহসে বরণ করার 
মুহুর্তে তুমি কি ভয় পেয়েছ ?” 
(২০]] 0£ 11701501019 0.-3897 ) 
পুত্র তখন বললেন ঃ “তোমার ছঃখে আমার চোখ ভিজে গিয়েছে 
মা_ আমার ছুঃখে নয়। আমি পরমানন্দে শহিদ” হতে যাচ্ছি ।৮**. 
মা'র চোখে-মুখে তখন গর্বের ছ্বাতি। বীর-জননী বীর-পুত্রের 
সান্নিধ্যে তখন ধারণ করলেন বিশ্বপালিনীর মৃতি !:". 

“কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায়'ই গোবিন্দ কর যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর 
লাভ করেন।-*..এ-মামলারই অন্যতম বিপ্লবী-আসামী ছিলেন 
চজ্দরশেখর আজাদ । ১৯৩১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদের 
এ্যালফ্রেড পার্কে চন্দ্রশেখর আজাদ পুলিশ কর্তৃক আক্রান্ত হলেন। 
সশস্ত্র-সংগ্রামে তিনি মহান বারের মাধুর্ষে প্রাণ দান করে বালেশ্বর- 
যুদ্ধেব এতিহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন । কাকোরী-ড়যন্ত্র সংশ্লিষ্ট এই 
পঞ্চ-শহিদের মৃতি সে-যুগে মানুষের হৃদয়পটে প্রতিফলিত ছিল । 


আলিপুর জেলে আর একটি হত্যা 
( ভূপেন চ্যাটাজি ) 

১৯২৬ সালের ২৮শে মে একটি দুঃসাহসী ঘটনা ঘটে আলিপুর 
সেন্টাল্‌ জেলে ।*--১৯২৫ সালের শেষের দিকে দক্ষিণেশ্বরে একটি 
বোমার কেন্দ্র আবিষ্কার করে পুলিশ । এ-ম্ুত্রে ধরা পড়েন যুগান্তর 
ও অন্ুশীলনেরই কতিপয় বিদ্রোহী তরুণ। তাঁদেরই অন্যতম 
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অনস্তহরি মিত্র ও প্রমোদরপ্রন চৌধুরি। তীর! সবাই আলিপুর জেলে 
বন্দী ছিলেন। 

রায়বাহাছুর ভূপেন চ্যাটাজি “আই-বি”র স্পেশাল্‌ এস্‌. পি.। তার 
কাজ ছিল প্রায়ই জেলে আসা, এবং বিপ্লবীদের মধ্যে মনের দিক 
থেকেই ধারা! একটু কাচা, তাদের মনোবল ভাঙবার চেষ্টা করা । অতি 
ধুরন্ধর এই ব্যক্তি। ভূপেন চ্যাটাজি যখনই আসেন, তিনি জেলখানায় 
বহুক্ষণ ধরে থাকেন। পরম ধের্ষে বিপ্লবীদের সবার সঙ্গে মেশার 
চেষ্টা করেন। যাঁদের ছুবল ভাবেন, তাদের আলাদ1 আলাদাভাবে 
আপিস-ঘরে ডাকিয়ে এনে নানা স্তোকবাক্যে ও প্রলোভন দেখিয়ে 
পুলিশের উদ্দেশ্ট সাধনে তৎপর হন। 

অবরুদ্ধ বিপ্লবীরা৷ চোখের সুমুখে এসব কাণ্ড দেখতে রাজি নন। 
তাদের হাতের কাছে অন্ত্র নেই। তারা অসহায় কয়েদী। তাদের 
পায়ে শৃঙ্খল । তাদের আছে শুধু অটুট মনোবল । এদিকে জেলের 
বাইরে বিপ্লবী-সংগঠনও স্তব্ধ হয়ে গেছে, বন্ধুগোষ্ঠী প্রায়ই নানা জেলে 
বন্দী। সুতরাং কিছু করতে হলে জেলের অভ্যন্তরেই করতে 
হবে |* * 

বিপ্লবীর সংকল্প অনমনীয়। বুদ্ধি তাদের থমকে থাকে না । 
তীর। স্থির করেছেন, এই বাহাছুর পুলিশ-অফিসারকে ইহজগৎ থেকে 
সরাবেনই । সরালেনও তাই ।:*. 

জেলে জেনারেল্‌ 'লকৃ-আপ হয়ে গেছে । তখন বিকেলবেল! । 
ভূপেন চাটা চলেছেন বন্ব-ইয়ার্ডের দিকে তার নিত্য-কর্ম পালন 
করার তাগিদে । হঠাৎ কোথেকে কি হল! প্রচণ্ড ভাণ্ডার ঘায়ে 
হুমড়ি খেয়ে পড়লেন প্রতুর-প্রসাদে-বীর পুলিশসাহেব। সাক্গ হল 
তার ভবলীলা'। কি করে যেন বন্দীরা যোগাড় করেছিলেন একটি 
শাবল ; ছুপুরবেলায় হয়ত কোন সাধারণ কয়েদী এসব * 'বল-খোস্তা 
নিয়ে জেল-ইয়ার্ডে মেরামতী-কাজ করছিল । ওটা তাদের কাছ থেকে 
বাগিয়ে নে৬ণাও অন্তব নু সেপাই-মেট্দের সাহাষ্য ছাড়।।-.. 
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যা হোক, ঘটন। ঘটতেই হুলস্থুল পড়ে গেল জেলখানায় । পাগলা- 
ঘর্টি বেজে চলল আকাশ-বাতাস ও জেলের চতুষ্পার্খকে পাগল করে 
দিয়ে ।-.পুলিশ-্দপ্তরে কারো চোখে ঘুম নেই। এ কি অঘটন !... 


যথাসময়ে বিচার শুরু হল দশজন বিপ্লবী-বন্দীর বিরুদ্ধে। কিন্ত 
সাক্ষী-সাবুদ পাওয়া যাচ্ছে না। সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে একজন 
শুধু ঘটনা ঘটতে দেখেছিল। তার নাম মতি। খুনের দায়ে বিশ 
বছরের সাজ। ভোগ করছে সে। কিন্তু বহু প্রলোভন, নির্বাতন ও 
ভয় দেখিয়েও তাকে সরকার-পক্ষের সাক্ষী কর! গেল না। অদ্ভুত ও 
মিষ্টি ছিল এই মানুষটি । পরবর্তাকালে “মতি' যে-কোন ব্বদেশী- 
বন্দীর কাছেই বন্ধুর মর্ধাদা পেয়ে এসেছে । কয়েদী-জগতে বিপ্লবীদের 
সাহায্যদানের ব্যাপারে মতির অবদান অপূর্ব ।**'মতি তো সাক্ষী 
হলই না, এমনকি ইউরোপীয় ওয়ার্ডার ধারা একটু দূরে ডিউটিতে 
ছিলেন এবং চাক্ষুষ ব্যাপারটা ঘটতে ন! দেখলেও ঘটে যাবার সাথে 
সাথেই ঘটনাস্থলে এসেছিলেন, তাদের দিয়েও পুলিশ মিথ্যা সাক্ষ্য 
দেওয়াতে পারেনি। এই সার্জেটদের মধ্যে ছু'জনের নাম 
উল্লেখযোগ্য । তার! হলেন মিঃ ক্রমৃিলন্ড ও মিঃ লাভ্‌রি। প্রমোশন 
ও নানাবিধ প্রলোভন এই ছু"টি এ্যাংলো-ইপ্ডিয়ান্‌ যুবককে তখনকার 
দিনেও প্রলুব্ধ করেনি। রাজনৈতিক-বন্দীদের কাছে মতির মত এ 
ছুটি সার্জেন্টও চিরকাল শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন। সুভাষচন্দ্র জেলে 
থাকা কালে বহুবার এই সার্জেণ্ট ( ইউরোগীয়ান্‌ ওয়ার্ডার ) দুটিকে 
বলেছেন যে, “্ঘদেশী' বন্দীদের সাহায্য করতে গিয়ে তাদের চাকুরি 
গেলেও ভয় পাবার কিছু নেই, তিনি অবিলম্বে তাদের কলকাত। 
কর্পোরেশনে ঢুকিয়ে দেবেন। তারা এতে রাজনৈতিক বন্দীদের 
অবশ্য অধিক আস্মীয় মনে করতেন । কিন্তু কাজ যেটুকু করতেন ত৷ 
মনের টানে, কর্পোরেশনের হবু-চাকুরির টানে নয় ! 
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সাক্ষী পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু তাতে সরকারী-রথ থমকে 
ঈাড়াবে কেন? কতগুলো বাইরের কয়েদী এবং ছু'জন ফিরিঙ্গী- 
কয়েদীর সাক্ষ্যে সকলের শাস্তি হয়ে গেল। এ কয়েদীগুলো৷ কিছুই 
দেখেনি । কারণ, ঘটনার পুবেই তার! জেনারেল্‌ “লক্‌-আপ* হবার 
সাথে সাথে তাদের নিজন্ব ব্যারাক বা সেল্‌-এ তালাবদ্ধ হয়ে 
গিয়েছিল। তবু ন্যাধ্য বিচার তাতে ব্যাহত হয় না! পুলিশের 
সাজান কথা কয়েদীগুলে। হুবহু বলে গেল । ফলে, তাদের মেয়াদকাল 
কমিয়ে দিল ব্রিটিশ-ভারতের ন্যায়নিষ্ঠ সরকার 1-.. 

হাইকোর্টের রায় বেরুতেও দ্রেরি হল নাঁ। অনন্তহরি মিত্র ও 
প্রমোদরঞ্জন চৌধুরি ফাসির আদেশ পেলেন। রাখাল দে, প্রবেশ 
চ্যাটাজি ও অনন্ত চক্রবতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। বাকি 
পাচজনকে এ-মামলায় আটকান গেল না ।.. 


১৯২৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে আলিপুর সেন্টণাল্‌ জেলে 
অনস্তহরি ও প্রমোদরঞ্জনের ফাসি হয়ে গেল। সারা জেল 
“বন্দেমীতরম্-ধ্বনিতে মৃত্যুবিজয়ীদের ওধ্বলৌকিক পদযাত্রায় বন্দনা 
জীনাল। সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকল গঙ্গার এ তীর-ও তীর 
ছুই তীরের মান্ুষদেরই কণ্ডে।'* 


॥ চৌদদ | 
উদ্যোগ পর্ব 


[ শরেষার্ধ ] 

কারাগৃে বন্দী মন 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ১৯২৩ সালেই বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ ও কর্মীর 
অনেকে বিনাবিচারে অবরুদ্ধ হয়েছেন। তীরা জেলে আবদ্ধ থাকলেও 
দেশের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাঁকার চেষ্টা করতেন, 
নিজেদের ভবিষ্যং কর্ম ও কার্ষক্রম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। 
দেশ-বিদেশের ইতিহাস, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আধুনিক সমাঁজ- 
বিজ্ঞীন সম্পর্কে তাদের অনেকেই স্ুপপ্ডিত ছিলেন । 

ক্রমে একসময়ে বাঙনার বিভিন্ন দলের নেতৃরন্দ মেদিনীপুর 
জেলে একত্রিত হবার স্রযোগ পেয়েছিলেন । তখন ভারা স্থির 
করেছিলেন যে, এ-যাত্রা জেল থেকে বাইরে গেলে তারা! মিলেমিশে 
একটি “দল” হয়ে কাজ করবেন__অন্ুশীলন-যুগান্তরের পৃথক অন্তিত 
থাকবে না । সর্বভাঁরতীয়-বিপ্রব ঘটানর জন্তে পুব-অভিজ্ঞত। আশ্রয় 
করে তীরা তেমন সংগঠনই গড়ে তুলপবেন, যার ক্ষমতায় এবারকার 
অভ্যুখান নিশ্চয় অবার্থ হবে। যুগান্তর ও অন্থুশীলনের প্রধানাদের 
বৈঠকে উভয় সংস্থাকে একটি দল তথ 'পার্টি' করে কাজ করার প্রস্তাব 
গৃহীত হল। 

কিন্ত পূরোক্ত বিদ্রোহভাবাপন্ন তরুণ-কর্মীরা জেলখানায় বিভিন্ন 
দলের এই মিলন 'প্রয়াসে উৎসাহ দেখাননি। কারণ, তীরা স্থিরনিশ্চয় 
হয়েছিলেন যে, নেতারা আদপে কিছু কাজই করবেন না--বড় রকমের 
একটা কিছু করার গালগল্প করে গ্রুপ গুলোকে হাতের মুঠোয় রাখার 
চেষ্টা করছেন মাত্র । নেতাদের এসব “ভাওতা” তাদের অসহ্য । সুতরাং 
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সমস্ত গ্রুপগুলো থেকেই কর্মলোভী কর্মীদের টেনে আনবেন তারা 
তাদের “ঞ্যাডভান্স গ্রুপে” । 


বিভোশ্টিং গ্রুপ 

১৯২৭ সালের শেষে বিপ্লবী-বন্দীরা আবার মুক্তি পেলেন। 
জেলের এঁকমত্য ও কর্মনীতি অনুসারে কারাযুক্তির পর তারা 
মিলিতভাবে কাজ শুরু করলেন। 

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন । 
বিভিন্ন বিপ্লবী-দল একত্রে কাজে নেমে পড়েছে । কিন্তু ছঃখের বিষয়, 
উক্ত অধিবেশনের কর্মভার নিয়ে দলগুলোর মধ্যে মতানৈক্য দেখা 
দিল। দলগত প্রীধান্য ও দলীয় স্বার্থবোধ নৃতন করে মাথ। চাড়। 
দেওয়ায় মিলন-প্রয়াস অস্কুরেই ব্যর্থ হল। 

নেতাদের এনব্যর৫থতায় “গ্যাড্ভান্স গ্রুপে'র মধ্যেই বিদ্রোহীরা 
উপদল গড়ায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ক্পোগান্‌ একটি__প্দাদার! কিছু 
করবেন ন।, আমরাই নৃতন নেতৃত্ব গড়ে “বিপ্লব করব ।” 

বিভিন্ন গ্রুপে বিদ্রোহীদের নায়ক ও কমীরূপে ধাবা ছিলেন, 
তাদের মধ্যে “আত্মোন্তি-সমিতি'ব সন্তোষ মিত্র প্রমুখের সঙ্গে 
অন্নুণীলন-সমিতির সতীশচন্দ্র পাঁকড়াশি, নিরগুন সেন, প্রতুল ভট্টাচার্য, 
যতীন দাস ও বিনয় রায়; চট্টগ্রামের জুলু সেন ও গণেশ ঘোষ ২ 
মাদারীপুরের পঞ্চানন চক্রবতি, যতীন ভট্টাচার্য, অমলেন্দু দাশগুপ্ত ও 
ফণী মজুমদার ; যুগান্তরের রাখাল দাস এবং আরে অনেকের নাম 
করা যায়। এসব বিদ্রোহীরা ১৯২৯ সালে সত্যি আল'দ। হয়ে 
গেলেন। তাদের দলটির নাম দিলেন বাঙলার প্রবীণ বিপ্লবী-নেতারা 
_-রিভোল্টিং গ্রুপ” । উক্ত “রিভোর্ ল্টং গ্রুপে"র প্রধান প্রেরণা ছিল 
ছঃসহ কর্মে বিপ্লবী-বাঙউলা তথা বিপ্লবী-ভারতকে “2৯165107965 
16809611010” দান করা । 
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এই দলটির যথার্থ কিছু করার আগ্রহ থাকলেও উহাকে নির্ভর- 
যোগ্য একটি সংস্থায় কোনদিনই গড়ে তোল। যায়নি। সতেরো 
দলের সতেরো রকমের লোক নিয়ে প্ল্যাটফর্ম -পলিটিকঝ্স করা চলে, 
গুপ্ত-সমিতির কাজ চলে না। কাজেই, ১৯২৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর 
মেছুয়াবাজারের আড্ড। সার্চ হবার ফলে সতীশ পাকড়াশি, নিরঞ্জন 
সেন প্রমুখ ধরা পড়লেন, এ 'মন্তরগুপ্তি'-রক্ষায় স্বভাবতই ত্রুটি ছিল 
বলে ।--- - মেছুয়াবাজার-বড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে সঙ্গে 'রিভোণ্ি 
গ্রুপের একটি ছুধ্ষ বিপ্লবী-দল হয়ে উঠে “অপ্টারনেট, লীডারশিপ 
দেবার সম্তাবন! নিঃশেষ হয়ে গেল। বলা বাহুলা, ইতিপূর্বে ১৯২৯ 
সালেই সূর্যসেন কলকাতা এসে গণেশ ঘোষকে “রিভোপ্টিং গ্রুপের 
আওত থেকে সরিয়ে চট্টগ্রাম নিয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া জুলু 
সেনকেও তিনি উক্ত গ্রুপ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে ভুলে 
যাননি ।+*" 
এখানে আরো বলা গুয়োজন যে, “রিভোণ্টিং গ্রপে'র সঙ্গে 
“বি. ভি-রও যোগাযোগ ছিল । সেই সম্পর্কটি রাখার দায়িত্ব দেওয়! 
হয়েছিল মেজর সত্য গুপ্তের উপর। সম্পর্ক রক্ষার কালে সত্যবাবুকে 
প্রতিদিনকার রিপোর্ট দাখিল করতে হত “বি. ভি.-র নেতৃস্থানীয়দের 
কাছে। - “এ সম্পর্কটুকু রাখার কারণ ছিল। “বি. ভি. তৎকালে 
সশস্ত্রবিপ্লবের উদ্োগে যে-কেহ সনিষ্ঠায় যে-কোনভাবে এগিয়ে 
এলেই নিজের বৈপ্লাবিক-সত্বা অট্রট রেখে তার সঙ্গে হাত মেলাতে 
প্রস্তুত ছিল। এবং এ সম্পর্কে প্রত্যেকটি খুটিনাটি ব্যাপারেও মেজর 
গুপ্ত যে দলনেতা ও দলগোষ্ঠীর যথারীতি সমর্থন নিয়ে অগ্রসর হতেন, 
তা পিশেষ করে বলার প্রয়োজন নেই । কিন্তু মেছুয়াবাজারের ঘটনার 
পর “রিভো্টিং গ্রুপের সঙ্গে বি. ভি-র যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে 
নেওয়। হয়। সত্যবাবু এ-ক্রণ্ট থেকে সরে আসেন ।” 
(“সবার অলক্ষ্যে” ১ম পর্ব- পৃঃ ১৭৬) 
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এ্যাড তালদ গ্রুপ জম্পর্কে 
জনৈক বিশ্টবী-নেতার উক্তি 


*১৯২৩-২৪ সাল থেকেই দেশে যুব-আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন, 
কৃষক ও শ্রামক-আন্দোলনের আভাস লক্ষিত হয়। বিপ্লবী-দলের 
কর্মীদের কিছু কিছুও ও-সব আন্দোলনে দলের “পলিসি অন্ুসারেই 
যোগ দেওয়। শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল উক্ত আন্দোলনগুলোকে 
বৈপ্লবিক-কার্ষের বাহনরূপে ব্যবহার করা । ও-সব আন্দোলনে যে- 
সব ছাত্র বাঁ তরুণ যুক্ত হতেন, তাদের উপর তথাকথিত “রিভোল্টিং 
গ্রপের মানণিক-প্রভাব উপেক্ষা করার মত ছিল ন1। ১৯২৯ সালেই 
অবশ্য “অল্টারনেট লিডারশিপে'র শ্লোগান দিয়ে সতীশ পাকড়াশি 
প্রমুখ বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে বাঙলার বিভিন্ন দলের কিছু কিছু কর্মীসহ 
এই নূতন দলটি গড়ে ওঠে। এই দলটি ( আলাদ। হবার পূর্বে) 
বিপ্রবী-দলগুলোর মধ্যে অবস্থান করেই সংগঠনের দায়িত্ব নেয়। তখন 
বিদ্রোহীদের বক্তব্য ছিল যে, তারা আলাদ। হয়ে দল গড়ছেন না। 
তীদের মতে পুরাতন দলগুলে। ব্যক্তিক এবং দলীয় প্রাধান্য রাখতে 
গিয়ে একটি '“দলে' পরিণত হতে পারল না; উক্ত দলগুলোর নেতার! 
বিপ্লবের দুঃসাহসী পথ বর্জন করে ভণওতা দিয়ে নেতৃত্ব বজীয় রাখতে 
বদ্ধপরিকর । অুতরাং তারা সমস্ত দলগুলোর যথার্থ বিপ্লবী-সভ্যদের 
একত্র করে নেতাদের পূর্ব উক্তি মতই ,গ্রুপইভম্-এর সমাধি 
'অল্টারনেট লিডারশিপ/-এ দিতে যাচ্ছেন। এখানে কারো বিরুদ্ধে 
কেউ ?রিভোন্ট, করছেন না-_এখানে বিগ্লব-বিমুখ নেতৃত্বের জীর্ণ 
খোলস থেকে বিপ্লব-মুখী নেতৃত্বের মুক্তি ঘটানর চেষ্টা হচ্ছে মাত্র-"" 

“এ সময়ে রংপুর-প্রাদেশিক-সন্মেলনে এসব বিঞ্েহীদের কিছু 
নেতা মিলিত হয়ে স্থির করেন যে, বাঙওলাদেশের তিনটি জিলায় 
অস্ত্রাগার লু্ন করা হবে । ঢাকা ও কলকাতার ছোট ছোট শত্র-ঘাটি 
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একই দিনে এবং একই সময়ে আক্রমণ করার সিদ্ধান্তও তারা 
নিলেন। তারা এ-ও আশ। করলেন যে, যথার্থ ই কিছু করতে পারলে 
পুরাতন নেতারাও এই সংগ্রামে যোগ না দিয়ে দল” ও মান রক্ষা 
করতে পারবেন না । এ-সব প্ল্যান মাথায় নিয়ে সতীশ পাকড়াশি 
প্রমুখ নেতার কলকাতায় মেছুয়াবাজারের আড্ডায় এসে জড় হলেন। 
অস্ত্রের অভাব প্রচুর, অর্থের অভাব আরো, সংগঠন নেই বললেই 
চলে। তবু উদ্যম, উৎসাহ ও বিশ্বাস অপ্রতিহত। ১৯২৯ সালেরই 
নভেম্বর মাসে বাঙলার নানাস্থানে বিদ্রোহীদের গোঁপন ইস্তাহার 
বিলি হয়ে গেছে। তাতে যুবক-যুবতীদের আহ্বান জানান হয়েছে 
আসন্ন বিদ্রোহে শরিক হবার জন্তে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 
বিদ্রোহীদের সংগঠন অতি নগণ্য, প্রস্ততি বলতে কিছুই কর! হয়নি__ 
তাছাড়া নান! গ্রুপের নানা লোকের কোন এক আড্ডা থেকে বিপ্লবের 
বড় বড় কথ। বল! চললেও 'মন্ত্রগুপ্তি'-রক্ষা হয় না, বিপ্লবের কাজ তো 
দুরের কথা । সুতরাং মেছুয়াবাজারের বাড়ির উপর পুলিশের নজর 
পড়ল সহজেই । ১৮ই ডিসেম্বর (১৯২৯) রাতে পুলিশ বাঁড়ি ঘেরাও 
করে নিব্রিত বিপ্লবীদের ঘরে ঢুকে পড়ল । কাগন্রপত্র, ঠিকানা, লাল 
ইস্তাহার এবং বোমা তৈরির ফরমুলাঁসহ সতীশ পাঁকড়াশি, নিরপ্রীন 
সেন এবং রমেন প্রমুখ ধরা পড়েন। পূর্ব-নির্দেশ মত অতি প্রত্যুষে 
সুধাংশু দাশগুপ্ত বোমা ও রিভল্বাঁর নিয়ে মেছুয়াবাজজারের আড্ডায় 
এসে উপস্থিত হতেই পুলিশ তীকে গ্রেপ্তার করে। এ গৃহে প্রাপ্ত 
ঠিকানাগুলোর সাহাযধো পুলিশ অনেক গৃহ তল্লাশি করে বোম। 
তৈরির সরঞ্জাম, বোমার খোল ইত্যাদি সহ অনেক যুবককে থানায় 
নিয়ে আসে । এইভাবেই বরিশালের পান্নালাল দাশগুপ্ত, মুকুল সেন, 
শচীন কর, জগদীশ চ্যাটাজি, খুলনার নির্মল দাস প্রমুখ অনেক 
কিশোর বন্দী হন। বিভিন্ন জিল! থেকে ধৃত বন্দীর সংখ্যা ছিল বত্রিশ 
জন। তাদের নিয়ে 'মেছুয়াবাজীর-বোমা-ষড়যন্ত্রি মামলা দায়ের কর! 
হয়। বিচারে সতীশবাবু ও নিরঞ্জনবাবু ৭ বছর, স্থুধাংশু ও রমেন 
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বিশ্বাস ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন। অপর কয়েকজনের 
স্বল্পতর সাজা হয়। 

“রিভোপ্টিং গ্রুপের এখানেই মৃত্যু। “অপ্টারনে্ট লিডারশিপ্‌/- 
এর (প্রস্ততি বিহনে ) অবাস্তব কল্পনার এখানেই সমাধি |” 


রিভো্টিং গ্রুপের কি কিছুই 
সার্থকত! ছিল ন1 ? 


কোন একটি “রিভোপ্টিং প্রুপ"-এর মৃত্যু ঘটলেও বিদ্রোহের মৃত্যু 
নেই। যথাসময়ে “অল্টারনেট্, নেতৃত্বেরও আবির্ভাব ঘটতে বাধ্য । 
এ না হলে বিত্বোহের বাণী থেমে যায়, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হয় না।""" 

মানুষ অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সার্থক বিদ্রোহী সেই 
অন্যায়কে দমন করে ন্যায়ের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। কিন্তু উক্ত ন্যায়ের 
রাজত্বও চিরকাল বেঁচে থাকে না অন্যায় তাকে পুনরায় কবলিত 
করে। তখন আবার বেজে ওঠে বিদ্রোহের ডঙ্কা। জীবনের 
বহমানতার মধ্যেই ডুব দিয়ে থাকে বিদ্রোহ-শক্তি, সে-বহমানতা 
স্তিমিত হতে চাইলেই বিদ্রোহ-শক্তির বিকাশ ঘটে । 

১৯২৩ সাল থেকে বাঙলার বিপ্রবী-তরুণদের একাংশের মধ্যে যে 
বিদ্বোহী-মনোভাব দেখা। দিচ্ছিল, তা অকারণে নয়। বিপ্লবী-দলের 
নেতৃনৃদ্দের ছু'টি বৃহৎ ক্রুটিই এজন্যে দায়ী। প্রথমত, তীর “গ্রুপইজম, 
বর্জন করার সংকল্প নিয়েও দলাদলির উধধর্ব উঠতে পারলেন না । তরুণ 
উৎসাহীরা তাই এ-সংকীর্ণতার প্রাচীর ভেঙে নান! দলের মানুষ নিয়ে 
একত্রে পথচলার আয়োজনে চেষ্টিত হলেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, 
যে-সব ছুবলতার জন্যে নেতারা দলের উধের্ব উঠতে পারেনি, সে-সব 
হূর্বলতা৷ থেকে তক্ণ-দলও মুক্ত ছিলেন ন1।".-দ্বিতীয়ত, এ 'তারা অতাঁত 
অভিজ্ঞতা এবং বয়োবৃদ্ধির চাপে একটু সংযত পদক্ষেপের প্রয়াসী হয়ে 
ওঠায় তপ্ণ-বিপ্লবীদের ছুঃসাহসী মন থেকে দূরে সরে গেলেন। 
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অধিকস্ত, কার্ধত তাঁরা তরুণ-বন্ধুদের বিশ্বাস অর্জন করার চেষ্টা ন। 
করে তাদের উপেক্ষা করার পথই বেছে নিলেন। 

নেতাদেরও বিশেষ দৌষ নেই। “গ্রুপইজম্‌ঠ দূর করতে চাইলেই 
তা৷ করা যায় না। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এ-বন্ত দূর করা আরে! মুস্কিল 
এই কারণে যে, দলের নিয়তম স্তর থেকেই কর্মীদের মজ্জায় মজ্জায় 
গোষ্টীগ্রীতি নিহিত। নেতাদের সদিচ্ছা থাকলেও কর্মীদের দৈনন্দিন 
আচার-আচরণে সে-ইচ্ছাকে অক্ষত রাখা সহজ হতে পারে না । অথচ 
বিপদকালে সংগ্রামের মুখে অনায়াসে ছোট-ক্ড় সকল বিপ্লবীর পক্ষেই 
গণ্ডির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়নি। দেখা গেছে, বিরাট 
বৈপ্লবিক-কর্মগ্রবাহ স্থপ্টি করতে পারলেই “গ্ুপইজম্, অনায়াসে তলিয়ে 
যায়। সুতরাং এ-সত্যকে স্বীকার করেই বেপ্লবিক-সংগঠনক্ষেত্রেও 
চলা বিধেয়। নেতার। চেয়েছিলেন সারা বাঙল। জুড়ে প্রথম শ্রেণীর 
বিপ্রবের আয়োজন করতে । আয়োজন-পর্বে তারা চেয়েছিলেন 
যাবতীয় সশস্ত্রয়্যাকৃশান্‌ বন্ধ রাখতে । এবং চেয়েছিলেন কংগ্রেসের 
মত জন-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করে ধীরে-মুস্থে সময়মত বিপ্লাবের 
প্রচার করতে । সংগঠন মজবুত ও ব্যাপক করে গড়ে তুলতে হলে 
কমীদেরসহ নেতৃবৃন্দের জেলের বাইরে থেকে কাজ করা প্রয়োজন । 
কিন্ত তাদের বাইরে থাকা অসম্ভব, যদি দেশে কোন সশস্ত্র-সংঘটন। 
অন্ুষ্ঠিত হয়। 

পুলিশ-চিহিনত বিপ্লবীদের অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে উঠছিল। 
কোথাও অতকিতে ছু'একটি ফ্যাক্শীন্‌ হলেই দলনুদ্ধ এসব বিপ্লবীকে 
দীর্ঘকালের জন্যে কারাগারে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। ফলে, তারা ন! 
পারতেন কোন কাজ করতে, ন। বাইরে এসে ফিরে পেতেন তাদের 
দলকে সংহত অবস্থায়। ন্ুৃতরাং এমন পরিস্থিতিতে “বিপ্লব ঘটান 
অসম্ভব । নেতাদের সংযত-গতির স্বপক্ষে যুক্তি ছিল তাই সামান্য নয়। 

অথচ ব্রিটিশ-শীসনচক্রের কঠোর ও নিখুঁত বিরুদ্ধতার মুখে 
বিপ্লবী-নেতাদের “সংযত পথচল। কখনে। বিপ্লবের রূপ ধারণ করতে 
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পারে না বলে যদি তৎকালে বিদ্রোহীদের ধারণা হয়ে থাকে__তবে 
তাতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই । কারণ, কংগ্রেসকে 'ক্যামোফ্লাজ,, 
রূপে ব্যবহার করে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া আর কারো পক্ষে 
সম্ভব হলেও দল বেঁধে বিপ্লবী-নেতাদের পক্ষে সম্ভব হবার নয়। 
পুলিশ ও কংগ্রেস-কর্তপক্ষের কাছে সফল আত্মগোপনের চেষ্টায় 
অচিরে নিজেদের বিপ্লবী-চরিত্রকে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা ছিল 
প্রচুর। 

স্থতরাং “রভোপটং গ্রুপ'এর আঘাত অপ্রয়োজনে আসেনি । 
এর এঁতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল অনন্বীকার্ ।-*-বিপ্লবী-নেতারা 
এর চাপে চঞ্চল হয়ে উঠলেন । “রিভোপ্টিং গ্রুপ স্বয়ং বার্থ হয়েও 
আশু বিপ্লবকর্মে তাদের অনেককে মনের দিক থেকে সাক্রুয় হতে 
বাধ্য করল । * কিন্ত তীর! (বিশেষ করে যুগান্তর দলের নেতারা ) 
কার্ধত সক্রিয় হলেন তাদেরই ছু'টি সহযোগী দলের কর্মচাপে। এই 
দল ছু'টি “বিপ্লবকে তৃতীয়" স্তরে তুলে দিতে পেরেছিল শুধু গোপনে 
তাদের প্রস্ততি-পর্ব সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বলে। 


চট্টগ্রাম বিপ্নবী-দল ও “বি. ভি.-পার্টি 

১৯২১ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বৈপ্লবিক-সংস্থার নিখুঁত 
টেকৃনিক অনুসারে সংগোপনে প্রস্তরতি-পর্ব সমাপিত করেছে বাঙলা 
দেশের ছু'টি দল। একটির নাম “চট্টগ্রাম ইত্িয়ান্‌ রিপাব্রিকান্‌ 
আমি” অপরটি “বেঙ্গল ভলানিয়ার্স অর্থাৎ “বি. ভি.-পার্টি। 

এই দল ছু'টির মন্তরগুপ্তি-রক্ষার ক্ষমত। ছিল ক্রটিহীন। পুলিশের 
চোখে ধুলে। দেবার ব্যাপারেও তাদের পারদশিতা ছিল অসামান্য | 
শুধু পুলিশের নয়, অন্যান্ত বিপ্লবী-দলগুলোরও অজ্জাতে এই ছু'টি দল 
আগামী যুদ্ধের জন্য তৈয়ের হয়েছিল। তাই কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে 
পড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যস্তও তাদের গতিবিধি বা মনোবাঞ্ছ। ছিল সবার 
অজ্ঞাত। এই অসাধাবণ প্রস্ততির কৃতিত্ব চট্টগ্র“মের সর্ধাধিনায়ক 
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সূর্ধসেন এবং “বি, ভি.-র সবময় নেতা হেমচন্দত্র ঘোষের প্রাপ্য । 
ইতিহাস একথা স্বীকার করতে বাধ্য । 

চট্টগ্রামবিপ্লবী-দল” বা “বি, ভি.-পার্টি কারে। বিরুদ্ধে পরিভোণ্ট। 
না করেই নিজেদের প্রস্তুতি সংগোপনে সম্পূর্ণ করেছিল। তাই তারা 
পেয়েছিল যথার্থ কর্মকাণ্ড রচনার স্থুযোগ । তাদের ব্যাপক ও ছুঃসহ 
কর্মপ্রবাহে অপরাপর দলগুলে। অল্প-বিস্তর যুক্ত হয়ে ১৯৩০-৩৫ 
সালের বাঙলায় বিপ্রব-যুগকে অধিকতর ছুবার করে দিয়েছিল । 
সে-যুগের তথ) বিপ্লবের “তৃতীয় স্তরে' উঠেআস।র ইতিহাস বিস্তৃত- 
ভাবে যথাসময়ে বিকৃত হবে। 


বাঙলার বাইরের বিজ্রোহী-মন 

পূবেই বল হয়েছে, “যুগান্তর” ও “অনুশীলনের মুল নেতৃত্ব নানা 
কারণে স্থির করেছিল যে, আপাতত কোন য়্যাকশান করা হবে না। 
আগামী বিপ্লবকে সার্থক ও সফল করে তোলার জন্যে তাদের প্রস্তৃত 
হতে হবে। কিন্তু তরুণ-মন প্রধান নেতাদের শান্ত যুক্তি গ্রহণ করতে 
দিধাপ্রস্ত। বাঙলাদেশে তথাকখিত“রিভোপ্টিং গ্রুপ” কোন উল্লেখযোগ্য 
কাজ করতে না! পারলেও নেতাদের উপর যে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি 
করতে পেরেছিল, তা উল্লেখ করা হয়েছে । বাঙলার বাইরের কথা 
বল! হয়নি। পাঞ্জাবে ও উত্তরপ্রদেশের তরুণ-দল শুধু চাপ স্ষ্টি নয়, 
গুরত্বপূর্ণ র্যাক্শানও সংঘটিত করলেন কম নয়। এখানে বস্তৃতই 
নৃতন “লিডারশিপ,” অদ্ভুত কাজ দেখিয়েছিল। এই তরুণ-দলও প্রবীণ 
নেতাদের কাছে এসেছিলেন তাদের নেতৃত্ব কামনায় । শুনলেন তাদের 
অভিমত। নেতাদের যুক্তি কার্ধকরী হল নাঁ। তরুণ-বিদ্রোহী দল 
সশ্রদ্ধায় বিদ্রোহ করলেন। এ-প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতা ত্রেলোক্য 
চক্রবতি লিখেছেন £ “ভগংসিং ও পণ্ডিত রামশরণ দাস ১৯২৮ সালে 
( কলিকাতা কংগ্রেসের সময় ) আমাদের নিকট কিছু বোম ও পিস্তল 
চাহিল। আমরা ১৯২০ সালের পর হিংসাত্মক কর্মানুষ্ঠান ছাড়িয়া 
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দিয়াছি। আমাদের মতে দেশ জাগিয়াছে, এখন লোক-দেখান কিছু 
€ 4219005090101) করার প্রয়োজন নাই, এখন প্রয়োজন গণ- 
আন্দোলনের মারফত জনগণের বৈপ্লবিক-চেতনা জাগান। ব্যাপক 
সংগ্রামের জন্যই সংগঠন প্রয়োজন। দল সবল না হইলে, সন্ভাসবাদ- 
মূলক কাদ্ধ আরন্ত করিলে, গভর্ণমেন্টের দিক হইতে যে চাপ আসিবে, 
সেই চাপ দল সহ্য করিতে পারিবে না, অল্পদিনের মধ্যেই দল ভাঙিয়া 
যাইবে ।” ( জেলে ত্রিশ বছর',_পৃং ১৩৬) 

স্বভাবতই ভগৎসিং-শ্রেণীর দূর্ধর্ষ তরুণ-বিপ্লবী ভ্রৈলোক্যবাবুদের 
এ-সব যুক্তিতে খুশি হতে পারেন না । “লোক-দেখান কিছু করা” অথবা 
'সন্্বাসবাদমূলক কাজ আরম্ভ করা” প্রভৃতি কথা তাদের কানে যেমন 
অস্ুন্দর মনে হয়েছে, তেমনি মনে হয়েছে কন্ট্রাডিক্টারি। ত্রেলোক্য- 
বাবুদের মুখে অন্তত বেপ্লবিক সশশস্ত্রয়্যাকৃ্শান্কে 'সন্ত্রীসবাদমূলক" 
কার্ষরূপে আখ্যাত হতে শুনবার জন্যে তার! প্রস্তুত ছিলেন না। যে 
অপবাদ ইংরেজ ব! তাদের তাবেদারদের কণ্ঠে শোভা! পায়, সে-অপবাদ 
প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের কণ্ে শুনে স্বভাবতই তরুণ-বিপ্লবী তাদের নেতৃত্ব 
সম্পর্কে ভাবিত হবেন । তবু ভগংসিং বললেন; “পাঞ্জাব অনেক 
পিছনে পড়িয়া আছে, পাঞ্জাবকে জাগাইতে হইবে, পাঞ্জাবের লোক 
ভাবপ্রবণ, জমকালো কোন কাজ দেখিলেই তাহার! লাফাইয়া। উঠিবে, 
ঝাপাইয়া পড়িবে ।৮ (জেলে জিশ বছর”,-_-পৃঃ ১৩৬) 

উত্তরে ভ্রিলোক্যবাবু বলেছিলেন £ “এখন কোন সন্ত্রাসবাদমূলক 
কাজ হইলে ধর-পাকড় শুক হইবে, এপ্রুভার হইবে, দল ভাঙিয়। 
যাইবে,_ইহা আমাদের পুর্ব অভিজ্ঞতাঁ।” ( “জে; তরিঃ বঃ১_পৃঃ ১৩৭) 

ত্রেলোক্যবাবুর কথায় যুক্তি আছে। “যুগান্তব বা “অনুশীলন” দল 
ঘটনাচক্রে তৎকালে “গুপ্ত-সমিতি'র পথে বিচরণ করার ক্ষমত। থেকে 
বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছিল। পুলিশের নখদর্পণে ছিল নেতৃবৃন্দ ও নামী 
কমীদের গতিবিধি । মুহুতের জন্তেও তাদের পেছন ছাড়ত না 
পুলিশের ওয়াচার্শ্রেণী। তাছাড়া দলের করমীদের মধ্যেও অনেক 
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ক্ষেত্রে পুলিশ নিজেদের লোক ঢুকিয়ে দিয়েছিল । বিপ্লবীরা কিছু ন! 
করলেও “এজেন্ট, প্রভোকেটর্,রা কিছু ফ্যাক্‌শান্‌ করে কখনে। 
কখনো তীদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা যে না করেছে, তা-ও নয়। 
মোটের উপর মন্তরগুপ্তি-রক্ষা করার সামর্থ্য এসব দলের অতি দ্রুত নষ্ট 
হয়ে যাচ্ছিল। তাই হিংসাত্মক কার্য প্রত্যাহারের প্রচার ও গণ- 
আন্দোলন রূপ “ক্যামোফ্লাজ” ব্যতীত বিপ্লবী-দল বাচিয়ে রাখাই 
অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এবং এইজন্যে ১৯১৫-১৭ সালের পর থেকে 
অনুশীলন-যুগান্তরের মূল নেতৃত্ব কোন বৈপ্লবিক-য়্যাক্শানের 
প্রোগ্রামই গ্রহণ করতে পারেনি । উক্ত নেতৃত্বের অজান্তে সংঘটিত 
ছ'একটি ফ্যাকৃশানের জের টানতে হয়েছে নেতাদের কারাগৃহের 
অন্তরালে বারে বারে বন্দী হয়ে। ফলে, দল গেছে ভেঙ্চেরে, বাইরে 
এসে নূতন করে দল সংগঠনের স্ুত্রপাতেই আবার এসেছে জেলের 

কিন্তু ধাদের নয়নে বহ্িশিখা, বাহুতে অমিত শক্তি, হৃদয়ে আম্ম- 
বিলয়নেব আবেদন, রক্তে সর্বনাশের নেশা! তারা ও-সব কথা শুনতে 
নারাজ । তার! বুঝে নিয়েছেন যে, প্রবীণদের পালা শেষ হয়ে এসেছে । 
প্রবীণ-দল কংগ্রেসে আত্মগোপন করে একদিন সুযোগ স্যি করে 
বিপ্লবের রক্তক্ষর! পথে বেরিয়ে আসবেন- এ-মাশ্বাসবাণী অবিশ্বাস্য | 
কংগ্রেস তাদের গিলে ফেলবে__তাছাড়া৷ পুলিশকে ঠকাতে গিয়ে 
দেখতে পাবেন যে, তার বহু পূর্বে তারা নিজেদেরই ঠকিয়েছেন 
সম্পূর্ভাবে। অতএব চাই 81665117966 16806151011)", চাই টাটুক। 
তরুণ-রক্তের অর্থা-নিবেদন__এখানে পনফিউশান” স্থষ্টি মানে বিপ্লবকে 
“বিট্রে' করা ।-.-বিনীতকণ্ঠে পাঞ্জাবের সিংহশিশু ব্রৈলোক্যবাবুকে 
বললেন £ “আমাদের এমন সব যুবক আছে, তাহাদিগকে কাটিয়া 
টরকর। ট্রকরা করিলেও টু” শব্দ করিবে না 1” (জেঃত্রিঃ ব£)পৃঃ ১৩৭) 

ব্রেলোক্যবাবু লিখেছেন £ “ভগংসিং-এর কথার আন্তরিকতায় মুগ্ধ 
হইয়াছিলাম ।*--আমরা ভগংসিংকে খুশি করার জন্য কয়েকটা পিস্তল 
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ও বোম! দিলাম । আমি পরে পণ্ডিত রামশরণকে বলিলাম, এখন 
এই পিস্তল ও বোম! ব্যবহার করিবেন না।৮ (জে; তরিঃ ব$, পৃঃ ১৩৭) 

ভগৎসিং কিছু অস্ত্রশস্ত্র হাতে পেয়ে সানন্দে প্রবীণ-নেতাদের কাছ 
থেকে বিদায় নিলেন। চলে এলেন লাহোর। যতীন দাস প্রমুখের 
সঙ্গে কানে কানে ভগংসিংদের কি কথা৷ হয়েছিল তা! প্রবীণ্রে 
জানলেন না। তরুণদের পথ তখন আলাদা । 'স্থাবিরের শাসন, 
সেখানে অগ্রাহা। কাজেই, রামশরণজিকে প্রদত্ত ভ্রেলোক্যবাবুর 
উপদেশ-বাণীও অগ্রাহ্য হল। লাহোরে পিস্তল ছুটল, দিল্লীতি বোম' 
ফাটল। প্রবীণেরা পিছিয়ে রইলেন, তরুণদের অগ্রগতি অনাহত 
ছন্দে লক্ষিত হল। তারা আবিভ্ভূতি হলেন “ইতিহাস' রচনায়। সে- 
ইতিহাস ভারতবধের বিপ্লব-যাত্রাকে অব্যাহত করেছে, খরআ্রোতা 
নদীর বেগে ভীষণ-মুন্দর করেছে।--. 
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॥ পনের ॥ 


বাঙলার বাইরে তরুণ-বিপ্রবীদের কীতি 

বাঙলার বাইরে তরুণ-বিপ্লবীদের উদ্চোগ-পর্ব সম্পূর্ণ। তাদের 
সহায়তায় রয়েছেন শচীন সান্যাল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবাসী 
বিপ্লবী-নেতৃবৃন্দও । 

ভগংসিং বাগাড়ম্বর করেননি । ভ্রেলোক্যবাবুর ( মহারাজ ) 
উপদেশমত “লাহোর কংগ্রেসে' বিরাট এক ্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে 
ন্দূর বিপ্লবের তৈয়েরী না করলেও; তীরা একটি গোপন বাহিনী 
গড়েছিলেন। তার নাম দিলেন “হিন্দুস্থান সোস্তালিস্ট, রিপাব্লিকান্‌ 
আন্সি'___বিপ্রবী-দলের নাম “হিন্দৃস্থান সোন্যালিস্ট রিপারিকান্‌ পা্টি”। 
উদ্দেশ্ঠ, বিপ্লবের সশস্ত্র ধ্বনি এখুনি উচ্চারিত করা। এ-যজ্ঞের 
হোতারূপে এগিয়ে এসেছেন যে-সব কিশোর-তরুণ, তাদের 
নিষ্ঠা-নিয়মান্থুবতিতা-শৌর্য-বীর্ষের বুঝি তুলনা নেই। ত্রৈলোক্যবাবুর 
কাছে ভগংসিং-এর উক্তি ছিল ঃ “আমাদের এমন সব যুবক আছে, 
তাহাদিগকে কাটিয়। টুকর৷ টুকরা করিলেও র' শব্ঘ করিবে না।” 
এ-উক্তি যে কতদূর সত্য, তা প্রমাণিত হয়েছে “এইচ.. এস্‌, 
রিপাব্রিকান্‌ পার্টি'র ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডে। শুধু সোনার ট্রকরে৷ কমী 
নয়, এই দল সার! পাঞ্জাব-যুক্তপ্রদেশ-বিহারে এ অল্প সময়ে সংগঠন- 
ব্যবস্থাও করেছিল কার্ধকরী। ঝড়ের বেগে উত্তর-ভারতকে আলোড়িত 
করে যেতে পারলেন তরুণ-বিপ্লবী দল । অল্লকালেই স্তব্ধ হয়ে যেতে 
হল অবশ্য তাদের ; কিন্ত সেই অল্প-পরিসরেই কোমর ভেঙে দিয়ে 
গেলেন তারা ব্রিটিশ-সিংহের।__ আগামী মহাবিপ্লবের পথ তাতে 
যে স্থগম হতে পেরেছিল, সে-কথা এঁতিহাসিককে স্বীকার করতে 
হবে|... 
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স্যাগাস্-নিধন 


১৯২৮ সাল। বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ধকে শান্ত করার নীতি ব্রিটিশ- 
মন্ত্রিসভা গ্রহণ করেছে । তাই ভারতবর্ষে এসেছে “সাইমন্‌ কমিশন্ঃ | 
তারা৷ সরেজমিনে দেশের অবস্থা জেনে-শুনে একটি রিপোর্ট দাখিল 
করার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। উক্ত রিপোর্ট-নির্ভর কিছু রাজনীতিক 
স্ুযোগ-মুবিধা ভারতবাসীর ভাগ্যে বরাদ্দ হবে। 

কংগ্রেস এই কমিশন্কে সম্পূর্ণ বয়কট করেছে। কমিশনের 
চেয়ারম্যান মিঃ সাইমন্। দেশের লোক কালে! পতাকা দেখিয়ে 
পথে-ঘাটে চিৎকার করে বলছে ঃ “সাইমন, ফিরে যাও 1” 43০ 0৪০15 
111)01) 1". 


৩০শে অক্টোবর (১৯২৮)--সাইমন্‌ কমিশন্, এসেছে লাহোর 
শহরে । বিরাট জনতার হাতে হাতে কালে! পতাকা । তারা মিছিল 
করে চলছে সাইমন্কে ফিরে যাবার কথা জানাতে । .তাদের 
পুরৌভাগে লালা লাজপত রায় এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ । পুলিশ লাঠি 
চালাল শান্ত জনতার উপর অশান্ত দৈত্যের নিষ্ঠুরতায়। লাজপত 
রায়ের বুকে লাগল লাঠির আঘাত, চোখে-মুখে দানবের ঘুষি । দেশ- 
বরেণা মৃহান নেতা অন্তামভাবে জখম হলেন । হাসপাতালে নেওয়া 
হল তাকে । ১৭ই নভেম্থর তীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। 
ছুঃখে-শোকে মুহামান গোটা ভারতবর্ষ । ক্ষোভে-ক্রোধে প্রজ্জলিত 
তরুণ-চিত্ত। পাঞ্জাবের বিপ্লবী-দল “শহিদে'র-বণে-শৌভিত দেশনায়কের 
মৃত্যুর প্রত্যুত্তর দেবার কাল গুনছেন প্রশান্ত চিত্তে ।*** 

ইতিমধ্যে ভগংসিং ও তার সতীর্থদের বিপ্লবী-সংগঠন দান। 
বেধেছে । আয়তনে ক্ষুদ্র কিন্তু কর্মক্ষমতায় প্রচণ্ড। কারণ, 
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সংগোপনে গড়ে-তোল। এই দলটি গুপ্ত-সমিতির সর্বগুণবিধূত। দলের 
নাম “হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট. রিপারিকান্‌ পার্টি” । 

তাঁদের প্রধান কর্তব্য হল লাজপত রায়ের মৃত্যুর জন্যে দায়ী 
পুলিশ-কর্তা মিঃ স্কট্‌কে উড়িয়ে দেওয়া । এ না-হওয়! পর্যন্ত পাঞ্জাবে 
লোকের মনোবল ফিরে আসবে না। 


. একমাস কেটে গেছে । ১৯২৮ সালেরই ১৬ই ডিসেম্বর । ভগৎ 
সিং রাজগুরু প্রমুখ বীর সশম্্র অবস্থায় পুলিশ-কর্তীর দপ্তরের 
কাছে অপেক্ষা করছেন ।.*.অপরাহ্থ ৪টা ৩৭ মিনিট-দপ্তর থেকে 
বেরিয়ে এসেছেন এক ইউরোপীয় অফিসার। মোটর সাইকেলে 
উঠতে যাবেন । স্কট ভ্রমে তাকেই গুলি করলেন রাজগুরু। আহত 
পুলিশ-অফিসারের নাম ক্যাণ্তার্স। একজন ইউরোপীয় সাজজেণ্ট 
সবেগে দপ্তর থেকে বেরিয়ে এলো । সে-ব্যক্তি এবং স্যাণ্ডাস্-এর 
গার্ড (চন্দন সিং) তাড়া করল আততায়ীকে। ভগৎংসিং অদূরে 
সাহায্যার্থে দাড়িয়ে ছিলেন। তিনি শারিত স্যাণ্ডাস্‌-এর রর্তণপ্রুত 
দেহে পর পর ক'টি গুলি করলেন। তাদেরই একজন সাক্জেন্টকে তাক্‌ 
করা সত্বেও সে অক্ষত রইল। কিন্তু চন্দ্রশেখর আজাদের লক্ষ্য 
অব্যর্থ" চন্দন সিং নিহত হল । 

আক্রমণকারী বিপ্লবীরা কাজ সমান্ত হতেই পালিয়ে গেলেন। 
কেউ তাঁদের পাত্তা পেল না । 

২১শে ডিসেপ্বর লাহোর ও শালিমার গেটে বিপ্রবীদের ইস্তাহার 
শোভা পাচ্ছে। তাতে ইংরেজ-বিতাড়নের যুদ্ধে তরুণ-রক্ত ঢেলে 
অর্থ্যদানের আহবান। শহরে দেয়ালে-দেয়ালে আরে। ইস্তাহার_ 
তাতে ঘোষণ। কর! হয়েছে, “হিন্বৃস্থান সোন্যালিস্ট. রিপাব্রিকান্‌ পার্টির 
সামরিক অধিকার তরফ থেকে অর্থ-পুরস্কার, বিপ্লবী কর্মকর্াদের 
ধরবার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে !*"" 
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দিল্লীর এযাসেম্রি-গৃহে 
বোম। নিক্ষেপ 


১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল। দিল্লীর এ্যাসেম্রি। সাইমন্‌ সাহেবও 
বিশিষ্ট দর্শকদের স্থানে উপবিষ্ট । দর্শকদের গ্যালারিতে লোক ধরে 
না। কতকগুলে৷ জরুরী “বিল, নিয়ে আলোচনা হবে। বিঠলভাই 
পাাটেল্‌ স্পীকার-এর আসন অলম্কৃত করেছেন ।... 

"এমন সময় আচসম্থিতে ঘটল বিপ্লবী ভগংসিং ও বটুকেশ্বর 
দত্তের আবির্ভাব। তারা ছড়িয়ে দিলেন দর্শকদের গ্যালারি থেকে 
“রেড -প্যামূফ্রেট' | তারপর গর্জে উঠল বিপুল শবে জীবন্ত “বন্ব। ! 
সে এক বিষয়ের বস্ত! ততোধিক বিস্ময়ের বস্ত্র হল যে, তাদের অস্ত্র 
কোন ইংরেজকে ঘায়েল করল না-_এমন কি, "গে ব্যাক, সাইমন্/-কেও 
না! শান্ত হয়ে গেল রুদ্রের অস্ত্র কেবলমাত্র ইংরেজের 
কন্স্টিটিউশন্যাল্‌ ভগ্ডামীর পীঠস্থান ও তার মাহাত্মের বিরুদ্ধে 
গগনভেদী অট্রহাসির ত্চনা' করে। বিপ্লবীর “বন্ব ; যে-ভাষায় সেদিন 
কথা৷ বলেছিল, তা-ই হল একমাত্র বোধগম্য ভাষা সাগ্রাজ্য- 
বাদীর কাছে ।” ('সবার অলক্ষ্যে” ২য় পর্ব,__পৃঃ ৩০৮) 

ভগৎসিং ও কটুকেশ্বর দত্তের ইস্তাহার অকুণ্ কণ্ঠে জানিয়েছিল ঃ 
* পু 21658 1000 09106 60 0098100 006 0681 10621. 
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[ “বধিরকে শোনানর জন্তে প্রচণ্ড কঠম্বরের প্রয়োজন'__সরকার- 
পক্ষও শুনে রাখুন যে, তাদের “পাবলিক সেফটি বিল ব 
“ট্রেড ডিস্পুটু বিল্‌' কিংবা তাদের কৃত লালা লাঞপত রায়ের হত্যার 
প্রচণ্ড প্রতিবাদ আমর করে যাচ্ছি ভারতের অসহায় জনসাধারণের 
পক্ষ থেকে । আমরা আরো জোরের সহিত বলছি যে, অজস্র 
ব্যক্তি-বিশেষকে হত্যা করা সহজ, অথচ “আদর্শের হত্যা-সাধন 
অসম্ভব। বিশাল সাত্রাজ্য ধুলায় গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু আদর্শের মৃত্যু 
ঘটে না। মানুষের জীবনকে আমরা পবিত্র মনে করি। কিন্ত যে 
মহান “বিপ্লব দেশের সেই মুক্তি এনে দেবে, যে-মুক্তির আবির্ভাবে 
মানুষকে মানুষ আর শোষণ করতে পারবে না _সে-বিপ্লবের বেদীমূলে 
বহু ব্যক্তিকে উৎসর্গ করতেই হবে। তা অনিবার্ষ।-.-বিপ্লব দীর্ঘজীবী 
হোক !] ( “বার অলক্ষ্যে” ২য় পর্ব, পৃঃ ৩*৯) 


তরুণ-বিদ্রোহীদের “রেড প্যাম্ক্রেটে'র অগ্নিস্রাবী ভাবায় 
ভারতবর্ষের মানুষ শৌর্ধময় এক যুগে আবিভূতি হল। পরাধীনতার 
অবসাদ, দেন ও ছুবলতা। যেন নিমেবে ঘুচে গেল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশের সুযোগ্য ভ্রাতি। ব্রিটিশ-সরকারের প্রাক্তন “ল'-মেম্বার এস্‌ূ. আর. 
দাশের মত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও তার পুত্রকে এক পত্রে লিখেছিলেন ঃ 
[190 006 70010 ৮85 1160255875 €0 ৪৬/21:61) 21)51904 1১ 


[ ইংলগুকে ঘুম থেকে তুলতে হলে এঁ বোমার প্রয়োজন ! ] 
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প্রধান বিপ্লবীরা এবার মর্মে মর্মে অনুভব করলেন £ 
“বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন নাশন, 
বারে বারে দেখা দিবে ।” 
কারণ, তাদেরই উদ্দেশে জাতির যৌবন চিরকাল হৃদয় থেকে 
বলে এসেছে £ 
“আমি রচি তারি সিংহাসন ; 
তারি সম্ভাষণ ॥৮ 


প্রবীণ নেতারা এবার হয়তো নৃতন করে বুঝলেন যে, 'স্তাপ্ডার্স- 
হতা।”, “এ্যাসেম্ত্রিতে বোমা-বিস্ফোরণ' ব| ডে'-নিধন কিংবা “ভূপেন 
চ্যাটাজি অপসারণ'__এ-সব কোন য়্যাকৃশান্ই “সন্ত্রাসবাদমূলক কাজ' 
নয়। এ-সব জাতির উদাত্ত কণ্ঠধ্বনি, আত্ম-প্রতিষ্টাকল্লে সবল হস্তের 
কপাণ বঞ্চনা । হাজার সত্যাগ্রহ, মিটিং প্রসেশান্‌ বা কড়ীমিঠে 
আবেদনে যা না হত, তার বহুগুণ কাজ হল ভগং-বটুকেশ্বর-নিক্ষিপ্ত 
বোমার গগনভেদী শব্দে । তাই আইনজ্ঞ দাশমহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই 
বলেছিলেন, “ইংলগ্ডের ঘুম ভাঙাতে বোমার প্রয়োজন ছিল !”:-. 


বোম নিক্ষেপ করেই ভগৎসিং ও বটুকেশ্বর দন্ত হাতের আগ্মেয়াস্ত্র 
ফেলে দিলেন । প্রশান্ত চিন্তে দাড়িয়ে রইলেন_ নয়নে কৌতুকচ্ছটা, 
ওে মৃহুহাসি !--তাদের কাজ হয়ে গেছে। তারা অযথ। কাউকে 
হত্যা করতে আসেননি, তার। “সন্থ্াস স্থ্টির ব্রত নেননি__ তার! 
“সন্ত্রাসবাদী” নন। তার! বিপ্লবী--তাদের কাঞ্জ দেশকে বিপ্লবের পথে 
এগিয়ে নেওয়া, ভারতবর্ষের বক্তব্য বিশ্ববাসীকে কার্ধকরিভাঁবে 
শোনান ।""" 


নিরস্ত্র বীরদয়কে স্াস্তে গ্রেপ্তার করল সশস্ত্র-পুলিশ। অনতিবিলম্বে 
তারা কারারুদ্ধ হলেন। 


২৫৭ 
সশন্-বিপ্রব-+১৭ 


বিচার-প্রহসনও সাঙ্গ হল ১৯২৯ সালেরই ১২ই জুন। যাবজ্জীবন 
ছীপাস্তরের দণ্ড লাভ হল উভয়েরই । এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে 
স্তাণ্ডার্স-হত্যা ও অন্যান্য ফ্যাকৃশীনের অভিযোগ । সে-সব নিয়ে 
লাহোর-ষড়যন্ত্র মামল। (তৃতীয় ) রুজু করার ইতিহাস পরে উল্লেখ 
কর! হচ্ছে। 


যভীন দাস 


১৯২৯ সালেরই অপর একটি ঘটনা । এমন ঘটনা ইতিপূর্বে আর 
ঘটেনি। “সবার অলক্ষ্যে গ্রন্থে পাই £ “সেই ঘটনা হল তরুণ- 
তাপস, বিপ্লবী যতীন দাসের অনশনে আত্মদান। ভারতের “টেরেন্স 
ম্যাকৃম্থুইনি” জেল-বন্দীদের প্রতি “মানুষের-ব্যবহার দাবী করে তেষষ্ট 
দিন নিরঘ্ব উপবাস করেন লাহোর সেণ্টণল্‌ জেলে । এই অনশনে 
তার মৃত্যু ঘটে । দেহত্যাগের তারিখ ১৩ই সেপ্টেম্বর । এ-মৃত্যু তো 
সাধারণ “অনাহারে' মৃত্যু নয়। এ বে চিরঞ্জীবী হওয়ার ছুজয় তপস্তা। 
এ-তপন্ঠায় প্রতি মুহুতে মৃত্যুকে জয় করেছেন তিনি, তিলে তিলে 
গীবনদান করে। দান সম্পূর্ণ করে তিনি হলেন জীবিতেশ্বর ।” 


(“বার অলক্ষ্যে» ১ম পর্ব, -পঃ ৩৪) 


*বেঙ্গল্‌ ভলান্টিয়ার্ঁস বাহিনী” গড়ে উঠেছিল ১৯১৮ সালের 
কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে । সুভাষচন্দ্র তার “জেনারেল্‌ অফিসার 
কমাণ্ডিং। দক্ষিণ কলকাতা থেকে বিশেষ করে রিক্রু করে যে 
স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনী সংগঠিত হয়েছিল, তার নায়ক ছিলেন মেজর 
সত্য গুপ্ত। সত্য গুণ্তের প্রধান সহায়ক ছিলেন মেজর যতীন 
দাস। যতীন দাসের মন পড়ে ছিল বাঙলার বাইরের গোপন 
কার্কলাপে । কাজেই, ভলাটিয়ার্স-বাহিনীর দৈনন্দিন কর্মে যুক্ত 
হবার অবকাশ তার ছিল না__বারে বারে তাকে বাইরের আহ্বানে 
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সাড়। দিতে হত। ভগৎসিংদের নেতা শচীন সান্যাল । বিদ্রোহী যতীন 
দীসেরও তিনি নেতা । শচীনবাবুর নির্দেশ পালন করার ফাকে ফাঁকে 
দক্ষিণ কলকাতা স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে তার 

১৯২৯ সালের ১৪ই জুন। যতীন দাসকে তার কলকাতার গৃহ 
থেকে লাহোরের পুলিশের নির্দেশে গ্রেপ্তার কর! হল । শৃঙ্খলিত যতীন 
দাস আনীত হলেন লাহোর জেলে ১৬ই জুন। শুরু হল ভগংসিং 
রাজগুরু, শুকদেব সহ যতীন দাসের মামলা । এ-মামলাই পরিশেষে 
রূপান্তরিত হয়েছিল থার্ড লাহোর কন্সপপিরেসি কেস্!-এ। অবশ্য 
যতীন দাস তখন পদাঘাতে আইন-আদালত চুর্ণ করে চলে গেছেন 
ব্বর্গধামে । 

যতীন দাস অনশনে আত্মদান করে সরকারী বিচার ও ফাঁসি বা 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভের দায় থেকে মুক্ত হলেন। মৃত্রাপ্জয়ী এই 
বীরের মৃতদেহ কলকাতায় আন! হল। আমরা “সবার অলক্ষ্যে, গ্রন্থে 
পাই ঃ “মহামৃত্রার রাজকীয় শোভাযাত্রা সেদিন ( ১৬.৯.২৯) হাওড়া! 
থেকে কেওড়াতলার শ্বাশানঘাট পধন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারী সঙ্জল চোখে 
দেখেছে ।'**আর ধারা রক্তের বিনিময়ে রক্ত-উৎসব রচনায় উন্মুখ, 
তাদের চোখে কিন্তু জল ছিল না। তাদের বুকের কথা হাজার হাজার 
ইস্তাহারে প্রকাশ্যে সেদিন ছড়ান হয় জনতার মধ্যে । ইস্তাহারের 
শীষে লেখা দেখেছিলাম £ “রক্তে আমার লেগেছে আজ সবনাশের 
নেশ। !'-* (বার অলক্ষো', ১ম পব১ পৃঃ ৩৫) 


আমাদের মনে পড়ে জি-ও-সি সুভাষচন্দ্র বনু এবং দেশপ্পিয় জে, 
এম্‌. সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পরিচালিত, ইউনিফর্ম -পরিহিত, বেঙ্গল 
ভলাটিয়ার্স-বাহিনী সেদিন লক্ষাধিক লোকের মৌন শৌক-মিছিল 
করে, কী অপূর্ব নিষ্ঠায় যতীন দাসের শবাধারটি কাধে করে নিয়ে 
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এসেছিলেন হাওড়া থেকে কেওড়াতল। শ্বাশানে !-"*আমাদের মনে 
পড়ে ভারতের এই তরুণ-'ম্যাকৃম্থইনি-র আত্মবিলয়নে আইরিশ- 
'ম্যাকৃস্থইনি-'র পত্বী মিসেস্‌ মেরী কেমন উতলা হয়ে তারবার্তা পাঠিয়ে- 
ছিলেন £ *টেরেন্স, ম্যাক্স্থুইনির পরিজন শোকে ও গর্বে যতীন দাসের 
মহাপ্রয়াণে দেশপ্রেমী ভারতবাসীদের সঙ্গে যুক্ত হলেন। স্বাধীনতার 
অভ্যুদয় সুনিশ্চিত ।৮.*আমাদের আরো মনে পড়ে, মহাশ্মশানে যতীন 
দাসের চিতাশয্যার পাশে দাড়িয়ে তার বৃদ্ধ পিত। শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্র 
দাস মহাশয় কী অতুলনীয় গাস্তীর্ষে মন্ত্রোচ্চারণ করে বলেছিলেন £ 
“ও নারায়ণ, যে দেশব্রোহীরা মাতৃভূমিকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ 
করেছিল, তাদের সকলের পাপের প্রায়শ্চিন্ত স্বরূপ আমার আদরের 
খেঁহকে ( যতীনের ঘরোয়া নাম ) অশ্রুপ্থ্য সহ তোমার চরণে সমর্পণ 
করলাম |”... 

যতীন দাসের মৃত্যু তাই সার্থক হল। বিশ্ব-নারায়ণের চরণে 
তেজন্বী পিতার 'পুত্র-দান” ব্যর্থ হল না । সকল পাপের প্রায়শ্চিন্ত 
হল বলেই “বেঙ্গল্‌ ভলাটিয়ার্স-এর জি-ও-সি সুভাষচন্দ্র যথাকালে 
“আজাদ হিন্দ ফৌজ' গড়ে, নেতাজির গৌরবে ম্যাকৃস্থইনী-পত্বীর 
ভবিষ্যুৎং-বাণীকে সফল করলেন। ভারতে “ম্বাধীনতার অভ্যুদয়' 
বিলম্বিত হল না । 


লাহোর-বড়যন্ত্র মামল। ( তৃতীয় ) 

১৯৩০ সালের ১০ই জুলাঠ লাহোর-যড়যন্ত্র মামলা? (তৃতীয় ) 
একটি স্পেশাল্‌ ট্রাইব্যনাল্লের কোর্টে শুরু হল। এগার জন 
আসামীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ-সাম্রাঞ্য উচ্ছেদ ঘটানর অভিযোগ থেকে 
ন্যাণ্ডার্স-হত্যা” ইত্যাদি নানা ফ়্যাকৃশানের অভিযোগ আনা! হয়েছে। 
বিচার সাঙ্গ হল ৭ই অক্টোবর । ভগংসিং রাজগুরু ও শুকদেবের 
ফাসির হুকুম হল, এবং অপর আটজনকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন 
দীপান্তরের দণ্ড। 
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কিন্ত দেশ মেনে নিল না এই দণ্ড। গৃহে গৃহে, শহরে-বন্দরে, 
গ্রামে-গ্রামাস্তরে দেখা দিল প্রবল অসন্তোষ। ভগংসিংদের মৃত্যু 
ভারতবাঁসীর অসহ্য । 

“গান্ধীজি দনতার নাঁড়ী ভালই বুঝতেন। তাই ভগৎসিংদের 
ফাসি বন্ধ করার জন্যে তাকে ব্যস্ত হতে হল। পাঞ্জাবীরা “মার্শাল 
রেস্ঠ। কাজেই, অহিংসার বার্তা এখানে মন বুঝে বলতে হয়।"*" 
ইতিহাস জানে যে, এই মহাত্ম। গান্ধীই ১৯২৪ সালে গোঁগীনাথ সাহার 
আত্মত্যাগ ও বীরত্বের প্রশংসামূলক প্রস্তাব সিরাজগঞ্জের প্রাদেশিক 
কংগ্রেস-সভা গ্রহণ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, এবং কলকা7 
কর্পোরেশনকে অন্থুরূপ গৃহীত প্রস্তাবটি নাকচ করে দিতে বাধ্য 
করেছিলেন । যা হোক, আজ ১৯৩০ সালে জনমতের চাপে সেই 
মহাত্মাকেই ভগংসিং-রাজগুরুদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের মর্যাদা দিতে 
হল, এবং "গান্ধী-আরউইন চুক্তি'র সাফল্য কামনায় এই বীরত্রয়ের 
প্রাণরক্ষা-কল্পে রাজদরবারে বিস্তর হাঁটাহাঁটি করতে হল।-কিন্তু ভবী 
ভুলবার নয় !”?*. (“সবার অলক্ষ্যে, ১ম পরত পুত ৩৫) 


১৯৩১ সালের ২৩শে মাচ ভগংসিং, রাজগুরু ও শুকদেবের 
ফাসি হয়ে গেল সায়া, ৬টা ৪৫ মিনিটে । লাহোর সেপ্টাল জেলের 
আকাশ-বাতাস বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। সাধারণ 
কয়েদীদের চোখও অশ্রসিক্ত। দেশবাসী বিক্ষুন্দ। বাঙলার 
বিপ্লবীদের আগ্রেয়ান্ত্র গর্জে ওঠার আগ্রহে অপেক্ষমাণ ।--. 

এদিকে সুভাষচন্দ্র সারা ভারতবধষ ঘুরে ঘুরে যে-কোন বক্তৃতা-মঞ্চ 
থেকে বলে যাচ্ছেন ঃ “পদানত এই ভারতবর্ষ হাজার “ভগৎসিং 
চাঁইছে 1৮... 

উত্তরে জনতার ধ্বনি শোন যায় ঃ “ভগংসিং রাজগুরু, শুকদেব 
_-জিন্দ'বাদ্‌ 1". 
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তাইস্রয়ের স্পেশাল ট্রেন 
ওড়াবার চেষ্টা 

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ সাল। তুর্জয় শীত। অকাল €৫ট। ১৫ 
মিনিটের সময় দিল্লী থেকে চার মাইল দূরে কুরুপাণ্ডবদের দুর্গের কাছে 
একটি মোটর-সাইকেল এসে থামল। চতুপিক কুয়াশায় আঙ্ছন্ন। 
পাশের মান্ুষ চেনা যায় না । সাইকেল থেকে নামলেন ছৃ"টি আরোহী । 
একজনকে মনে হয় কোন মিলিটারি অফিসার, অপর ব্যক্তি তার 
আর্দালি সম্ভবত । জঙ্গী-অফিসারের পরনে জঙ্গী-টুপি, কোর্তী, ব্রিচে্‌ 
এবং পায়ে হাটু-পর্যস্ত-ঢাকা চামড়ার জুতা । জঙ্গী-ঘোড়সওয়ার- 
বাহিনীর মেজরের বেশ। আর্দালির গায়ে মিলিটারি ওভারকোট 

কিন্তু এই আগন্তকদ্ধয় আদপে সাধারণ সৈনিক নন। তারা স্বাধীন 
ভারতের মুক্তিদাত৷ যে-সব সৈনিক জন্মগ্রহণ করে গেছেন, তাঁদেরই 
অন্গতম। মিলিটারি অফিসারের পোশাকে ছিলেন যশপাল, এবং 
আর্দালির ছদ্মবেশে ভাগরাম। ভাগরাম এখন ন্বর্গগত। উভয়েই 
হিন্দুস্থান সোল্তালিস্ট, রিপাবলিক" দলের সভ্য। ভগংসিংদের 
সতীর্ঘ।:.. 

তখন ভারতবর্ষের ভাইস্রয় ছিলেন লর্ড আরউইন। তিনি 
কোল্হাপুর থেকে স্পেশাল ট্রেনে সেদিনই প্রত্যুষে দিল্লী আসছিলেন । 
ভগবতীচরণ এবং যশপালের উপর ভার পড়েছিল বড়লাটের গাড়ি 
উড়িয়ে দেবার । 

গাড়ি পৌছবে ভোর ৬টায়। তাঁর কয়েক মিনিট পূর্বেই মোটর- 
সাইকেলটি ভাগরামের হেপাজতে রেখে কুরুপাণ্ব-ছুর্গের কাছাকাছি 
একটি কুয়োর পাশে গেলেন যশপাল। উক্ত কুয়ো থেকে রেল্‌- 
লাইনের দূরত্ব মাত্র ২০০ গজ । রেল্-লাইনের তলায় একদিন পূর্বেই 
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বোমাটি ভগবতীচরণের দায়িত্ে স্থাপিত হয়েছিল। সেই বোমার সঙ্গে 
সেদিনই একটি তার সংযুক্ত করে, উহার অপরপ্রান্ত এঁ কুয়োর কাছে 
টেনে এনে গোপনে রাখা হয়; যশপাল এখন (অর্থাৎ ২৩শে 
ডিসেম্বরের প্রতাষে ) এ তার-প্রান্তের সঙ্গে একটি ব্যাটারি যুক্ত করে 
ভাইস্রয়ের গাড়ি আসার অপেক্ষা করছেন। যথাসময়ে গাড়িখান। 
এলেই তিনি সুইচ টিপে দেবেন। 

নিয়ম হল, ভাইস্রয়ের গাড়ির আগে পাইলট্‌-ইঞ্জিন চলে যাবে 
লাইন্টি বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত কিনা ভানবার জন্যে। তাছাড়া 
সারা লাইন্‌ জুড়েই কিছু দূরে দূরে পুলিশ মোতায়েন করারও 
রীতি ছিল। এ-সবই লাট-বড়লাটদের নিরাপত্তার জন্যে শাসনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা (**- 

যশপাল পাইলট্‌্-ইপ্জিনের শব শুনলেন। শব্দ শুনলেন নিদিষ্ট 
সময়েই। কিন্তু চোখে কিছুই দেখা গেল না। ঘন-কুয়াশায় অল্প 
দূরের বস্তও দেখা যায় না। পাইলট্‌-উঞ্জিন চলে যাবার পনের 
মিনিট পরেই ভাইস্রয়ের গাড়ি যাবার নিয়ম । কাজেই, ঘড়ি ধরে 
ঠিক ১৫ মিনিট পরেই যশপাল সুইচ টিপলেন। ব্যাটারি চার্জ হল। 
গগন-বিদারী শবে বোমা ফেটে গেল। বড়লাটের গাড়ি ঠিকই 
এসেছিল, ঠিকই চলে গেল-_তবে অক্ষত দেহে । অর্থাৎ বোমা ফাটবার 
এক মুহুর্ত পূর্বেই গাড়ি বেরিয়ে গেছে ।"""এই ব্যর্থতার মূলে যশপালের 
ত্রুটি নয়, বড়লাটের সহায় যে ছিল সেদিন কুরুপাগুব-হুর্গ ঘের! 
নিবিড় কুয়াশী ! 

সকল আয়োজন ব্যর্থ হওয়ায় স্বভীবতই যশপাল ও তীর সঙ্গী 
বিষ হলেন । কিন্তু ব্যর্থতা বিপ্লবীকে নিরাশ করে না। তীর জীবন 
আশার লালনে মুখর ।""" 

এবার ছুই বন্ধু ফিরে যাবেন দিল্লী। কিন্তু মোটর- সাইকেল স্টার্ট 
নিচ্ছে নাঁ। ঠাণ্ডায় জমে গেছে। তখন ছুই বন্ধু ওটাকে ঠেলে নিয়ে 
চললেন। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই তারা শুনলেন অনেকগুলে। বুটের 
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আওয়াজ। পেছন থেকে যেন একদল সেপাই আসছে। বিপ্লবীদ্য় 
প্রমাদ গনলেন। হয়তো! তাদেরই ধরতে আসছে। কি আর কর! ! 
লড়াই করে জীবনদানের সৌভাগ্য যখন এসে গেছে, তখন তাকে 
সগৌরবে বরণ করে নিতে হয়। ছু'জনেই পকেটস্থ পিস্তলে হাত রেখে 
সোজ। হয়ে দাড়ালেন । 

যশপাল একটু এগিয়ে এসে রাস্তার উপর দাড়িয়েছেন। তার 
উদ্দেশ্য, সেপাইরা কাছে এলেই তিনি এমনভাবে গুলি চালাবেন, 
যাতে অন্তত ছু'চারজনকে ঘায়েল করে মৃত্যুবরণ করা যায়। 

সেপাইরা কাছে এসে গেল। তাদের ছু"তিন পা পেছনে ছিলেন 
অফিসার। প্রত্যেকেই রাইফেল্ধারী। সহসা অফিসার গুরু-গর্জনে 
হুকুম দিলেন £ *আইজ. রাইট্‌ 1” এ-হুকুম তো গুলি চালাবার নয়-_ 
এটা। যে সেলাম জানাবার আদেশ !*"" 

সিপাহী-দল যশপালকে সেলাম করতে করতে মার্চ করে চলে 
গেল--যশপাঁলও মিলিটারি কায়দায় সে-সেলাম গ্রহণ করে সে-যাত্র 
রক্ষা পেলেন। তার পরনে ছিল 'মেজর'-এর পোশাক: কিন্তু মেজর 
সাহেবের টুপির উপর পিতলের বাজে ( ইন্সিগ নিয়া ) লেখা ছিল 
“7. 9. 7২, 4৯-অর্থাৎ “হিন্দৃস্থান সোস্তালিস্ট, রিপাব্‌লিকান্‌ 
আমি! সৌভাগ্যবশত সান্ত্রীদের অফিসার দূর থেকে কুয়াশাচ্ছন্ন 
প্রভাতে সেটা লক্ষ্য করতে পারেননি । শুধু দেখেছিলেন তার 
“মেজরে”র উদ্দি।... 

তারপর মোটর-সাইকেল ধাক্কাতে ধাক্কাতে ভার! ছু'জন দিল্লী এসে 
গেলেন। কথা ছিল, ঘটনার পরই মোটর-সাইকেলযোগে যশপাল 
চলে যাবেন দিল্লী থেকে ১৮ মাইল দূরে, গাজিয়াবাদ স্টেশানে। 
সেখানে ভগবতীচরণ অপেক্ষা করছেন তার জন্ত্ে। উভয়ে একত্রিত 
হলেই সটান পালিয়ে যাবেন কলকাতা । 

কিন্তু সাইকেল-বিভ্রাট ! ট্রেনেই যেতে হচ্ছে গাজিয়াবাদ। 
প্রথমশ্রেণীর একখান। টিকেট কেটে যশপাল সাহস করে রেলের 
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কামরায় ঢুকলেন। "নু. 5. ছ. 4৯. ইন্সিগ নিয়া তার মিলিটারি- 
জারিজুরি সব ভগ্ুল করে দেবে, এই ভাবনা । প্রথমশ্রেণী কামরায় 
টুকতেই দেখলেন একটি গোরা সৈন্য সেখানে আসীন। মেজর 
সাহেবকে দেখেই সে ঘাবড়ে গেল। প্রথমশ্রেণীর যাত্রী সে হতে 
পাঁরে না। ভয়ে জোড়-পায়ে দাড়িয়ে এক সেলাম ঠকে সে তড়াক্‌ 
করে বেরিয়ে বাঁচল। যশপাঁলও তার নিক্রমণে বেঁচে গেলেন । 
আর্ধালি-বেশী বন্ধু অবশ্য তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রী । 

উভয়ে গাডিয়াবাদ স্টেশানে এসে উপস্থিত হলেন । ভগবতীচরণ 
প্রথমশ্রেণীর ওয়েটিং-রূুমে কথামত অপেক্ষা করছিলেন ।---বন্ধুদের 
মিশ্র অন্ুভূতি। বিপদ-মুক্ত অবস্থায় পুনমিলনে আনন্দ, কার্য হাসিল 
হয়নি দেখে ছঃখ |", 


শক্দি ভগবভীচরণ 


রায়বাহাছুর শিবচরণ দাসের পুত্র ভগবতীচরণ। লাহোরের 
অধিবাসী এই পরিবার । বিস্তশালী ও সরকারী-পদবীপ্রাপ্ত পিতার 
পুত্র হলেও ভগবতীচরণের রক্তে প্রবাহিত ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী 
মনোভাব, ছুঃখী ও নির্যাতিত ভারতবাসীর জন্যে মমত্ববোধ । বালক 
কাল থেকেই তার মধ্যে সে-সব লক্ষণ দেখা গিয়েছিল । 

ভগবতীচরণ অল্প বয়সেই বিয়ে করেন। তীর স্ত্রীর নাম ছর্গা 
দেবী। কৈশোর পেরিয়েছে আগুন-ছোয়' স্বপ্নে । যৌবনে স্বামীন্ত্ৰী 
স্পর্শ করেছেন বিপ্লবের মন্ত্র। “হিন্ৃস্থান সোস্তালিস্ট, রিপাব্‌লিকান্‌ 
পার্টির যাবতীয় সশপ্র-আন্দোলনেই ভগবতীচরণের অবদান 
সবাঙ্গমুন্দর । লাহোরে শ্তাগ্ডার্সহত্যা” থেকে দিল্লীতে “ভাইস্রয়ের 
স্পেশাল্‌ ট্রেনটি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা” প্রভৃঙি প্রত্যেক ফ্যাকৃশানেই 
ভগবতীচরণের স্থদক্ষ সহযোগিতা অনব্বীকাষ। এপ সক্ক্রিয় 
সহযোগিত| এবং কমনেতৃত্ব সত্বেও পুলিশ কোনদিন তাকে খু'জে 
পায়নি। লাহোর-যড়যন্ত্র মামলা”য় ভগবতীচরণের নামে গ্রেপ্তারী- 
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পরোয়ানা ছিল, পলাতক-আজামীরূপে মোট! টাকার পুরস্কারও 
পুলিশ তার নামে ঘোষণ। করেছিল । কিন্তু কেউ তাকে ধরিয়ে দিতে 
পারল না |... ৃ 

১৯২৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ভগবতীচরণের নেতৃত্বেই ভাইস্রয় 
লর্ড আরউইন-এর দিল্লীগামী ট্রেনের কামর! উড়িয়ে দেবার চেষ্টা 
করেন যশপাল। কাজটি সফল না! হলেও বোমা-বি্ষোরণ ঘটে 
ঠিকই । বিক্ষোরণের প্রচণ্ড আওয়াজ ব্রিটিশ-সাঘ্রাজ্যবাদের কর্ণে 
পৌছায় সবাগ্রে। বিপ্রবের গুর পদরধ্বনি আর কেউ শুনতে ন। 
পেলেও ইংরেজ শুনেছিল সভয়ে ৷ সুতরাং বিপ্লবীর দৃষ্টিকোণ থেকে 
এ-য়্যাকৃশান্ও বার্থ হয়নি |". 


ভগবতীচরণ চুপ করে থাকার মানুষ নন। বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই 
একে একে কারারুদ্ধ হয়ে গেছেন। তাই কাজ তার প্রতি মুহুর্তে 
বেড়ে যাচ্ছে । 

বোম। তৈয়ের হচ্ছে দলের চাহিদা মেটাবার জন্যে । শুধু তৈয়ের 
করলেই চলে না, বোমা কাধকরী হল কিন! তার পরীক্ষা করা! 
প্রয়োজন । 

ভগবতীচরণ ছু'একটি সতীর্ঘথসহ চলে গেছেন, রাবী-নদীর তীর 
ধরে দূর অরণ্যে । সেখানে বোমা ফাটালে বনের পশু চমকে উঠলেও 
কোন মানুষের কানে তার শব্দ যাবার স্ুযৌগ নেই ।"-. 

বিপ্লবীরা শুরু করেছেন বোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা । সহসা দিগন্ত 
কীপিয়ে দারুণ গর্জনে ফেটে গেল একটি বোমা । ভগবতীচরণের 
ছু'খানি হাত মুহুর্তে গেল উড়ে। অরণ্যতলে লুটিয়ে পড়লেন রক্তাক্ত 
দেহে তরুণ-তাপস। মৃত্যুর দেবত৷ বুকে তুলে নিলেন সন্তানকে |". 
সম্মুখে বিহ্বল ছু'একটি সতীর্থ । তাছাড়া ধারে-কাছে অপর আত্মীয় 
নেই, বিপ্লব-সতীর্থ আপন সহধমিণীও নেই ।..-বনতলে শায়িত 
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ক্ষত-বিক্ষত সৈনিক__উধের্ধে মহামৌন আকাশ- চতুষ্পার্্ে নিঃসীম 
নীরবতা । হিংস্র শ্বাপদকুলও নিশ্চপ ।-*" 

সঙ্গীদের বিহ্বলতা কেটে গেল। কোনপ্রক'রে তার! রাবীর 
কূলে বনদিগন্তকে সাক্ষী রেখে প্রিয়তম বন্ধু ও কর্মনেতার শেষকাঁজ 
সম্পন্ন করলেন। অনুষ্ঠানের লৌকিক ক্রটি থাকল প্রচুর। কিন্তু 
চোখের জলে, হৃদয়ের উত্তাপে এবং অন্তরের শ্রদ্ধায় তাদের তর্পণ হয়ে 
উঠেছিল অসামান্য । “হিন্দুস্থান সোস্ালিস্ট রিপাব্‌লিকান্‌ পার্টি'র 
সেনানায়ককে শেষ-বিদায়ের লগ্নে তাঁরা সৈনিকের মর্ধাদ। দিতে ত্রুটি 
করেননি । 


এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩” সালের জানুয়ারি মাসে। কিন্তু 
সংবাদটি পুলিশের কর্ণগোচর হয় লাহোর-ষড়ন্ত্র মামলার একজন 
রাজসাক্ষীর মাধ্যমে । তার তারিখ ১৯৩১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি ।""" 

ভগবতীচরণের অনন্যসাধারণ কর্মনিমগ্রতা তাঁকে রাবীর কুলে 
অরণ্যচ্ছায়ায় কর্মযোগীর স্তরে পেঁবছে দিল । সেই যোগীবর কর্মনিরত 
অবস্থায় সাধনার আসনে বসেই নিবাণ লাভ করলেন। বিপ্রবীর 
জয়ধবজী অক্ষয় সৌন্দর্যে উড়িয়ে দিয়ে মহাপ্রস্থান করলেন মৃত্যু-বিজয়ী 
ভগবতীচরণ।"-. 


দুর্গা দেবী 

ভগবতীচরণ আত্মবিলয়ন ঘটিয়েও বেঁচে রইলেন ভারতবধের 
তারুণ্য-শক্তির মধ্যে, বেঁচে রইলেন তীর সহধমিণী ছুর্গী দেবীর 
কর্মজীবনে |: 

১৯৩০ সালেরই ফেব্রুয়ারি মাসে, ভগবত চরণের মৃত্যুর পর 
মাসখানেকের মধ্যে লাহোরে বিপ্লবী-দলের একটি গোপন সভা ডাকা 
হয়। ধারা তখনো। ধর! পড়েননি, তাদের মধ্যে যথানিদিষ্ট কর্মীরা 
সেদিন সে-মভায় উপস্সিত ছিলেন। সভার আলোচ্য-বস্তু ছিল, 
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ছু'টি। প্রথম--ভগৎসিং ও অন্যান্য বন্দীদের লাহৌর-জেল থেকে 
উদ্ধার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া । দ্বিতীয়_উক্ত সিদ্ধান্তকে কার্যকরী 
করার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা, কর! । উল্লিখিত ছু"টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করার পর স্থির হল, এজরন্তে রেলওয়ে-কোম্পানির ও গভর্ণমেন্টের 
টাক! লুট করতে হবে ; তাছাড়া যিনি যেখান থেকে যাঁ-কিছু সংগ্রহ 
করতে পারেন, তাকে তা সত্বর পার্টি-তহবিলে জম! দিতে হবে ।-"" 
অর্থভাণ্ডার খোলা হল। সে-ভাগডারে প্রথম দান এলো ভগবতী- 
চরণের বিপ্লবিনী-পত্বী হুর্গা দেবীর কাছ থেকে । নিজের গহনাপত্র ও 
মূল্যবান সামগ্রী বিক্রয় করে তিন হাজার টাকা তিনি তুলে দিলেন এই 
ভাগ্ডারে। (4২011 06 1702)001 0.-413) 


সবকিছু দিয়ে ফতুর হয়ে নিরাভরণ1 তাপসীর রূপ ধারণ করলেন 
দুর্গ দেবী। স্বামীর আরন্ধ কর্মপথে বিপ্লব-সাধিকাঁর কর্মযাত্রা ছুঃসহ 
গতিতে এগিয়ে চলল । স্বাধীনতা-লাভের পৃব পর্যন্ত সে গতি 
থামেনি ।:"' 


দ্রষ্টব্য £ “ভাইস্রয়ের ট্রেন্‌ ওড়ান” সম্পকিত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে (১) 
বিপ্লবী-নেতা প্রী বি. এন. আগরওয়ালের ( বর্তমানে জৌনপুর মিউনিসিপালিটির 
কমিশনার ) কাছ থেকে ; (২) সাপ্তাহিক “জনতা” (হিন্দী) থেকে; হিন্দী- 
লেখাটি শ্রীমতী ভক্তি লাহিড়ী কর্তৃক বাঙলায় অনূদিত ছিল। 
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॥বোল॥ 
জৌড়া খুন 
[ বন্ধুসহ বিভীষণ হত্যা ] 
বিহারের মজঃফরপুর জিল! ক্ষুদিরামের আত্মদানের এতি্যে সমৃদ্ধ । 
এখানকার তরুণ-হৃদয়ের রাজা কিশোর-শহিদ ক্ষুদিরাম বন্থু। যীশুর 
মত মৃত্যু-মঞ্চে তাকে হত্যা কর! হয়েছিল জঘন্য বৃশংসতায়। যীশু 
বিশ্বকে মিথ্যা থেকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করেছিলেন । ক্ষুদিরাম 
স্বদেশকে পরাধীনতা। থেকে যুক্ত করার স্বপ্র দেখেছিলেন । আদর্শ- 
বাদের পৃজারী হবার অপরাধে উভয়েই ছিলেন অপরাধী । 
ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকির কর্মভূমি মজঃফরপুর। ক্ষুর্দিরামের 
মৃত্যু-ভূমি মজঃফরপুর জেল, প্রফুল্ল চাকির আত্মবিলয়ন-ভুমি 
মোকামাঘাট স্টেশান্। তাদের রক্তে সিক্ত সে-সব অঞ্চলে বিপ্লবের 
বীজ ১৯০৮ সাল থেকেই ছড়িয়ে গেছে। কাজেই এই জিলা থেকে 
বহু বিপ্লবীর আগমন ঘটেছে, বনু সংগ্রামী এখানে স্বাধীনতা -যুদ্ধের 
প্রবাহকে খরতর করেছেন ।"*: 


১৯৩২ সালের ১৪ই নভেম্বর । সমস্তিপুরের মিউনিসিপালিটি- 
আপিসের দেওয়ালের গায়ে কারা যেন লাগিয়ে গেছে রক্তবর্ণে লিখিত 
ছু'টি পোস্টার। সে ছুটি হিন্দীভাষায় লিখিত : বাঙলা মমার্থ হল ঃ 

“বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোঁক। রাজগুরু, শুকদেব, ভগংসিং-এর 
ফাঁসির প্রতিশোধ চাই । আমি, আমার বিপ্লবী-দল “সর্বভারতীয় 
রিপাব লিকান্‌ পার্টি'র নির্দেশমত বিশ্বাসঘাতককে চরম শাস্তিদান 
করেছি। বিপ্লবই স্বাধীণতাপ্রাপ্তির নির্দিষ্ট পথ। শান্ত চিত্তে ছুরস্ত 
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বিপ্লবকে বরণ করতে হবে। ধ্বংস বিহনে এ-পথপরিক্রমা সম্ভব 
নয়। এগিয়ে চলো, বন্ধু, আত্মশক্তির অমিত তেজে ।” 
(“রোল অব. অনার, পৃ₹-৫২৭ ) 
রক্তবর্ণে লিখিত এ-অক্ষরগুলোর মূল্য সামান্যই হত, যদি-না 
পাঁচদিন পূর্বে, ১৯৩২ সালেরই ৯ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় লাহোর- 
ষড়বন্্ মামলার রাজসাক্ষী ফণী ঘোষ নিহত হত। রক্তে রঞ্জিত সেই 
ভয়ঙ্কর সান্ধ্যলিপিই যেন পাঁচদিন পরে মিউনিসিপাল্-গৃহের দেওয়ালে 
আক্ষরিত হয়েছে । তা দেখে তাই ব্রিটিশ-শীসকের ছুংস্বপ্ন বেড়ে 
গেল, পুলিশের লজ্জার সীম! রইল না। কারণ, কে বা কার! ত্রিটিশ- 
প্রভুর আশ্রিতজনকে হত্যা করেছে, তার পাত্তা তারা তখনো বের 
করতে পারেনি ।:*" 


ফণী ঘোব ভগংসিংদের বিপ্লবী-দলের সন্র্িয় সভ্য। লাহোর- 
বড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হবার সাথে সাথেই সে পুলিশের স্নেহভাজন 
হয়ে উঠল। বন্ধুদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হয়ে সে তার জান। ও অজান। 
নান। তথা পুলিশের প্রয়োজন মত সাজিয়ে কোটে নিবেদন করন । 
“বিভীষণে'র দায়িত্ব পালনে তার কোন খু'ত রইল না। ফলে, 
ভগংসিং-রাজগুরু-শুকদেবের ফাঁসি হল, বাকি বন্ধুরা যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। 

ব্রিটিশ-সরকারও অকৃতজ্ঞ নয়। বেতিয়! শহরে পুলিশের দেওয়। 
অর্থে ফণী একটি দোকান খুলে রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করেছে। 
তার নিরাপত্তার জন্তে সশস্ত্র একটি পুলিশ-গার্ড বহাল রয়েছে । 
সসাগরা-পৃথিবীর অধীশ্বর ব্রিটিশ-সম্াটের পক্ষচ্ছায়ায় ফণী ঘোষ 
নির্ভয়ে কাল কাটাচ্ছে । তাই তার ভয় করার কিছু নেই। কিন্তু সে 
জানে না-_বিপ্রবীর পদসঞ্চার কারো কানে পৌছায় না, তার নিমম 
সংকল্প বিশ্বাসঘাতককে শান্তিদানে কোনক্রমেই শিথিল হয় না। 
অমোঘ তার বিধান নিয়তির মত নিশ্চিত ।*" 
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সেদিন সন্ধ্যায় নিজের দোকানের পাশে অপর একটি দোকান- 
ঘরের সম্মুখে বসে ফণী ঘোষ আড্ডা দিচ্ছে তার এক বন্ধুর সঙ্গে। 
বন্ধুর নাম গণেশপ্রসাদ গুপ্ত । এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে তার 
মাথায় পড়ল ভোঞালির প্রচণ্ড আঘাত। বন্ধু গণেশ আততায়ীকে 
ধরবার চেষ্টা করতেই তার মাথায়ও এসে পড়ল অনুরূপ আঘাত অপর 
এক ব্যক্তির কুকুরি থেকে । আশপাশের দোকানদাররা ছুটে এল। 
লোক জমতে শুরু করল। কিন্তু ইতিমধ্যে আততায়ীর উধাও। 
তার। পালিয়ে গেলেন ঘনায়মান অন্ধকারের ওপারে । 

আহত বিভীষণ ও তার বন্ধুকে হাসপাতালে নেওয়া হল। ১৯৩২ 
সালের ১৭ই নভেম্বর ফণীর মৃত্যু ঘটে, এবং ২০শে নভেম্বর গণেশ 
শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে । "; 

'পিয়ান্‌ সোস্তালিস্ট, রিপাবলিকান আমি”-র নির্দেশে ভগংসিং 
প্রমুখের মৃত্যুর জন্তে দায়ী ফণী ঘোষ চরম শাস্তি পেল। বিভীষণকে 
সাহাযা করতে গিয়ে গণেশ গুপ্ত বেঘোরে প্রাণ হারাল । সাম্রাজ্যবাদের 
দন্ত চূর্ণ করে বিপ্লবীর শাসন-বিধান -জারি হয়ে গেল। দেশবাসী 
গভীর ন্সেহে, সৌহার্য্যে ও শ্রদ্ধায় জাতির বিশ্বীসহস্তা ও তার সহায়কের 
অক্জঞাত শাস্তিদাতাদের গ্রহণ কবেছিল। তাদের নিরাপত্তার জন্যে 
বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল ।"". 


বিভীবণ-নিলুদ্ধন 
শহিদ বৈকুগ স্কুল ও চন্দ্রম। সিং 

১৯৩২ সালের ৯ই নভেম্বর সন্ধ্যায় বিশ্বাসঘাতক ফণী' ঘোষ এবং 
তার সাথী গণেশ গুপ্ত আহত হয়। কিন্তু পুলিশ খ্যাপার মত খুজে 
খুঁজেও আততায়ীদের পাত্তা পাচ্ছে না। তারা নানা কারণে 
যে ছু'জনকে সন্দেহ করেছে তারা পলাতক । সন্দেহ তাতে «প্রমাণে 
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পরিণত হয়েছে তাদের কাছে। পুলিশ ক্রমে পলাতকদের নাম উদ্ধার 
করেছে- তার! বৈকুণ স্কুল ও চন্দ্রমা সিং।*.'বৈকু্ঠ একটি স্বপ্নচারী 
সুন্দর কিশোর, চক্দ্রমা। সিং বলিষ্ঠাদেহী বীর্ষদৃপ্ত এক যুবক। . কিন্ত 
ব্বপ্রচারী এ কিশোরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল বজ্বশিখা, অনির্বাণ 
বহ্ছিজ্বাল। 5 


শোনপুরে মস্ত এক মেলা বসেছে । দূর দূর থেকে বু দোকানী, 
ব্যবসায়ী, নানাবিধ জনতা! এসে ভিড় জমিয়েছে। বিখ্যাত এই 
মেলায় উৎসবের অন্ত নেই ।---বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্রমা ছদ্মবেশে এ-মেলায় 
এসেছিলেন । মেলা ছেড়ে সবেমাত্র তারা গণ্ডক-ত্রিজের উপর 
উঠেছেন, তাদের গন্তব্যস্থানে যাবার মানসে_ এমন সময় পুলের দুই 
দিক থেকে অতকিতে পুলিশ এসে তাদের গ্রেপ্তার করে ফেলল। 
ধস্তাধস্তি হলো! প্রচুর । কিন্তু পুলিশের! দলে ভারী । বোঝ গেল যে, 
কোথাও বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে__যে-জন্তে পুলিশ পূর্বাহে তাদের 
সন্ধান জেনে অন্থুসরণ করে এখানে আসতে পেরেছে । সে অশুভ 
দিনটি ছিল ১৯৩৩ সালের ৬ই জুলাই । বিভীষণ-হত্যার প্রায় আট 

বৈকু্ এক দুর্জয় কিশোর । অথচ শিশিরন্নাত অর্ধস্ুট কোরকের 
মত অপাপবিদ্ধ অনিন্দ্ন্থন্দর তার মুখখানী। কিন্তু পুলিশের 
খাতায়-_-এ76 %29 2, 0810£91903 0011019] 1? কাজেই, তাদের 
বিচার বাইরের আদালতে হতে পারে না। মতিহারি জেলের 
অভ্যন্তরে বসল স্পেশাল্‌ কোর্ট ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে । রাঁয় বেরুল 
১৯৩৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি। বৈকু্ পেলেন ফাঁসির হুকুম । 
চন্দ্রমার হল বার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ।-..শৃঙ্খলাবদ্ধ-আসামী তরুণ 
বৈকুণ্ঠকে তবুও ভয়। তাকে তাই আলাদা করে পাঠিয়ে দেওয়া হল 
“গয়। সেণ্টণল্‌ জেলে, অধিকতর নিরাপত্তায় ঘাতকের নির্মম হস্তে তুলে 
দেবার উদ্দেশে ।".- 
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“আজি কফিরিব না করি মিছা! ভয় 
আমি করিৰ নীরবে তরণ” 


ভারতবর্ষের নানা জেলে বহু বীর" ফাসির মঞ্চে আরোহণ 
করেছেন। তীদের আত্মদান অপূর্ব। আমরা সে অপূর্বতার স্পর্শ 
কল্পনায় আহরণ করি। কিন্তু বৈকুণ স্কুলের ফাঁসির পূর্ব-রাতের এবং 
ফাসি-মঞ্চে তার আরোহণের নিখু'ত ও অবিস্মরণীয় যে-ছবি সেদিন 
প্রত্যক্ষ্রষ্টা শুধু নয়, তার সঙ্গে একাত্ম-হয়ে-থাকা এক মরমী জেল- 
সঙ্গীর লেখায় পড়েছি তা তুলনাহীন। লেখাটি বেরিয়েছে ১৩৭৫ 
সালের (ইং ১৯৬৮) কম্পাস্-এর শারদীয়।-সংখ্যায়। লেখক 
পুরুলিয়ার প্রবীণ নেত। ( পঃ বাঙলার ভূতপূর্ব পঞ্চায়েত-মন্তরী ) শ্রীযুক্ত 
বিভৃতিভূষণ দাশগুপ্ত । 

সেই রাতে বিভূতিবাবুর আত্মা সুকুলজির আত্মার সঙ্গে গানের 
ঝর্ণাআোতে এক হয়ে গিয়েছিল। যে পরিবেশে তিনি মৃত্যা্জয়ী 
কিশোরকে পেয়েছিলেন তা যেমন অপূর্ব_যে হৃদয় ও অনুভূতি দিয়ে 
তিনি সেই প্রাপ্তি আক্ত ৩৪ বছর পর আক্ষরিত করেছেন তাও 
তেমনি অপূর্ব। বিস্ুতিবাবুর লেখাটি অর্থ্য-নিবেদনের মত সর্বকালের 
সবলোকের রক্ত-দিয়ে-গড়া সম্পত্তি হয়ে গেছে একটি রসোত্তীর্ণ রূপ 
ধারণ করে। আমরা এখানে স্ুকুলজির ফীসির পূর্ব-রাতের কাহিনী 
বিভূতিবাবুর রচনা থেকে উদ্ধত করব। কারণ, এ-রচনা৷ একাধারে 
এতিহাসিক ও প্রাণধর্মী ।***আমর। তাই তার লিখিত শিরোনাম 
অপরিবতিত রেখেই এ-অন্ুচ্ছেদের শিরোনাম' দিলাম 1". 

১৯৩০ সালে বিভৃতিবাবু আইন-অমান্য আন্দোলনের তৃতীয় 
শ্রেণীর বন্দী হয়ে পাটন। ক্যাম্প -জেলে ছিলেন। কয়েকটি অবাঙালী 
তরুণ-বন্দীসহ তিনি একদিন পড়ছিলেন রবীন্দ্রনাথের “মরণ-মিলন?। 
রবীন্দ্র-কাব্যের ছন্দ, ভঙ্গি ও নুর বর্ণজ্ঞানহীন-ভারতবাসীর কানেও 
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সশস্্-বিপ্রব--১৮ 


মধু বর্ষণ করে। আর বিভৃতিবাবুর সঙ্গীরা তো শিক্ষিত অবাঙালী। 
তাছাড়া তার পাশের কয়েকটি ছেলে ছিল কাশী বিদ্যাীঠের। তারা 
এবং মিথিলার ছেলের। কিছু কিছু বাঙল। বুঝত। পড়ছেন বিভূতিবাবু 
পরম অন্থরাগে £ 
“আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়-_ 
আমি করিব নীরবে তরণ 
সেই মহাবরষার রাঙা জল 
ওগে। মরণ, হে মোর মরণ ॥১ 


একটি ছেলে পেছনে বসে ছিল। ফুটফুটে সুন্দর ছেলে। 
বিভূতিবাবুকে লাজুক-কণ্ে সে বলল £ “আমাকে এট হিন্দি হরফে 
লিখে দেবেন? আমি মুখস্থ করব ।, 

বিভূতিবাবু তাকিয়ে দেখলেন একটি কিশোর- নিষ্পাপ তার সরল 
দৃষ্টি... 

প্রশ্নোত্তরে জানলেন-_বাড়ি তার মজঃফরপুর, নাম বৈকু্ঠ 
স্কুল ! | 

তারপর ছেলেটি প্রায়ই আসত বিভৃতিবাবুর কাছে। এটা-ওটা 
জিজ্ছেস করত। একদিন মে জোরে জোরে পড়ছে £ “আমি করিব 
নীরবে তরণ।; 

বিভূতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন 2 “বুঝেছ ? 

ছেলেটি বলল? “বুঝেছি ।-*"& “রণ ? ও তো আমাদের 
ত্যায়রণা'__মানে সাতার দেওয়া |? 

সহান্তে বিভূতিবাবু শুধালেন £ “পারবে সে-াতার কেটে পার 
হতে? 

কিশোর-বালক মধুর হাসল । 


ইতিমধ্যে বিভূতিবাবু গান্ধী-আরউইন প্যান্টে খালাস পেলেন, 
্যাক্ট ভেঙে গেল, এবং প্রায় তিনি জেলে এলেন। সেটা ১৯৩২ 
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সাল। বছরখানেক নানা জেলে ঘুরিয়ে তাকে আন। হয়েছে গয়া 
সেন্টাল্‌ জেলে। তাকে রাখা হয়েছে 'পনের-ডিশ্রি'র দশ নম্বর 
সেলে। তার পাশের সেল্‌ ছ'টোয় আছেন অপর ছু'জন রাজবন্দী। 
নাম তাদের- রঘুনাথ পাণ্ডে ও ত্রিভুবন আজাদ । 


আরো ছু'টি বছর কেটে গেছে-_-১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসের 
শেষের দিক।.*.বৈকু্ স্কুলকে ফীসিকাষ্ঠে ঝোলাবার জন্যে আন! 
হয়েছে “গয়া সেন্টাল্‌ জেলে, । তীকে রাখা হয়েছে নসাত-ডিগ্রি'র 
কণ্ডেম্গ, সেলে । বিভূতিবাবুরা৷ তা জেনেছেন । ম্ুুকুলও জেনেছেন 
যে, বিভূতিবাবুরা আছেন এ 'পনের-ডিখ্রি'র তিনটি পাশাপাশি 
সেলে ।:". 

বিভূতিবাবুর বিম্ময়ের সীমা নেই। সেদ্িনকার বালক ছু"চার 
বছরের অনন্য তপন্তায় হয়ে উঠেছেন ছুর্ভয় কিশোর ! দিয়েছেন ধন্থুকে 
টক্কার! অভিমন্থ্যর শক্তিতে উদ্ধদ্ধ কিশোর ঘটিয়েছেন আঙ্ত “নীরব 
তরণ' “মহাবরষার রাউী জলে !,"সকলকে পশ্চাতে ফেলে যাত্রা তার 
মহান অগ্রজের গৌরবে ! 

বিভূতিবাবু ভেবে-ভেবে তন্ময় হন। তীর ছু'টি চোখ চক্চক্‌ 
করে।... 


ফাসির পুর্বদ্িন। ১৩ই মে, ১৯৩৪ সাল। 'সাত-ডিগ্রি' থেকে 
সন্ধ্যায় আনা হবে সুকুলকে পনের-ডিগ্রি'র এক *ম্বর সেলে । এক 
নম্বর সেল্‌ থেকেই অপেক্ষিত ফাসির আসামীকে অতি গুত্যুষে নিয়ে 
যাবার নিয়ম ফাসিকাষ্ঠে ঝোলাবার জন্যে। 

সেদিন অপরাহে “জেনারেল্‌ লক্‌্-আপ' নিদিষ্ট সময়ের পূর্বেই 
হবে। কয়েদীদের যার যার ব্যারাকে ও সেলে ঢটোকাঁন হচ্ছে। 
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বিভাতিবাবুরাও তালাবদ্ধ হয়ে গেছেন সাত-তাড়াতাড়ি।***এখন 
সমারোহ করে নিয়ে আস! হবে শৃঙ্খলিত শার্ছল-শিশুকে এক নম্বর 
সেলে। বিশ্বাস নেই এ সান্ত্রী-পাহারা-লৌহগরাদে ও আকাশচুহ্বী 
প্রাচীর ব স্কুলের পায়ের কঠিন বেড়ি এবং হাতের শুঙ্খলকে। ও 
সবকিছুই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। কারণ, স্কুল যে 
60917661005 01101091 !__সবকিছুকেই ফাকি দিয়ে এবালকের 
পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয় ! 


এবার বিভূতিবাবুর লেখার মর্ম উদ্ধৃত হচ্ছে £ 

তখন সন্ধ্যা হয়নি। বিকেলটা সন্ধ্যার দিকে চলেছে। প্রচণ্ড 
শীত। কম্বল-কুর্তা গায়ে চড়িয়ে লোহার গরাদে ধরে ছাড়িয়ে আছি। 
শিকল-বেড়ির ঝন্ঝন্‌ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বৈকু স্কুল 'পনের 
ডিগ্রির করিডরে ঢুকলেন। চিৎকার করে বললেন £ “দাদা, আ৷ 
গ্যয়া ! 

"আমরা তিনজনেই পাশাপাশি তিনটি সেল্‌ থেকে যুগপৎ 
সংবর্ধনা-ধ্ধনি জানালাম ; “বন্দেমাতরম্‌ !**" 

«অনেকগুলো। ভারী বুটের শব্দ। জেলার, ডেপুটি জেলার, বড় 
জমাদার, সেপাই-সান্ত্রী অনেক- সবাই মিলে মহাসমারোহে তাকে 
নিয়ে এসেছে এক সেল্‌ থেকে অপর আর এক সেলে |. 

“এক নন্বর সেলে ঢোকাবার সময় ফাসির আসামীর শিকল-বেড়ি 
কেটে দেবার নিয়ম । জেল-কৌে মৃত্যুযাত্রীর জন্তে এইটুকু মমতা 
দেখাবার বিধান আছে। কিন্ত শ্ুকুলজির বেলায় তার ব্যতিক্রম | 
এখানে মহাশক্তিমান ত্রিটিশরাদ্র মায়া-মমতা দেখাতে অনিচ্ছুক । 
সুকুলজির পায়ের বেড়ি কাটা হল না। শ্ৃঙ্খলিত-সিংহ গহ্বরে ঢুকে 
গেলেন ।.*"জানি না, এই শিশুর চোখে কি ওর৷ বন্দী প্রমিথীয়ুসের 
চোখের আগুন দেখেছিল ! 
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প্ং ঢং করে ঘন্টা পড়ল, বুঝলাম সন্ধার গুনতি মিলে গেছে। 
অন্ধকার ক্রমে নেমে আসছে। তাকিয়ে ছিলাম এন্টি-সেলের মাথায় 
ছুল্তে-থাকা একফালি আকাশের তারাগুলোর পানে। 

“্াড়িয়েই আছি গরাদে ধরে। কোন কিছু করার আছে বা 
ভাববার আছে বলে মনে হচ্ছে না। পাশের সেলে ত্রিভুবন, তার 
পাশে রঘুনাথ-_কেউ কোন কথ। বলছেন না৷ দীড়িয়ে আছেন তারাও 
লৌহ-গরাদে ধরে ।**" 

দবুটের শবে তাকালাম । বদলির ওয়ার্ডার ঢুকেছে লগন-হাতে 
সেলের তাল। দেখতে । নীরবে এলো নীরবে চলে গেল। মহামৌন 
বুঝি কথ! কেড়ে নিয়েছেন সবার কণ্ঠ থেকে !-*. 


“কিছুক্ষণ পর আমার এট্টি-সেলে প্রবেশ করল ডিউটি-রত 
হাবিলদার । আমার সঙ্গে প্রত্যহ তার স্বখ-ছুঃখের নান। গল্প হয়। 

“হাবিলদার যুক্তপ্রদেশের কোন এক পাঠান-পরিবারের ছেলে । 
মধ্যবয়স্ক বাক্তি। যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিক। হাতের লনটি নামিয়ে রেখে 
কতগুলো সাদা ফুল আমাকে দিয়ে সে বললঃ 'মুকুলজি 
পাঠিয়েছেন ।”-_-ফুলগুলি তুলে নিলাম গভীর বেদনায় । রেখে দিলাম 
লোহার তস্লাতে । 

“হাবিলদার শুধাল £ “কি ভাবছেন বাবুজি ? 

"কি আর ভাবব ? 

*_স্ুকুলজিকে বাঁচান যায় না? লাটের উপরে লাট আছে, 
তারও উপরে আছে বিলেতের বাদশা-_কীচান যায় না ? 

"আমি বিস্মিত হলাম। বলে কি রুক্ষ কঠিন, নির্দয় এ 
(সৈনিক ? 
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*সে বলেই চলল, “বাবুজি, অনেক বীর দেখেছি, অনেক বাহাছুর 
দেখেছি_কিন্ত এমনটি তো দেখিনি? আমি গেল যুদ্ধে ভার্ন 
লড়েছি, মেসোপোটেমিয়ায় লড়েছি ; মেরেছি অনেক, মরতে দেখেছি 
অনেক। সাহস, তেজ, বিক্রম ঝরে ঝরে পড়তে দেখেছি-_কিন্ত এমন 
বাহাদুর কখনো তো৷ দেখিনি, কখনো তে ভাবতেই পারিনি জোয়ানের 
এমন রূপ 1. 

“এবার সে চুপ করেছে ।..বুঝলাম, প্রকাশের আবেগে রুদ্ধ হয়ে 
এসেছে তার ক । মনের বেদন। সে কাউকে বলতে পারে না । বললে 
সেটা হবে রাজগ্রোহিতা৷ ৷ কাজেই, আমার কাছেই বুকের সকল ব্যথা 
উজাড় করে দিতে হবে তাকে ।**-বলল, “যেদিন সুকুলজির ফাঁসির 
হুকুম পাকা হয়ে গেল, সেদিন থেকে তার শরীর যেন গোলাপের মতো 
হয়ে উঠেছে !, হাবিলদারের উরু উক্তি হল £ “গুলাব জ্যায়সা_ 
গুল্‌ জ্যায়সা খিল রহা! থা।, অর্থাৎ, গোলাপ যেমন, ফুল যেমন 
বিকশিত হয়ে উঠছে। কবিগুরুর ভাষায় এ যেন__ “সকল ব্যথ! রঙিন 
হয়ে গোলাপ হয়ে উঠছে ।, 

“আমি অবাক হয়ে দেখলাম এ পাষাণ-বক্ষের অন্তরালে প্রবাহিত 
অস্তঃসলিলা প্রত্রবণ। পাঠান হাঁবিলদারের ছু"টি চক্ষু বেয়ে অঝোরে 
অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে ।** "বলে সে ধরা-গলায় £ “বাঁচানর কোন পথ কি 
নেই ? আমার জীবন দিয়েও স্থবকুলজিকে বাচাতে পারলে বুঝতাম যে 
খোদার কাজ করেছি !, 


“ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে হাবিলদার চলে গেছে ।"*'তার বুটের 
শব্দ মিলাতে-না-মিলাতেই এক নম্বর সেল্‌ থেকে ডাক এলে। £ 
“বিভতিদ। !) 

“সাড়া দিলাম | লোহার গরাদে ছু"হাতে ধরে দীড়িয়ে সাড়৷ 
দিলাম । 
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“বৈকু্ আছেন এক নম্বরে । আমি দশ নম্বরে । নিঝুম নিস্তব্ধ 
রজনী। কাজেই, কথা শুনতে অস্থুবিধে নেই। স্মুকুলজি ভাড়ী- 
বাঙলায় বললেন ঃ “একবার ক্ষুদিরামের ফাসির গানটা গাইবেন, 
দাদা? সেই যে হাসি হাসি পরব ফাসি? 

«আমি সে-যুগে গান গাইতাম | বেশ দোরাল কণ্ঠে ব্বদেশী-গান 
গাইতাম। মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ভাঙা সেলে বসে, এ জেলের 
ফাসি-মঞ্চে বসে বহুবার “হাসি হাসি পরব ফাঁসি” গানটি গেয়েছি। এ- 
গানে কী যে মধু আছে জানি নে। জেলে, জেলের বাইরে যখনই এ 
গান গেয়েছি, গান শেষ না হতে কেউ চলে যেতে পারত ন।। স্বদেশী 
গানের ভাণ্ডার আমার কাছে ছিল-__বাঙুলা, হিন্দী, উর্ঘ বহু গানের 
_ কিন্ত জেলখানায় দেখেছি, হাসি হাসি পরব ফাসি”র মত জনপ্রিয় 
গান আর একটিও ছিল না। ক্যাম্প -জেলেও আমি গাইতাম, 
আমাদের নামপাড়ার 'খাপা'ও গাইত। বিহারী-রাজবন্দীর! 
জাউিয়া-কুর্ত। পরে বসে যেত, লোহার থালা-বাটি বাজিয়ে মাথা নেড়ে 
তাল দ্রিত, একবার শেষ হলে আবার গাইতে বলত। ক্ষুদিরামের 
ফাসির এ-গানটিতে এমনই যাছু ছিল! হোক্‌ না তা অখ্যাত কোন 
কবির রচিত গান। হৃদয় দিয়ে গড়া এ-গান রসের ভিয়ানে ডুবিয়ে 
তিনি পরিবেশন করে গিয়েছেন । 

পাড়িয়ে দাড়িয়ে শুরু করেছি গান।.""গরাদে ধরে আকাশের 
পানে তাকিয়ে গাইছি গান আমার মন ও প্রাণ দিয়ে। পূর্বগামী 
ক্ষুদিরামের গান__হাসি হাঁসি পরব ফাঁসি, মা, দেখবে ভারতবাসী'__ 
শুনতে চাইছেন অনুগামী “নবীন ক্ষুদিরাম, যার কে ঘাতক এসে 
পরাবে ফাসির রজ্জু কয়েক ঘণ্টা পরেই !1.--বহুক্ষণ ধরে গাইলাম সে- 
গান ।--স্তব্ধ হয়ে শুনছেন এক নম্বর সেলের মৃত্যুঞ্জয়ী বালক, আমার 
পাশের সেলের সংগ্রামী-বন্দীরা, সমগ্র জেলের সকল কয়েদী |... 
কারো চোখে সে-রাতে ঘুম ছিল না। ঘুম ছিল না সিপাই-সাস্ত্রী- 
মেট-পাহার!দার-অফিসাঁর _কারো' চোখেই । একটা বোব। আর্তনাদ 
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অসহায়-আবর্তে সবার বুকে ঝড় তুলেছিল। সে ঝড় নির্বাক। 
চোখের আগুন অশ্রু হয়ে ফুটে উঠেছিল কয়েদীর নয়নে শুধু নয়, 
আকাশের চেয়ে থাকায়ও। অন্ধকারের স্তরে-স্তরে চোখের জলের 
ভাষ।। সে-ভাষার উত্তাপ অতি গভীরে লুক্কায়িত। 

“গান শেষ হল। সুকুলজি বললেন £ দাদ1, এবার বাঁশি শুনব ।, 
বাশি? বাঁশি কোথায় পাব জেলখানায় ? একটা খালি দেশলাইয়ের 
খোল আর একটুক্রে। পাতলা কাগজ হচ্ছে আদার “ইম্প্রোভাইজড্‌,- 
বাঁশি। এটাই বাজাতাম ফুট-এর মত করে। সুকুল তা৷ জানতেন । 

“বাজন। অনেকক্ষণ শুনলেন সুকুলজি । বললেন ঃ “মুরটা ভারি 
কোমল ।৮.."আমি বললাম £ এট বিস্মিলের “সর ফরোশী কি 
তমন্নার' স্থর। 

“স্কুল যেন লাফিয়ে উঠলেন। টেঁচিয়ে বললেন £ "গানটার 
সব পদ মনে আছে ?...উত্তর দিলাম £ “গাইছি ++ 


“কাকোরি-যড়যন্্ মামলার রামপ্রসাদ বিস্মিল ফাসি-মঞ্চে 
আরোহণ করার আগে এ-গানটি গেয়েছিলেন । গানটি খাঁটি উদ্তে 
হলেও জেলের কয়েদীরা সে-গান তেমনই অন্তর দিয়ে শুনত, যেমন 
আস্তরিকতায় শুনত তার! বাঙলায় রচিত গান-_-“বিদায় দে মা ফিরে 
আসি, ।-*'এ যে প্রাণোংসর্গের সামগান ! এ কোন ভাষার অপেক্ষা 
রাখে না। যে-কোন হৃদয়েই এর কীপন লাগে। 

“আমার কণ্ঠ জুড়ে বিস্মিলের গান । গরাদে ধরে স্তব্ধ নিশীথিনীর 
আকাশ পানে তাকিয়ে থেকে গেয়ে চলেছি £ 


“সরু ফরোশী কি তমন্ন। অব. হুমাষে 
দিল্‌ মে হায়। 

দেখনা হায় জোরু কিত.ন! বাজ্ু এ 
কাতিল্‌ মে হায় ॥১... 
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[ স্ত্যুকে স্পর্শ করার ভাবনা এখন আমার মনে। দেখতে চাই 
ঘাতকের বান্ছুতে কত বল আছে।] 

“গোটা গান ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারে বারে গেয়ে যাচ্ছি ।-..আমার 
মুখের আকাশে তারাদের মেলা বিলীন হয়ে গেছে। দেশ-কাল- 
ব্যাপ্তিও গেছে দূর হয়ে। আমি শুধু দেখছি উত্তরপ্রদেশের এক 
কারাকক্ষে বিস্মিলের ছুঃটি উজ্জ্বল চোখ-_আর বিহারের অপর এক 
কারাগৃহের এক নম্বর সেলে সুকুলের সতেজ সুন্দর মুখ ।-_ আমার 
সঙ্গে সমানভাবে গলা খুলে, প্রাণ ঢেলে সুকুলও গেয়ে চলেছেন। 

“আমি গাইছি গানের শেষ ছুটি পংস্তি £ 

'অব্না অগলে ওয়ল্লে হায় আউন 
না আর্মানোকী ভীড়। 
পির্ফ মরু মিট্নেকি হস্রৎ আপ 
দিলে এ বিস্মিল মে হ্যায় 1*, 
[ এবার থেমে গেছে পূর্বেকার কলগ্ঞ্জন, মিটে গেছে সকল 
বাসনা । শুধু মৃত্যুকে বরণ করার কামনা বিস্মিলের হৃদয়ে এখন 
বিরাজিত | ] 

“কিন্ত স্ুকুলজি শেষের পংক্তির শেষটুকু নিয়ে উদ্বেল আবেগে 
বারে বারে গাইছেন £ 

“--দিলে এ সুকুল মে হ্ায়'_-দিলে এ স্কুল মে হ্ায়'_ 
“দিলে এ সুকুল মে হ্যায় !---সে আবেগধারার অর্থ্য-নিবেদন সমুদ্রকে 
নদীর সবটুকু ঢেলে দেবার মতই অন্তহীন ও অকুঠ্ঠ। 


“আমার সম্বল সীমিত। তবু যত গান ছিল, যত ম্থুর ছিল সব 
সব গেয়ে চলেছি অবিরাম, অশ্রাস্ত।...মৃত্যুর পুক্ষণে মৃত্যুযাত্রী 
শুনতে চাইছেন গান! আমি নীরব থাকি কি মতে? আমার সকল 
হিয়া, সকল রক্তকণিকা গান হয়ে-হয়ে ঝরে ঝরে পড়তে চায়। এই 
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ভীষণ সুন্দর নিশীখিনীর প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে যে গান দিয়ে, সুর 
দিয়ে ভরে রাখতে হবে ! এ গান-বিছানো, এ স্ুর-বিছানে৷ পথে যাত্রা 
করবেন সৃত্যুঞ্জয়ী বীর। জ্যোতির্ময় এ কিশোরের অপরূপ রূপ রাত্রি 
শেষে উষা-সমাগমে মিলিয়ে যাবে হায়, উত্ব তমলোকে, সকল গানের 
ওপারে। 


“ডিউটি-বদল হল পাহারাদের । জমাদার আমার সেলের তাল! 
নেড়ে চলে গেল না! কাছে এসে বললঃ “বাবুজি, লোহার গরাদে 
ধরে আপনি দাড়িয়ে আছেন সারা রাত।:* ঈাঁড়িয়ে আছেন সুুকুলজি। 
'"'শাড়িয়ে আছেন পাশের সেলের পাণ্ডেজি, ত্রিভুবনজি।:.. 
আপনাদের কথা বুঝি--আপনার। তে! একই পথের যাত্রী ।*-কিন্ত 
সারা জেলে অন্য কারো চোখেও যে আজ ঘুম নেই! সবাই বসে, 
শুয়ে বা দাড়িয়ে আপনাদের গান শুনছে । 

“জবাব দেবার কিছু নেই । জিজ্ঞেস করলাম £ “ক'টা বেজেছে % 
***বলল 2 এক বজ. গ্যয়া” ৷ 

“ওয়ার্ডার চলে গেল। কঠিন বুটের শব্দ রোজের মত হল ন1। 
আজ অতি সন্তর্পণে তাদের চলাফেরা--এ ঘোর রজনীর স্তব্ধতা 
বিদ্রিত করবার দন্ত নেই তাদেরও । 

“কি গাইব ভাবছি। সে-মুহূর্ঠে স্ুকুলজির আহ্বান এলো । 
বলছেন £ “দাদা, সে-গান গাইতে হবে।, 

“--'কোন্‌ গান? 

“রবীন্দ্রনাথের এ, "মরণ, হে মোর মরণ, 1, 

“ওটা তো গান নয়, কবিতা 

“না না, ওটাই গাইতে হবে? । 

“ “মরণ-মিলন' সবটাই আমার কণ্ঠস্থ, কিন্ত সে-বন্ত যে স্কুলের 
রক্ত-কণিকার স্থগতীরে প্রবাহিত হয়ে আছে তা৷ এবার বুঝলাম । তবু 
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ভাবছি একে সুর দিয়ে গাই কি করে? কিন্তুর দিয়ে, কেমন করে 
গাই? 

“এক নম্বর সেল্‌ থেকে তাগিদ এলো £ দাদা__গাইয়ে_ ! 

“আর তো ভাবা যায় না! কিশোর বন্ধুর আসন্ন বিদায়-লগ্ 
ছুয়ারে দাড়িয়ে আছে !...ভাবতে হল না।-.কোথা থেকে, কেমন 
করে স্থর আমার কণ্ঠে এলে। জানি না । কে যেন পাত্র ভরে দিয়ে 
গেল। আমি দরবারী-কানাড়াতে ধরলাম_-অত চুপি চুপি কেন কথা৷ 
কও ওগো মরণ হে মোর মরণ !? 


“নিজেকে কেমন করে মানুষ হারায় আমি জানি নাঁ_কিস্তআমার 
কাছে সে-রাত্রি আর শুধুমাত্র রাত্রি হয়ে রইল না? অন্তহীন সমুদ্র হয়ে 
আমাকে অদৃশ্য গানের-লোকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল । আকাশের দিকে 
চেয়ে-থাকা আমার চোখ ছু'টি বুজে এলো-__আমি গেয়ে চললাম £ 

“আমি যাব, যেথা তব তরী রয় 
ওগো! মরণ, হে মোর মরণ, 
যেথা অকৃল হুইতে বায়ু বয় 
করি আধারের অনুসরণ ।'**" 

“গান আমি সেদিন গেয়েছিলাম-_যে-গান কেউ কোনদিন গায় 
নি। এমন করে গান কেউ কোনকালে গেয়েছে কিন। জানি না । 
কখনে। গাইবে কিনা তাও জানি না । আমি তো৷ কোনদিন অমন করে 
গাইনি, জানি। আর কোনদিন গাইতে পারব না, তাও জানি। 
দরবারী-কানাড়ায় এর অন্তরা চলছে আকাশ অতিক্রম করে, এর 
অস্থায়ী নামছে মৃত্যুর অভিসারকের অস্তর স্পর্শ করে।:".কেউ 
কি শুনেছে এমন করে এ-গান ?'*"মরণকে আলিঙ্গন করতে করতে 
তন্ময়তায় শুনছেন, এবং সুরের সঙ্গে ক মিলিয়ে গাইছেন তুর্জয় 
কিশোর £ 
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তুমি কারে করিয়ে! ন। দৃকৃপাত 

আমি নিজে লব তব শরণ, 
যর্দি গৌরবে মোরে লয়ে যাও 

ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥ 

“রবীন্দ্রনাথের কোন গান, কোন কবিতা এমন অপূর্ব সার্থকতায় 
কখনো! ভরে উঠেছে কিনা জানি না--আমি কিন্তু সমস্ত জীবনে 
এঁ একটি রাতেই যথার্থ গান গেয়েছিলাম, আর এ গানই সার্থক 
গেয়েছিলাম, কারণ, এ একটি হুদয়ই পরমতম্ম লগ্নে সে-গান শুনতে 
চেয়েছিল। শুধু শোনা! নয়, সেই হৃদয় দিয়েই মৃতুযুগ্তয়ী বীর আমার 
সঙ্গে সে-গান গেয়ে আমায় ধন্য করেছিলেন ।""" 


“কখন চারটে বেজে গেছে জানি নে। স্কুল বললেন £ দাদা, 
“সময় হইল নিকট এখন'-_-এবার শেষের সঙ্গীত হোক-_ 
“বন্দেমাতরম্‌, 5 

“এক নম্বর, আট নম্বর, নয় নম্বর-_স্থকুলজি ও আমর! তিনজন-_ 
সমন্বরে গেয়ে চললাম “বন্দেমাতরম্চ | সেই বন্দন! শুধু মাতৃবন্দনাই 
ছিল না_সে ছিল মাতৃরূপ। মহামৃত্যু-পুদ্জার মঙ্গলাচরণ।""" 

“জেল-গেটের পেটাঘড়িতে ঢং-ং করে পাঁচটা বেজে গেল। শীতের 
উষা তখনে। কুয়াশাচ্ছন্ন, অন্ধকার। একসঙ্গে অনেকগুলে। ভারী বুটের 
শব্দ “পনের-ডিগ্রির মধ্যে প্রবেশ করল। বৈকুঞ্ স্কুল ডাক দিয়ে 
বললেন £ “দাদা তব তো চাল্ন। হ্যায় ।”-"-তারপর মুহুত থেমে আবার 
বললেন £ «একটি অগ্থরোধ রেখে গেলাম । আপনি বাইরে গিয়ে 
এবার বিহারের 'বাল্য-বিবাহ'-প্রথাটা তুলে দেবার চেষ্টা করবেন? 1৮৮ 


আর কিছু নয়! মৃত্যুপ্জয়ীর অন্তিম অন্থুরোধ-_দেশ থেকে 'বাল্য- 
বিবাহ রূপ কুসংস্কার দূর কর।-*.কেন ভার এই অন্গুরোধ ? এর 
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কারণ, বৈকুণ্ঠ স্কুলকে ছোট বয়সে বিয়ে দেওয়। হয়েছিল। তীর 
কিশোরী বধূ আপন গৃহ-বাতায়ন খুলে হয়তো বা অশ্রুপ্লাবিত নয়নে 
তাকিয়ে আছেন দূর গয়া-জেলের আকাশ-পথে প্রিয়তমের উধ্বগামী 
দিব্য যাত্রার পানে! বিরহিণী বধূর আসন্ন স্বামী-বিয়োগের ব্যথ! 
সঙ্গোপনে নিজের অন্তরে লালন করে স্ুকুলজি মৃত্যু বরণ করেছিলেন । 
কিন্তু এ আশাও তার অব্যাহত ছিল যে, ভারতজননীর শৃঙ্খল-মুক্তির 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সকল কুসংস্কার-মুক্তিও ঘটবে-__বাল্য-বিবাহ”ও 
দর হবে 1" ৪৪ 


বিভুতিবাবু আরও লিখেছেন £ “এবার সব নিস্তব্ব-নিশ্চপ |" 
সুকুলজির সেলের তাল। খুলে গেল_ শব্দ পেলাম । তার পায়ের 
শিকল-বেড়ি কাটার আওয়াজ হল। সুকুলজি বলছেন কানে এলো £ 
“আমি তৈয়ের আছি ।”-*-দলবল সেল্‌ থেকে বেরুচ্ছে--শব্দ শুনছি। 
_-সাধারণ ফাসির আসামীকে ফাসির মঞ্চে নিয়ে যাবার সময় 
পিঠমোড়া। করে বেঁধে হাত-কড়ি লাগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ, 
তার৷ সাধারণত অনিচ্ছক-মৃত্যুযাত্রী | কিন্তু স্বকুলজির দল তো স্বেচ্ছায় 
মৃত্যুবরণ-যাত্রী ! অথচ সুকুলঞ্জির বেলায় তার ব্যত্যয় ঘটান হয়নি__ 
কারণ, পুলিশের ভাষায়, 4)6 ৪5 ৪. 0817561:005 011001021 ? 

“এক নম্বর সেল্‌ থেকে বেরিয়ে স্ুকুলজি বোধহয় একটু 
ঈীড়ালেন। আমাদের সেল্‌ লক্ষ্য করে তাকে বলতে শুনলাম £ “দাদা, 
তবে চলি-_আবার আমি আসব । দেশ তে। স্বাধীন হয়নি-_আবার 
আসব ।- বন্দেমীতরম্‌ !”*** 

“আমরা তিনজন সমস্বরে ধ্বনি তুললাম “বন্দেমাতরম্‌ !_সারা 
জেলে ধ্বনি উঠে গেল-_-বন্দেমাতরম্ঃ !-*"তারপর নিশ্চুপ পৃথিবী । 
মৃত্যুর পদসঞ্চারে স্তব্ধ সবার কণ্ঠ। শুধু সুকুলজির কণ্ঠে তখনে। 
শুনছি__“বন্দেমাতরম্ঠ “ভারতমাতা কি জয় !” মুক্তির অগ্রদূত রক্ত- 
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রঞ্জিত কঠিন পথের ক্ষত-বিক্ষত একক যাত্রী--তার কঠধ্বনি মন্ত্রের 
মত করে সকলে সকল ইন্ড্রিয় দিয়ে শুধুই শুনছে, তাকে নিজেদের 
কণঠস্বরে আবৃত করার মন আর কারো নেই | 

“শেষ ধ্বনি মর্মে এসে লাগল__“ভারতমাতা-কি-_-,। মাঝপথে 
সে-ধ্বনি থেমে গেল। আর কিছু শোন। গেল না ।*""সমগ্র কারাগার 
প্রতিধ্বনিত করে আওয়াজ হল “ছু-ম্‌ 1.৮ 

সমাপ্ত হয়ে গেল একটি তরুণ নটরাজের জীবন-নৃত্য ।**" 


বাঙলা তথ। ভারতবর্ষের জেলে জেলে বহু বিপ্লবী ফাসি গেছেন। 
তারা প্রত্যেকে মহাবীর তারা প্রত্যেকে অতুলনীয়। কিন্তু তাদের 
বিদায়লগ্ন এমন করে লিখে রাখার মত কোন গুণী সহবন্দী কাছে 
ছিলেন না। তাই গানে-গানে অপরূপ হয়ে-ওঠা অমন “ফাসির রাত, 
এর আগে বুঝি কখনো আসেনি । প্রত্যক্ষ-দর্শন ও প্রত্যক্ষ-অন্থৃভূতি 
সিঞ্চনে ফাসির পূর্ব-রাতের অমন ছবি এর আগে কেউ বুঝি আীকেন 
নি। বিভৃতিভূষণও অপর কোন শহিদের “মৃত্যুবরণ” অমন করে আর 
লিখতে পারবেন না৷ । সেই জন্য শুধু শহিদ বৈকু স্কুলেরই নয়, 
ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি শহিদের ফাঁসির পূর্ব-রাতটিকে স্পর্শ করার 
উদ্দেশে বিভুতিবাবুর লেখাটির “প্রয়োজন আছে । উক্ত লেখার বনু- 
লাংশ নানাভাবে তাই টদ্ধত হল | 
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॥ সতের ॥ 


স্তিমিত হতে হতেও বিশ্নব-তরঙ্গের 
প্রচণ্ড ধাক্ধ। 

বাঙলার বাইরে বিপ্লব-তরঙ্গ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এলে। | “হিন্ুস্থান 
সোম্তালিস্ট রিপারিকান্‌ পার্টি'র সামর্থ্য, সংগঠন ও আয়োজন অন্তু- 
পাঁতে উত্তরপ্রদেশে তার কর্মপ্রচণ্ডতা অসাধারণ। অল্পসংখ্যক তরুণ 
নিঃশেষে নিজেদের শুধু নয়, নিজেদের সংস্থাকেও বিলীন করে 
দেশজননীর আরাধনা সমাপিত করে গেলেন। তাদের অন্তর্ধানে 
পুজামণ্ডুপ আলোকহীন, উৎসব কোলাহলহীন ও জনশূন্য । বিসর্জন 
নিখুত। কেউ অবশিষ্ট থাকলেন না। ফীসি-মঞ্চে ও কারাগৃহে 
অন্তহিত সকল কর্মী। কর্মদীপ নির্বাপিত। কিন্তু যাবার পূর্বে যে 
ছু'একটি প্রচণ্ড আঘাত তার! দিয়ে গেলেন তাঁর কাহিনী ভূলবার নয়। 
সে-সব আঘাতের ঢেউ দেশ-কাল-ব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে আছে ও থাকবে 
চিরকাল। এহিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট, রিপারিকান্‌ পার্টি'র তাই মৃত্যু 
নেই। 


শহিদ হরিকিষেণের গুলিতে 
পাঞ্জাব-গভর্ণর আহত 


উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের “মর্দান' অঞ্চলের কথা ১৯৩০-৩১ 
সালে ভারতবর্ষের মানুষ ভাল করেই জেনে ফেলেছে । কারণ, এই 
অঞ্চল থেকে 'শরহাদ-গান্ধী” খা আব্দ,ল গফ ফর খাঁর নেতৃত্বে, রেড, 
সার্ট সংস্থার মাধ্যমে দলে দলে পাঠান অহিংস আইন-অমান্য 
আন্দোলন করেছেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে এমন কঠিন লড়াই খুব 
বেশি ঘটেনি সারা ভারতের অনেক অঞ্চলেই । হাঁজার-হাজার 
মান্থুষ কারাবরণ করেছেন, বহুদন 'গুলির আঘাতে প্রাণ দিয়েছেন, 
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দেশসুদ্ধ নরনারী অমানুষিক নিধাতনে অগ্নিদগ্ধ-কাঞ্চনের মত বিভাসিত 
হয়েছেন। 

এ হেন মর্ধান অঞ্চলেরই একটি তরুণ অহিংসার পথে পা না 
বাড়িয়ে সংগোপনে বেছে নিয়েছিলেন সহিংস এক বিপ্লবী-দলের 
পথ। ভারতবর্ধকে শৃঙ্খল-যুক্ত করার সংকল্প তার অন্তরে, ব্রিটিশ- 
সিংহের কঠিন থাবা চূর্ণ-বিচূর্ণ করার হিম্মৎ তার রক্তে, নিজেকে 
নিঃশেষে নিবেদিত করার স্বপ্ন তার নেত্রে ।--" 


শহর লাহোর । ১৯৩০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর । মধ্যাহ্ন কাল। 
পাঞ্জাব-বিশ্ববিগ্ভালয়ের সমাবর্তন-উৎসব। উতসব-সভার কাঞ্জ সমাপ্ত 
হতেই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের চ্যান্সেলার এবং পাঞ্জাব-প্রদেশের লাট জিয়োফ্ছি 
ডি' মণ্টমোরেন্সি সদলবলে হলগৃহ থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে 
কয়েক প। এগিয়ে আসছেন। এমন সময় একটি তরুণ আসন ছেড়ে 
উঠে দাড়ালেন। তার উদ্যত রিভল্বার গর্জে উঠল। পরপর ছু'তিনটি 
গুলি ছুটে এসে ঘায়েল করল লাটকে। ঘায়েল হল আরো ছুটি 
পুলিশের প্রাণী ।-..তারপর হৈ-হাল্লোড, ধস্তাধস্তি, ছুটাছুটি । হরি- 
কিষেণই সেই তরুণ। সংগ্রামী-মর্দান, ধার জন্মভূমি | বিপ্লবী- 
পাঞ্জাব ধার কর্মভূমি | 

বন্দী হলেন হরিকিষেণ। 

এদিকে আহত সাব. ইন্সপেক্টর চন্নন সিং-এর অবস্থা শঙ্কাজনক। 
তাকে তক্ষুণি মেয়ে! হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু শিয়তি 
নিষ্ঠুর। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুর কবলে সে ঢলে পড়ল। 


কারারুদ্ধ বিপ্লবী হরিকিষেণ। সেসান্‌ কোর্টে মামলা উঠেছে। 
ইংরেজের দরবারে এ তরুণের স্পর্ধা অসহা, অপরাধ অমার্জনীয় । 
সুতরাং চরম শাস্তি তার প্রাপ্য। কিন্তু বিদ্রোহী বীর। কে তাকে 
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শাস্তি দেবে? কে দাতা ? কে গ্রহীতা ? দেশমাতৃকার পদপ্রান্তে যিনি 
আত্মসমপিত-_তার নিজের বলে তো। কিছুই নেই! না দেহ, না 
বিস্ত না সংসার-পরিজন ! আদর্শবিধৃত তার কর্ম। কম্মীস্তে সকল 
প্রাপ্তিই তার লাভ হয়ে গেছে। পরিপূর্ণ এই তরুণ-কিশোর নিতান্ত 
নিরাসক্তের মাধুর্ষে পৃথিবীকে দেখছেন। এই যে সুকান্ত দেহ, 
জীর্নবাসের মত পরিত্যাগ করবেন একে তিনি যে-কোন মুহুর্তের 
নির্দেশে । 
আদালত জানতে চাইল আসামীর বক্তব্য । ন্মিতহাস্তে বললেন 
তরুণ বিদ্রোহী £ “জাতির স্বীধীনত। লাভে অহিংসার পথ ব্যর্থ হয়েছে । 
ইংরেজের অনাচারে ও অত্যাচারে শতসহত্স লোক বিপর্যস্ত । আঘাত, 
অপমান ও শৃঙ্খলবন্ধনের ছুঃখ থেকে শিশুবুদ্ধ-নরনারী কারোই নিস্তার 
নেই। তাই সশস্ত্রপ্রতিবাদে আমি সক্রিয় হয়ে উঠেছি ।৮--. 
( গু২011 06 [70000970428 ) 


যথারীতি হরিকিষেণের বিচার সাঙ্গ হল। ফাসির দণ্ড দিয়ে 
তাকে পাঠান হল মিয়শওয়ালি জেলে । 


১৯৩১ সালের ৯ই জুন। ভোর ৬ । উত্তর-পশ্চিম-সীমাস্তিক 
মর্দান-বাসী হরিকিষেণ পপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' বনি তুলেছেন উদাত্ত 
কঠে। সেই ধ্বনি কীপিয়ে তুলেছে দিকৃদিগন্ত। পাঞ্জাব-জেলের 
ফাসি-মঞ্চে সগৌরবে আরোহণ করলেন বীর হরিকিষেণ। 

শৌর্ধশিখরে উদ্ভাসিত মৃত্যুপ্তয়ীদের পাশে আর একটি শহিদের 
আবির্ভাব ঘটল". 

এখানে উল্লেখ কর! চলে যে, শহিদ হরিকিষেণেরই আপন ভাই 
হলেন ভকতরাম। উভয়ে একই পথের যাত্রী। সেদিন থেকে দশ 
বছর পরে, ১৯৪১ সালে, বিপ্লবী ভকতরামই নেতাজি সুভাষচন্দ্রের 
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পথপ্রদর্শক ও বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের পাহাড়ী- 
পথে। ভারত থেকে আফগানিস্তানে নেতাজির এঁতিহাসিক পলায়ন 
কালে ভকং-ই ছিলেন তার দৃপ্ত পদযাত্রার একমাত্র সাক্ষী ।**. 


চজ্রশেখরের সন্মুখ-যুদ্ধ 


কাশীর এক প্রান্তে ভেলুপুরা” অঞ্চল। এখানে চন্দ্রশেখরের গৃহ। 
কিন্তু শৈশবেই বিশ্বনাথের বন্ধনহীন পদযাত্রা ওঁকে ঘরছাড়ার আহ্বান 
শুনিয়েছিল। কাজেই, পড়াশুনার বন্ধন কাটিয়ে তিনি ঝাপিয়ে 
পড়েছিলেন আইন-অমান্য-আন্দোলনে। তীর কর্মক্ষেত্র শুধু 
কানীতেই আবদ্ধ রইল না। সারা উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব জুড়ে 
তিনি কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে চললেন। গোটা উত্তর-ভারতের 
'আকাশ ছু'বাহু বাড়িয়ে তাকে দিয়েছে গৃহ, দিয়েছে কর্মভূমি | 

একবার কিশোর চন্দ্রশেখর আইন অমান্য করার অপরাধে 
বেত্রীঘাতে জর্জরিত হলেন । তাতে তিনি দেশজননীকে ভূলে গেলেন 
না। বেত মেরে যাদের “মা” ভোলান যায়, তিনি তাদের দলে নন। 
বরং শঙ্করের তৃতীয় নয়ন থেকে যে বন্কি একদিন উৎসারিত হয়েছিল, 
তার একটি স্ফুলিঙ্গ এসে তার চোখে জ্বলে উঠল। নিরস্ত্র-গ্রতিরোধের 
পথ ত্যাগ করে যথাকালে চন্দ্রশেখরের প্রবেশ ঘটল সশন্ত্র-বিপ্লবের 
পথে। এ-প্রবেশে হতাশার প্রতিক্রিয়া নেই। এ-প্রবেশ জীবনবোধ 
ও সংকল্পে গৌরবময় ।"- 


চন্দ্রশেখর আজাদ । হহিন্দৃস্থান সোস্যালিস্ট, রিপারিকান্‌ পার্টি'র 
প্রখ্যাত কর্মী। উত্তরপ্রদেশের নেতা, এবং পার্টিবাহিনীর সবাধিনায়ক 
এই বিপ্লবী তরুণ। তীর কর্মকাণ্ড শুর হয়েছে “সোন্তালিস্ট, 
রিপাব্িকান্‌ পার্টি'র পন্তনকাল থেকেই । কাকোরী-ট্রেন-লুট, দিল্লী 
এবং লাহোরের যাবতীয় সশস্ত্র-কর্মের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে তিনি ছিলেন 
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যুক্ত। কিন্তু পুলিশ তীকে খু'জে পাচ্ছিল না । চন্দ্রশেখরের পশ্চাতে 
ধাওয়া করে তার৷ পণ্ডিতজি'র ছায়। দেখে, পণ্ডিতদ্দির হদিস করতে- 
না-করতেই '“সীতারাম” ভেম্কি লাগিয়ে উধাও হয়! এইভাবে নান 
ছল্সপনামে চন্দ্রশেখর ঘুরে বেড়ান সারা উত্তর-ভারতে। কিন্তু পুলিশ 
তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। অথচ চন্দ্রশেখর তো এক 
জায়গায় চুপ করে লুকিয়ে থাকেন না! চষে বেড়াচ্ছেন উত্তরপ্রদেশ 
ও পাঞ্জাব। নেতৃত্ব দান করে ঘটাচ্ছেন একটার পর একটা দুর্ধর্ষ 
য়্যাকৃশান্‌। এ-নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি হাতে-কলমে, যুদ্ধস্থলে ;_ শুধু 
হুকুম পাঠিয়ে কাজ সারেননি ।--- 

১৯৩০ সালের ১৯শে অক্টোবর সরকার পক্ষ থেকে চন্দ্রশেখর 
আজাদকে ধরে দেওয়া, বা তাকে ধর! যায় এমন কোন সংবাদ দানের 
জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হল। সে-পুরক্কার বহু অর্থের। তবু 
আজাদের সংবাদ কেউ দিতে পারে না। আঙাদের সংবাদ রাগ্য- 
পুলিশের অনধিগম্য। তাঠ পুলিশের লজ্জা, সরকারের দুশ্চিন্তা |". 


সেদিন ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১ সাল। সকাল সাড়ে নটা। 
এলাহাবাদ এলফ্রেড পার্কে ছদ্মবেশী আজাদ এসেছেন একটি বিপ্লবী 
সতীর্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশে । তাদের গোপন কথাবাতা 
চলছে |. 

সেকালে এ-সব পার্ক, এবং পার্কে যে-সব লোক আনাগোনা করে 
তাদের উপর পুলিশের লোকের! বিশেষ নজ্রর রাখত । একটি ওয়াচার্‌- 
এর সন্দেহ হয়। সে থানায় খবর দেয় যে, ছু'টি যুবক যেভাবে বসে 
যেমন করে কথা বলছে, তাতে তাদের সন্দেহজনক-ব্যক্তি বলেই 
মনে হচ্ছে । 

কথাটা কানে যেতেই একজন ইউরোপীয়'অফিসারের অধীনে 
সশস্ত্র পুলিশ এসে এলফ্রেড পার্কটি ঘেরাও করে ফেলল। আজাদ 


২৪১৯ 


সহসা দেখলেন যে, তিনি ঘেরাও হয়ে যাচ্ছেন !-*'মুহুর্ঠে সচকিত হয়ে 
সাথীকে পালিয়ে যাবার আদেশ দ্িলেন। নিজে ট্রিগার্‌ টেনে গুলি 
চালাতে শুরু করলেন। যুদ্ধ বেধে গেল। জন-তিনেক পুলিশের 
লোক ঘায়েল হল। আজাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত। অসম-যুদ্ধ আর 
কতক্ষণ চলে? শক্রর বুলেট্‌-বিদ্ধ চন্দ্রশেখর আজাদ! কিন্তু শক্রর 
হাতে মৃত্যুগ্রহণের জন্তে তিনি এ-পৃথিবীতে জন্মাননি। নটরাজের 
নয়নবহ্ছি আবার তার নয়নে জলে উঠল। নিজের পিস্তল উদ্ভত হল 
নিজের ললাট লক্ষ্য করে। গুলি ছুটে এলো হুর্জয় গর্জনে । বীরের 
মৃত্যু আপন হস্তে ছিনিয়ে আনলেন বিদ্রোহী চন্দ্রশেখর ৷ 
“বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চঞ্চল সিন্ধুর | 

যত লোভ, যত শঙ্কা 

দাসত্বের জয়ডঙ্কী, 

দূর, দূর, দূর 1৮... 

স্বাধীনতার পুজারী চন্দ্রশেখর নিজেই একদিন নিজের নামের 

সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন “আজাদ” উপ-নামটি। সার্থক হল সে- 
নামকরণ। জাতির কাছে সেই উপ-নামকে প্রধান করেই তিনি আজ 
পরিচিত। মৃত্যুহীন চকন্দ্রশেখরকে ভারতবর্ষের যৌবন চিরকাল প্রণাম 
করবে মহামুক্তির বাহক ন্দ্রশেখর আজাদ" রূপে ।'*- 


বোম্বাই-প্রদ্েশের গভর্ণর 
স্যার হট্‌সন্‌ আক্রান্ত 


১৯৩১ সালের ২২শে জুলাই । পুণা শহরে ফাগু সান কলেজের 
ওয়াদিয়। গ্রন্থাগার হল-গৃহ। বোস্বাইয়ের অস্থায়ী-গভর্ণর স্যার 
আর্ণেস্ট, হট্‌সন্‌ সভার পৌরোহিত্য সমাপন করে বেরিয়ে আসছেন। 
কয়েক পা এগিয়ে যেতেই হল্-ঘর কাপিয়ে শব্দ হল-_দ্রাম্ঃ |". 
একটি তরুণের অগ্মিনালিক! থেকে ছুটে এসেছে মারাত্মক বুলেট্‌ 
গভর্ণরের বুক লক্ষ্য করে। 
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গুলিটি বুকে আঘাত হেনে ঠিকৃরে বেরিয়ে গেল, ছুটে গেল অন্য 
দিকে । লাট অক্ষত রইলেন ! 

গুলির এ হেন লীলাভঙ্গির কারণ কি ? অমন তাজা, টাটুক! গুলি 
--অত কাছের নিশান! সত্বেও পিছলে গেল কেন? তখনকার দিনে 
কাগজে-কাগজে এর নানা কৈফিয়ৎ বেরিয়েছিল। তখন সরকার 
থেকে অবশ্য কিছু বল! হয়নি ।.*.কারো৷ রিপোর্ট ছিল- মোটা 
ফাউণ্টেন্-পেনে ঠেকে গুলি পিছলে যায়; কেউ বলছিলেন_ বুকের 
মেডেলে লেগে গুলি ফিরে আসে। মোটের উপর লাটসাহেবের 
সারা অঙ্গে এবং চিত্তে প্রবল ঝাকুনি লাগলেও তিনি যে শারীরিক 
ঘায়েল হননি, এ-কথ! সত্যি। অতঃপর অবশ্য সঠিক সংবাদ 
সংগৃহীত হলে জানা, গেছে যে, সেদিন লাটসাহেবের জামার নীচে 
লৌহ্বর্ম পরা ছিল। লৌহবর্ম বা “স্টিল্‌ জ্যাকেট্‌” পরে সতা-সমিতিতে 
যাওয়া-আসা সাবধানী রাজপুরুষদের পক্ষে একটুও অস্বাভাবিক ছিল 
না। কারণ, এই তো মাত্র সাত মাস পূর্বে পাঞ্জাবের গভর্ণর গুলির 
আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন এমনই এক উৎসব-সভায় ! তাছাড়। 
বাঙলার কথা৷ না-তোলাই ভাল ।'"" 

একটি গুলির শব্দেই উপস্থিত ভদ্রমগ্ডলীর ও পুলিশের তন্দ্রা টুটে 
গেল। ঝাপিয়ে পড়ল কয়েকজন বাক্তি আততায়ীর উপর। বন্দী 
হালেন তরুণ। নাম জান! গেল- বাস্থদেব বলবন্ত গোগ টে 1" 


বাসুদেব বলবন্ত গোগ্‌টে পুনার অধিবাসী । বি-এ ক্লাশের ভাল 
ছাত্র এই বান্থুদেব। কোন বিপ্লবী-দলের সভা তিনি নন। কারণ, 
পুণা তথ! মহারাষ্ট্রে সক্রিয় বিপ্লবী-প্রতিষ্ঠান বহুদিন অবলুপ্ত। কিন্তু 
ছড়িয়ে আছে তার আকাশে-বাতাসে ও গিরি-কন্দরে বিপ্লবের বীজ, 
বিপ্লবীর বাণী। মারাঠী-তরুণ ভুলবে কি করে চাপেকার-্রাতৃত্রয়কে ? 
ভুলবে কি করে ফাড্‌কে-রানাডে বা সাভারকরদ্বয়কে ? মহামতি 
তিলক কি ভুলে যাবার সামগ্রী ?'-. 
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১৯৩০-৩১ সালে আইন-অমান্ত-আন্দৌলন সারা ভারতেই হুর্জয় 
রূপ নিয়েছে । পুলিশের অত্যাচার সবত্র মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। 
মহারাষ্ট্রেও তার ব্যতিক্রম নেই । 

হট্সন্‌ সাহেব তখন বোম্বাই-সরকারের হোম্-মেম্বর। তার 
আমলে অত্যাচার নগ্ন রূপ ধারণ করেছে । লাঠির আঘাতে মেয়ে- 
পুরুষ আন্দৌোলনকারীর হাড় গুঁড়ো হয়ে গেছে, গুলির আঘাতে কত 
লোকের মাথার খুলি উড়ে গেছে, কত নারী উন্মত্ত পুলিশের দ্বারা 
ধধিতা হয়েছে, কত শিশু-বৃদ্ধ মিলিটারি-বুটের তলায় পিষ্ট হয়েছে। 
স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি খুইয়ে কত নিরপরাধ নরনারী কেঁদে কেঁদে 
বুক ভাসিয়েছে। সংগ্রামী-জনতা৷ তাতেও স্তব্ধ হয়নি। তখন এই 
হট্সন্‌ সাহেবই “মার্শীল্ল' জারি করে 'জালিয়ানওয়ালাবাগে'র মহড়া 
দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ।"". 

তরুণ-মহারাষ্ট্রেরে ব্বভাবতই এই হট্সন্-শাসনের বিরুদ্ধে ছিল 
প্রচণ্ড ক্রোধ। কিন্তু কোন বিপ্লবী-সংস্থা ধারে-কাছে নেই। 
রাজনীতিক-দৃষ্টিকোণ থেকে কোন য়্যাক্শান্‌ করার স্বুযোগ কে করে 
দেবে? 

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বিপ্লবের আবাহন করেছে মহারাষ্ট্র। কিন্তু 
১৯৩০ সালের বহু পূর্বেই সেখান থেকে বৈপ্রবিক-সংগঠন বিদায় 
নিয়েছে । অথচ বিপ্লবী-মন তো বিলুপ্ত হবার নয় !""" 

তরুণ গোগ্‌টে। বিশ বছরের “ব্রিলিয়েন্ট' যুবক। বি-এ ক্লাশের 
ছাত্র। চঞ্চল হয়ে গেছে তীর মন। তীর না আছে কোন তৈয়ারি, 
না৷ বিপ্লবীর শিক্ষা-কর্মনৈপুণ্য বা অভিজ্ঞতা । অথচ, আছে প্রাণ_ 
স্পর্শকাতর, কর্মপিয়াসী প্রাণ। সেই প্রাণে আঘাত লাগে প্রত্যেকটি 
নির্যাতন-কাহিনীর। ছুঃখীর বেদনা শ্বসিয়ে ওঠে বুক থেকে । তাদের 
অশ্রু তার নয়ন ছু'টিকে সবল করে তোলে। পরাধীনতার জ্বালাবোধ 
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কোন বিপ্লবীর চেয়ে তার কি কম ? নিশ্চয়ই নয়। তবে? তবে কি 
চুপ করে থাকতে হবে তাকে ? 

শিশুকাল থেকে গোগ্‌টে মনে মনে পূজা করে এসেছেন বিপ্লবী- 
নায়ক বিনায়ক সাভারকরকে | তীর বৃদ্ধবয়সের প্রতিদিনকার কর্মকথ। 
জানার উৎসাহ গোগটের সামান্য ছিল না। কাগজে প্রদত্ত 
সাভারকরের কোন উক্তিই গোগটের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। 
তাছাড়া মহারাষ্ট্রের মৃত্যুবিজয়ী বীরবৃন্দ, পুণার শহিদকুল, বিপ্লব- 
কর্মের পখিকৎ দামোদর চাপেকার তার ধেয়ানের ধন। বাঙলা ও 
পাঞ্জাবের রুদ্র এতিহ্য তাঁর আগুন-ছ্য়া কল্পনার জীয়নকাঠি। 


গোগটের সংকল্প দৃঢ়তর হল। না থাকুক কোন বিপ্লবী-সং-স্থার 
নেতৃত্ব, না থাকুক কোন সাথী বা সহায়ক । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন নাঁ_ 
“একলা চল রে'? একলাই চলতে হবে ছুস্তর ও ছুর্গম পথে । তীর 
রয়েছে বিনায়ক সাভারকরের অব্যন্ত আশীর্বাদ, রয়েছে তাঁবৎ সংগ্রামী- 
ভারতের প্রেরণা, অগণিত শহিদের বরাভয় ।--" 

গোগটের একটি ভাই কার্ষোপলক্ষে হায়দ্রাবাদে থাকতেন। 
হায়দ্রাবাদ তখন করদরাজ্য । সেখানে অস্ত্রশস্ত্র ম্মাগল করা সহজতর 
বলে লোকের ধারণা । গোগ্‌টেও ভাইকে কাজে লাগালেন। তীর 
মাধ্যমে সহজেই গোগটে ছুটি রিভলভার সংগ্রহ করে ফেললেন ।_ 
তারপর ভাবছেন__কাঁকে তাক্‌ করা যায়! শয়তানের দূত এ 
হোম্-মেম্বর হট্সন্সাহেব তখন মহারাষ্ট্রের অস্থায়ী-গভর্ণর হয়ে 
বসেছেন। তীকে হাতের কাছে পাওয়া কি সম্ভব? তীকে 
না-পেলে আর একজনকে হত্যা করেও লাভ আছে। তিনি হলেন 
শৌলাপুরের কালেক্টর মিঃ নাইট। লোকটার কুখ্যাতির সীমা 
নেই |... 

বিদ্রোহী-কিশোর ব্যাকুল চিত্তে দিন গুনছেন। এমন সময় এলো 
১৯৩১ সালের ২২শে জুলাই । স্যার হট্সন্কে হাতের কাছে পেলেন 
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গোগ টে। বিপ্রবীর অদম্য শৌর্ষে কেমন করে তিনি প্রকাশিত হলেন, 
তা ইতিপূর্বে ব্যক্ত কর! হয়েছে।".. 


বন্দী গোগ্‌ টের বিচার সাড়ম্বরে হয়ে গেল। পুলিশ বুঝেছিল যে, 
এটা ব্যক্তিক-প্রচেষ্টাপ্রসথত য্যাক্শ্যানঁ কোন বিগ্লবী-দলের সঙ্গে এর 
যোগ নেই। তবু এ-ছেলেকে ভীষণ সাজা দিতে হবে। কী স্পর্ধা! 
পেছনে কেউ নেই-..একা এ ছেলে যুগিয়েছে ।রভল্বার, প্ল্যান্‌ করেছে 
একা, এগিয়ে গেছে একা, এক ছু'ডেছে গুলি লাটের বুক লক্ষ্য করে ! 
লক্ষাত্রষ্ট হয়নি-_অকম্পিত, ছিধাদন্হীন নিশানা । লাট বেঁচে গেছেন 
শুধু এ ট্টিল্‌-জ্যাকেটের আশ্রয়ে ।-_এ-বাঁলক তাই অধিকতর বিপদ- 
জনক, এর অপ্রত্যাশিত কর্মে গুলিশের ব্যর্থতা আরে! প্রকট হয়ে 
উঠেছে। এ যেন একটি 'লাইফ -বম্ব+_এমন জীবন্ত-বোমা সার! 
দেশে অলক্ষ্যে কত না ছড়িয়ে আছে ।_ 


পুলিশ বা সরকারের ধারণা মিথ্যে নয়। ইতিহাসও বলবে 
একই কথা । সত্যি গোগটের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় “একলব্যে”র 
একান্ত সাধনা । এমন সাধন! সে-যুগেও আর কোথাও দেখ। যাঁয়নি। 
সেদিক থেকে গোগ্‌টের ফ্যাকৃশান্‌ একটি বিশিষ্ট গুরুত্ব বহন করে 
নিশ্চয়ই । 


বিচার সমাপ্ত হয়ে গেছে । সেসান্-জজ মিঃ ওয়াদিয়ারের 
আদালতে তীর সাজ হয়েছিল বার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ।* 


দ্রষ্টব্য ঃ প্রীগোগ টের কাছ থেকে গ্রস্থকারের পক্ষে শ্রীরবি রায় ('সন্ধান্‌ 
বাও্‌লো” শারানপুর রোড, নাগিক-২) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি 
অবলম্বনে লিখিত। 
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॥ আঠার ॥ 
রবীন্দ্রনাথ ও সশস্ত্রবিপ্নব 


তখন আমরা ঢাকা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাত্র। এম্-এ পরীক্ষার বছর। 
১৯২৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্ভালয় কর্তৃক 
আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকা শহরে এলেন। তার আগমন-সংবাদ শিশু-বৃদ্ধ- 
নরনারী সবার চিন্তেই এক অপূর্ব আনন্দ এনে দিয়েছে । প্রীয় ছাবিবশ 
বছর পর নাকি তিনি এই শহরে পুনঃপদার্পণ করছেন। তাকে 
যথাযোগ্য অভিনন্দন জানাবার জন্তে সকলে ব্যস্ত। ছাত্রমহলে এক 
অভূতপুৰ আস্তরিক সাঁড়। পড়ে গেছে শান্তিনিকেতনের খষি এবং 
বিশ্বের মহোত্তম কবিকে চাক্ষুষ দেখবার আগ্রহে, তার কণ্ঠনিঃস্থত 
বাণীস্ধা পাঁন করার আশায় । 


কবি এসেছেন। লোহার পুলের অদূরে, কলঘরের কাছে, 
ফরিদাবাদ মহল্লার মোড়ে, ঢাকা -নারায়ণগঞ্জ রাস্তায় সে কী জন- 
সমাবেশ! উৎসাহ-উদ্দীপনায় ব্যাকুল, শ্রদ্ধার আবেগে গভীর, বিস্ময়- 
ভর! দৃষ্টিতে অনন্য সেই জনতা মহাকবিকে বরণ করে ঘরে তুলে 
নেবার কামনায় সুন্দর । 


মেজর সত্য গুপ্তের দাদা শচীন গুপ্ত সত পারস্ত থেকে এসেছেন । 
তখন কর্মস্থল ছিল তার পারস্তে । সুঠাম বিরাট তার দেহ, শৌধবানের 
দৃপ্ত মৃতি। দুর্দান্ত এক অশ্পৃষ্ঠে অশ্বীরোহীরূপে পুরোভাগে তিনি 
তাঁর পশ্চাতে শত-শত সাইকেল-সওয়ার, পদাতিক স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, 
বয়-স্কাউট্‌, বাগভাগু। শুভ্র-বস্ত্রপরিহিত এই বাহিনী সামরিক শৃঙ্খলায় 
গার্ড-অব্‌-অনার জানালেন কবিকে শহরের প্রবেশ-পথে। 


১৪৯১৭ 


নাগরিক-অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত জিল1- 
বিচারক বয়োবৃদ্ধ সারদা সেন, সাধারণ-সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক 
ফণিভূষণ চক্রবতি ( বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের অবসর-প্রাপ্ত 
চিফ -জাস্টিস)। ব্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়কত্ব এবং সংগঠনের 
দায়িত্ব প্রধানত ছিল সত্য গুপ্ত ও তার বন্ধুদের উপর । 


পথে-পথে, ছু'পাশের গৃহে-গৃহে, জনগণের এবং গৃহবাসীদের উদ্বেল 
আবেগ ও অভ্যর্থনামুখর হৃদয়কে ছু'য়ে-ছু'য়ে চলেছেন কবি-সআ্াট 
মহারাজের গৌরবেই-__ভাঁওয়ালরাজের জুড়িগাঁড়িতে। তার সঙ্গে 
পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, বালিকা নন্দিনী, রহীন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথ 
এবং বিশ্বভারতীর চীনদেশীয় অধ্যাপক মিঃ লিম্‌। নগর-পরিক্রম। 
সাঙ্গ করে কবি উঠলেন এসে ওয়াইজ ঘাটে, বুড়িগঙ্গার বুকে অবস্থিত 
তুরাগ" নামক গ্রীন-বোটে। বোটখানি ছিল ঢাকার নবাববাহাছরের 
প্রিয় জলযান। 

কবি অভিভূত হয়েছিলেন ঢাকাবাসীর আস্তরিকতায়। বললেন 
তিনি শোভাযাত্রীদের উদ্দেশে ঃ “এতবড় স্বাগত-অভিনন্দন আমার 
জীবনে এ-ই প্রথম 1? 

হয়তো এট তার অতিশয়োক্তি। কিন্তু জনতা ও কবির হৃদয়ের 
যে যোগাযোগ সেদিন ঘটেছিল, তার মধ্যে এতটুকু ফাক ছিল ন। 
কারণ, শহরের নরনারী তাদের অন্তরের রাজাধিরাজকে কন্প্র-বক্ষে 
বরণ করার সময় কার্পণা দেখাবে কি করে ?-.. 


৭ই ফেব্রুয়ারি অপরাহে নর্থক্রক হল্-এ ( লালকুঠি ) নাগরিক 
কবি-সংবর্ধনা। ভিড়-নিয়ন্ত্রণ করা অসাধ্য । একটা হল-..তা সে 
যত বড়ই হোক.."সেখানে বিশ্বের কবিকে ছু'চারশত ভাগাবানের 


২৯৮ 


জন্যে আটকে রাখার কল্পনা ধার করেছিলেন, তারা না বুঝেছিলেন 
কবির পপুযুলারিটি, না জনতার মন ৷ কোনপ্রকারে সে-সভ। সাঙ্গ করে 
কবিকে তখুনি আন! হল বুড়িগঙ্গার তীরে, করোনেশান পার্কে । বিপুল 
জনতার ব্যাকুল সংবর্ধনা-সভা । সুর্য তখন অস্তগামী। নদীর তরঙ্গে 
তার রক্তিম উচ্ছ্াস। কবির কণ্ঠ থেকে বাণী ঝরে ঝরে পড়ছে। 
অনুকূল আবহে তার খধি-চিন্তে সঞ্চারিত হচ্ছে দূর থেকে ভেসে-আসা! 
দিব্য অনুভূতি । দিগন্তের পানে তাকিয়ে তিনি বহু কথা বলেছিলেন । 
আজ মনে পড়ে, “রবি অস্তাচলের পথে চলেছেন-.-কবিরও সেই পথে 
যাত্রা জীবনের সায়ান্নে''*.নদীতীরে এই ধরনের একটি বিদায়-বেদনার 
সুর ফুটে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষণে । সে-স্ুরের গোয়া লেগেছিল 
সন্ধ্যার আলোছায়ায় মহাঁকবিকে ঘিরে-থাক সুদূরপ্রসারী জন- 
মানসে । সারাটা! আবহ তাতে একটি ধ্যান-তন্ময় মৃতির রূপ ধারণ 
করেছিল। একটি অখণ্ড সন্বায় এক হয়ে হাজার হাজার মানুষ 
চোখ-কান-মন ও হৃদয় দিয়ে কবিকে স্পর্শ করেছিল যেন।"". 


পরদিন ৮ই ফেব্রুয়ারি । 'দীপালি-সঙজ্ঘের মহিলা-সভা আহুত 
হয়েছে ঢাক! ব্রাহ্মসমাজ-প্রাঙ্গণে সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে। লীল! নাগ (রায়) 
তার উদ্যোক্তা । কবিকে গ্রীন-বোট থেকে নিয়ে আসা, সভাম্থলের 
গেট রক্ষা করা, এবং কবিকে সভাশেষে তার গন্তব্যস্থলে পৌছে 
দেবার দায়িত্ব ছিল সত্য গুপ্ত ও তার ন্বেচ্ছাসেবক বাহিনীরই 
উপর. 


৯ই ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণে ঢাকা জগন্নাথ ইস্টারমিডিয়েট কলেজ 
হোস্টেল-প্রাঙ্গণে হল যুব ও ছাত্রসভা । ১০ই ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ 
ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে কবি-কণ্ঠে উচ্চারিত হল প্রার্থনা, দিলেন একটি 
নিখুত ভাষ্ণ।*.. 
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সেদিনই দুপুরে কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শনে গেলেন কবি। সন্ধ্যায় 
কার্জন হল্‌-এ ঢাক! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বক্তৃতা ৷ পথে ঢাক। ইণ্টারমিডিয়েট 
কলেজের “রোভার স্কাউট্‌-এর অভিবাদন গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ । 
১৩ই ফেব্রুয়ারি পর্যস্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্ালয়ে কবির চারটি বক্তৃতা বিদ্বৎ- 
সমাজ পরম নিষ্ঠায় শুনলেন ।... 

এইভাবে ঠাসা-প্রোগ্রামের চাপে ঢাকার দিনগুলো কবির কেটে 
যাচ্ছিল। ছু' এক জায়গার আমন্ত্রণ তিনি রক্ষা করতে পারেননি । 
কারণ, স্বাস্থ্য তার ভাল যাচ্ছিল না। ১৪ই ফেব্রুয়ারি কবি ঢাক! 
থেকে বিদায় নিলেন ।"-. 


কবি বোটেই আছেন । সত্য গুপ্ত এবং তার বন্ধুবাহিনী কবিকে 
সেবাদানের সম্পূর্ণ ভার যে নিয়েছেন, তা! পূর্বেই বলেছি। সুতরাং 
আমরা (তার বন্ধুদল ) পালা করে সারাদিন এবং অধিক রাত পর্যন্ত 
বোটের কাছে পাহারায় থাকতাম, ভিড় শতহস্ত দূরে ঠেলে রেখে। 
"আমরা ক'জন স্থির করলাম, কবির সঙ্গে নিভৃতে দেখ। করব। 
0105156 1706151৩৩ জোর করে নিতে হবে-__তীার সেক্রেটারি 
ইত্যাদির মাধ্যমে যা কখনো! হবে না। 

কিন্ত কী করে এ-066116৬/ আদায় করা যায় ভাবছিলাম ।... 
তরুণ-মনে তখন বছ প্রশ্ন জমা হয়ে আছে। বিপ্রবী-দলের সক্রিয় 
কর্মী আমরা । সশশ্ত্-যুদ্ধে ইংরাজকে পরাস্ত করে ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার সংকল্প আমাদের। কিন্তু গান্ধীজির 
“অহিংসাবাদ” দেশের মনকে ব্যাপৃত রেখেছে । আমাদের ধাঁরণীয় এই 
অহিংসা-মন্ত্র আমাদের কাজের পরিপন্থী। কাজেই, এ নিয়ে কবির 
সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন আমরা অন্থুভব করেছিলাম ।-*-কিস্ত 
আমরা তে। শুধু তার দ্বাররক্ষক। তাকে ঘিরে আছেন গণ্যমান্ত 
বয়স্করা । তীর ছোট-বড় প্রোগ্রাম করছেন তার স্বাস্থ্যহিতাকাজ্ষী 
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সচিব এবং রিসেপশান-কমিটির কর্তারা । এই ব্যহ ভেদ করে কবির 
ব্যক্তিগত স্পর্শ পাওয়া একটি অসাধ্য কাজ । আজকের দিনে একাজ 
অতি সহজ হতে পারে, কিন্তু তৎকালের সৌজন্যবোধ, নিয়মান্থবতিতার 
ধারণা, বৃহতের প্রতি বিস্ময় ও শ্রদ্ধার গভীরতা এবং আত্মসম্মীন- 
জ্ঞান এ ব্যহ-প্রাচীর ভেঙে দেবার পথ আগলে থাকল ।"*.এমন 
সময় হঠাৎ এরই মধ্যে দেখি-_ইডেন কলেজ ও স্কুলের একদল ছোট- 
বড় ছাত্রী নিয়ে স্বয়ং লেডী প্রিন্সিপ্যাল, বাক্ল্যাণ্ড বাঁধের নীচে দিয়ে, 
কাদাভর। জমি পায়ে দলে আসছেন বোটের দিকে । প্রিন্সিপ্যাল ও 
শিক্ষিকাদের বেশ কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু মেয়েদের কী সে উচ্ছলতা এ 
কাদামাটির পথে ছুটে আসতে ! তার যে কবিকে প্রণাম করবে ! 
কবি বোটের জানাল! দিয়ে এই দৃশ্য দেখেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে 
এলেন বোটের ডেকৃ-এ। শুভান্ুধ্যায়ীদের বাধা মানলেন না। কী 
তার রাগ! যেন আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়বার উপক্রম !:.. 


বলেছিলেন তিনি পার্শখচরদের ঃ “তোমরা কি এ ছোট্র 
মেয়েগুলোর ছুর্দশ! দেখছে! না? ওরা ছুটে এসেছে আমাকে দেখবে 
বলে-_আর তোমরা ভেবেছে আমি খাঁচায় বসে থাকবো ? আমার 
স্বাস্থ্য বড়, না! এ মেয়েগুলোর প্রাণের টান বড় £” 


বাইরে বেরিয়ে এসেছেন কবি। ভারতবর্ষের আদি-অন্ত দিনের 
মহান্‌ সাধনার প্রতীক এক মহষির সৌন্দর্যে দাড়ালেন তিনি । মেয়ের! 
একে একে প্রণাম করে, তার আশীবাদ আহরণ করে, দাড়াল সার 
বেঁধে । কবি একটুকরো মিষ্টি ভীষণ দিয়ে বালিকাদের মন কেড়ে 
নিলেন। তারপর বোটের ভিতরে ফিরে এলেন। এবার অটোগ্রাফ, 
দেবার গালা । এত মেয়ের চাহিদ। রুগ্ন কবির পক্ষে মনোমত করে 
সাজানে। সম্ভব নয়। কাজেই, কবি এক শিট কাগজ নিয়ে নামাবলীর 
মত নাম স্বাক্ষর করে চললেন... কাগজ অতঃপর টুকরো-টুকরে৷ 
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করে এক-একটি স্বাক্ষর জন-প্রতি বিলি কর! হবে। রহস্য করে সতা 
গুপ্তকে কবি বললেন £ প্তুমি যে আমায় কেরানী বানালে 1৮".. 
সাথে সাথে জাপানের অভিজ্ঞতার কথাও বললেন । সেখানেও নাকি 
এমনি ঘটেছিল ।".. 


সত্য গুপ্তই এ সময় কবির পার্থে থেকে সবকিছু কণ্ডাক্ট করছিলেন। 
একটু বেশি করেই তিনি কবির কাছাকাছি হচ্ছিলেন নিজের মতলব 
সিদ্ধির উদ্দেষ্যে ৷ মেয়েরা বিদায় নিতেই পার্্স্থিত এই কমীটির দিকে 
কবি প্রসন্ন নয়নে তাকালেন। কমী সত্য গুপ্তের বয়স তখন চবিবশ 
কি প্পচিশ। বীর্ধদৃপ্ত-তারুণ্যের ভ্াতি তার সবাঙ্গে। একখানি 
শাণিত খড়োর ঝলমল রূপ | কবি তার পানে তাকাতেই তিনি কবির 
পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন যে, তারা ক'জন ছাত্র তীর কাছে নিভৃতে 
কিছু কথা বলতে ও শুনতে চান। কখন হবে সে সময়? কবি 
সন্সেহে বললেন 2 “এসো এখুনি ।” মুহুত সময় না৷ দিয়ে আমরা চার- 
পাঁচজন কবির পেছনে পেছনে তার কামরায় ঢুকে গেলাম । আমরা 
সবাই ছিলাম বেচ্ছাসেবক। কাজেই, শুভান্ুধ্যায়ীরা আমাদের 
আটকাবেন কি করে ? আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম যে, শুভান্ুধ্যায়ী- 
বৃন্দ আমাদের দিকে বিষ-নয়নে চেয়ে আছেন। সত্যি, তাদের চক্ষে 
আগুন থাকলে নিশ্চয় সেদিন দগ্ধ হতাম |". 


কবি একটি আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট । আমরা তার পায়ের 
কাছে মেঝেতে পরমানন্দে বসে আছি। তিনি মুখর হয়ে উঠেছেন। 
প্রথমটায় তার কথ শুধু গানের স্থুরে কানে আসছিল, মর্মে ঢুকছিল 
না। কারণ, তার অপুব রূপশ্রী নয়ন ভরে দেখতে গিয়ে শ্রবণেক্র্রিয় 
তেমন কাজ করছিল না যেন। এত কাছে, এতক্ষণ ধরে এই 
মণনুটিকে দেখবার অবকাশ ইতিপূর্বে হয়নি। কি রূপ! মনে 
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হচ্ছিল-'স্বেতপাথরে খোদাই মৃতি...বিধাতা-থষ্ট তাজমহল ! কী 
কোমল, কী নিটোল, কী জীবন্ত তার প্রতি অঙ্গ! নয়নে প্রদীপ্ত 
প্রতিভার বিভী। রেশমের মত তুলতুলে অজত্র শ্রেতশ্মশ্রু. "কল্পনার 
দিব্য খষির শ্মশ্রুভার যেন! কথা বলার ভঙ্গি অনন্য, কথার সুর 
বাশির ধ্বনি হয়ে ভেসে আসে। একটু পরেই আমর ধাতস্থ 
হলাম |... 


কবি বনুক্ষণ ধরে “চিরন্তন ভারতবর্ষের কথা, 'শান্তং শিবমাদ্বৈতম্” 
এর কথা, “মানব-ধমে'র কথা, শিক্ষার কথা অপুর ভাষায় ও ভাবে 
বলে গেলেন। 

আমর! একরফীকে পরিষ্কীর করে বললাম £ “আমরা এই দেশের 
রাষ্ত্রিক-স্বাধীনতা। সর্বাগ্রে চাই। ইংরেজকে আমরা জোর করে 
তাড়াব। এবং সেজন্য অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করব। আমর জানি, 
আমাদের পথ মহ্াত্বার অহিংস-মন্ত্রের বিরোধী ; কিন্তু বাঙলা দেশের 
যৌবনের ভাষা তো৷ আপনার অগোচর নয়। সশস্ত্র-সংগ্রামেই তার 
চরম বিশ্বাস। আপনার আশীবাদ আমরা চাই।” 

এই কটি কথাই পরিষ্কার ভাষায় আমরা বলতে পেরেছিলাম | 
অধিক কিছু নয়। কিন্তু কথা ক'টির উপরেই কবির অনাহত একটি 
অবিশ্মরণীয় ভাষণ শুনেছিলাম সে-সন্ধ্যায়। আজ চুয়াল্িশ বছর 
পরও সে-ভাষণের ঝঙ্কার আমাদের কানের কাছে গুঞ্জরিত হয়. "যদিও 
তার অনেক কথাই ভূলে গিয়েছি । 

কবি বললেন ঃ আশীবাদ কে কাকে করবে ? তোমাদের কামনা 
যদি কার্ষে পরিণত হয়, সবন্ব বিলিয়ে দিয়ে বৃহতের দিকে যদি এগিয়ে 
যেতে পার.."তবে তোমাদের মধ্যেকার কমীদেবতাই তোমাদের 
আশীর্বাদ করবেন। সে-আশীবাদ কোন মেকানিক্যাল্‌ বস্তু নয়, 
প্রাণশক্তিতে ত্বতন্্ তার পরিচয়। এ প্রাণশক্তির বন্যায় চালিত 


৩০৩) 


তরুণের অভিযান অব্যাহত । তাকে বাধ। দেবার ক্ষমতা কারে। থাকে 
না। তোমর! সত্যাশ্রয়ী থাকলে জয়ী হবে। 

একটু থেমে বলে চললেন কবি £ কিন্তু মনে রেখো, হিংসা বা 
অহিংসা বড় কথা নয়। বড় হল সেই স্বাধীনতা লাভ.."যার আশ্রয়ে 
মানুষ সত্যাশ্রয়ী হতে পারে, বড় হতে পারে, সর্বস্তরের নরনারী সর্ব- 
ক্ষেত্রে মুক্তির স্বাদ পেতে পারে। 

এ-প্রসঙ্গে কবির মনোভাব আমরা য! বুঝেছিলাম, তা হল £ 

“করুণ! তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে কোথ' নিয়ে যায় কাহারে ; 
সহস। দেখিনু নয়ন মেলিয়ে, এনেছ তোমারি ছুয়ারে |” 

তিনি বললেন £ হ্যা, গান্ধীজির কাছে অবশ্য অহিংসার মূল্য 
অনেক বেশি। তিনি সত্যের উপাসক। তার মতে তার “সতো 
পৌছাবার পথে যা কিছু অন্ঠায় বা অসত্য, তা বিনষ্ট হবে। কাজেই, 
যথার্থ রূপে অহিংসা-সত্যে পৌছলে অন্যায় যে 'পরাধীনতা” তা-ও 
বিলুপ্ত হতে বাধ্য। এ-ও একট [:২1921171) !---গান্ধীজির তত 
ভারতবর্ষে নৃতন বস্ত নয়। কিন্তু তা অতি উচুদরের বন্ত-*"তা দেশের 
অধিকাংশই অন্ুসরণ করতে পারবে না; কারণ, কোন কালেই 
এ-তত্ব সকলে অনুসরণ করতে পারেনি । ইংরেজ-বিতাড়ন যদি 
এ-পন্থায় সম্ভবও হয়, ইংরেজ চলে গেলে ক্ষমতা কাড়াকাড়ির সময় 
দেশের লোভী-মন এ-কে নম্তাৎ করে দেবে। মুস্কিল এইখানে । 
তবু মহাত্মাকে সসম্মীনে কাজ করতে দিতে হবে। তোমাদের মতের 
সঙ্গে গান্ধীজির মতের মিল না! থাকাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু তাকে 
যদি অশ্রদ্ধা কর, তাকে যদি ফ্যানাটিক্যালি সমালোচন কর, তাতে 
তোমাদের ক্ষতি, দেশের ক্ষতি 1." 


তারপর কবি যেন আমাদের ভূলে গেলেন। ভুলে গেলেন তীর 
চতুষ্পার্্ব । আত্মস্থ চিত্তে কথ। বলে চললেন তিনি । মনে হচ্ছিল, যেন 
উন্তুঙ্গ গিরিশীর্ধ থেকে স্বতঃস্ষ আবেগে বাণী-মন্ত্রিত বর্ণাধারা নেমে 
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াসছে বিরাট মৌনের ধ্যান ভেঙে। পাদদেশে বসে আমরা 
সে-বাণীনুধা আকন পান করছি ।-*" 


কবি বলছেন ঃ এই ভারতবর্ষ, এর বুকে কত সভ্যতার পদধ্বনি 
বেজে গেছে। সে-পদধ্বনির নাঁনা রেশ আজো একতান জুড়ে এক 
অতি স্পষ্ট ও সত্য পটভূমি রচনা করে রেখেছে, যাকে উপেক্ষা করে 
আমরা এগতে পারি না। কাজেই, একান্ত করে একটি তত্বকে 
ধরে রাখলে চলবে কেন? ভারতবর্ষের সভ্যতায় মান্থুষ থেকে 
শুরু করে কীট-পতঙ্গ-জীবজন্ত ও বৃক্ষলতা সবকিছুর মধ্যেই বিধাতা 
ধ্যানস্থ। কিন্ত স্থ্টির প্রতি মন্সেই যে পারস্পরিক বিরোধও বর্তমান, 
তাকেই বা অস্বীকার করলে চলবে কেন? সংঘাত ও মিলন স্থষ্টির 
স্তরে স্তরে । গীতার ভগবান ভাল করে একথা জেনেছিলেন। তাই 
তার এক হাতে আয়ুধ, অন্য হাতে বাঁশি ।--- 

ইংরেজকে যদি দানব মনে কর, এবং সে-দানবকে তাড়িয়ে দেওয়া 
যদি তোমাদের ধর্ম হয় -তবে তোমাদের মধ্যেকার দানব-বৃত্তিকে 
সর্বপ্রথম তাঁড়ীতে হবে। গান্ধীজির অহিংস-যুদ্ধ উভয় দানবের 
বিরুদ্ধে। তাই “চৌরিচৌরা'য় এসে তাকে থামতে হয় । সেই থামার 
উদ্দেশ্য রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আস নয়, অধিকতর শক্তিমান হয়ে 
পুনরায় এগিয়ে যাওয়া । তোমরা খোল। চোখ এবং খোলা মন নিয়ে 
অগ্রসর হও। যে-মস্ত্রে ইংরেজ-লালিত দানবকে তাড়াবে, সে-অস্ত্রই 
যেন জাতির আভ্যন্তরীণ দানব-বুদ্ধিকেও বিনষ্ট করতে পারে। তাই 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্থির ধারণ। রেখে কর্মে নিযুক্ত হও ।--. 


তারপর সহস। সন্সেহ-দৃষ্টি আমাদের পানে প্রসার্ত করে কৰি 
বলে চললেন; বাঙলার ইতিহাস, বাঙলার জীবন, বাডালীর কল্পন। 
বারে বারে জানিয়েছে যে, বাঙলার মাটি বিপ্লব-প্রসবিনী | ধর্মে, রাষ্ট্রে 
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সংস্কৃতিক জীবনে বহুবার বিপ্লব ঘটেছে এই বাঙলায়। এ-বিপ্লবের 
অস্ত্র কোন ক্ষে:র ছিল প্রেম, কোন ক্ষেত্রে শাণিত আয়ুধ। উভয় 
পন্থাকেই বাঙলার আবহ সাগ্রহে মেনে নিয়েছে । তাদের সহাবস্থানে 
দেশের ক্ষতি হয়নি ।--কিন্তু যে দুর্ধর্ষ পথের যাত্রী হতে চাও তোমরা, 
তার জন্যে সহজ মূল্য দিলে চলবে না । সহজ মূল্য দেনও নি বিপ্লবের 
পথিক কোন কিশোর বা তরুণ পৃথিবীর কোন দেশে । যথার্থ আদর্শ- 
পাগল হলে কারাবরণ কেন, ফাসির রজ্জু গলায় পরাও সহজ । 
তোমরাও তা। পরবে। কিন্তু গোটা জাতিকে সে-পর্ধীয়ে তুলে ধর! 
কঠিন, যে-পর্যায়ে গেলে ইংরেজের কাছ থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া 
স্বাধীনতা -লক্ষ্মী স্যদেশবাসী ক্ষমতালোভীদের হাতে লাঞ্ছিত না হন। 
বিপ্লবের পদধ্বনি আসমুদ্র-হিমাচল প্রসারিত না হলে যে-শক্তির বলে 
তোমরা বিদেশী শাসনের নাশন ঘটাবে, সে-শক্তিই তোমাদের হাত- 
ছাড় হয়ে লোভীর স্বার্থ-কামনার অস্ত্র হয়ে দাড়াবে ।*..আমার ভর 
তোমাদের জন্য । উন্মাদ হয়ে ছুটে চলবে_-পথের মাঝখানে কঠিন 
পাথরে মাথা ঠকে না তোমাদের মরতে হয়। সে-মৃত্যু বড় বেদনার ! 
বিপ্লব সহিংস বা অহিংস পথে আন্মুক, তা নিয়ে আমি ভাবিত নই ; 
কিন্ত কোন পথেই প্রচ্ছন্ন কাপুরুষতা বা নীচ অভিব্যক্তি বেঁচে থাকলে 
তার পরিণতি আত্মঘাতী |". 


কবি একটু থামলেন। আরো অন্তরঙ্গ হয়ে বললেন শেষ কথ £ 
আবার বলি, সার! দেশের প্রত্যেকটি নর-নারীর কানে স্থষ্টিমুখর 
বিপ্লবের বাণী যদি না পৌছে দিতে পার, তবে তোমাদের ছূর্বার চেষ্টায় 
ইংরেজ পালালেও তোমরা বেঁচে থাকবে না । তার মানে, তোমাদের 
আদর্শ বেঁচে থাকবে না। অন্ধ-জনতার পুরোভাগে এসে তারাই নেবে 
জয়ের পূর্ণ ভাগ, যারা এতকাল অন্যায় ও অসতাকে সমাজের প্রতি 
স্তরে একান্ত লোভে লালন করে এসেছে 1" 
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কবি নিবাক হয়ে গেলেন। তার সকল অস্তিত্বে দূবের ছোয়া । 
গাঢ় অন্ধকার বুড়িগঙ্গার অপর তীরে ঘনীভূত হয়ে আসছে। জল- 
তরঙ্গে ছু'একটি নক্ষত্রের 'প্রতিচ্ছবি। কোটের অভ্যন্তরে পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ পুরুষের পদপ্রান্তে আমরা কয়েকটি তরুণ।...আমাদের 
সেদিনকার প্রাপ্তির তুলনা নেই। 


কিছুক্ষণ পর প্রণাম করলাম খধি-কবিকে। বিদায়ের ক্ষণে 
আশীবাদ করলেন তিনি। আমরা জানি, সে-আশীবাদঢুকু ছিল তার 
কল্পনার তারুণ্য-পক্তির উদ্দেশে । আমরা উপলক্ষা মাত্র । 


কবি-কক্ষ থেকে বেরুতেই তাঁর পাশ্বচরদের রৌধদৃষ্টির সম্মুখীন 
হতে হল। চাঁপা-কণ্ঠে একজনকে বলতে শুনলাম £ 'বুড়োমানুষটাকে 
মেরে না ফেল পর্যন্ত এদের স্বস্তি নেই । 


আমরা শুনেও শুনলাম না কোন কুবাক্য, দেখেও দেখলাম ন৷ 
কারে। বোযপুষ্টি। - আমরা কোন 'বুড়ো'র কাছে তো যাইনি ! 
মৃত্যুহীন এক চিরতকণ খবিব পদতলে বসে আমাদের তরুণ-চিন্ত 
“নবীনে'র বানী কান পেতে শুনে এসেছে !'-.আমরা ধন্য ।-- 


দষ্টুব্য £ ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভাষণ দেবার জন্য আহত 
হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা শহরে ৭ই ফেব্রুযারি আগমন করেন। সেই সময়ে 
উল্লিখিত আলোচন। গ্রন্থকার ও তাব বন্ধুদের সঙ্গে হয়, এবং তাবই ম্থৃতিলিপি 
এখানে পরিবেশিত হয়েছে । 


॥ উনিশ ॥ 
শরৎ-মানসে বাঙলার হৃঃসাহসিকার দল 


বর্ধার দেরি আছে। তবু এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বুভুক্ষ 
ধরিত্রীর পিপাস। তাতে মেটেনি। বে গ্রীষ্মের তীব্রদাহ কমেছে 
কিছুটা । দেউলটি স্টেশন থেকে হেঁটেই যেতে হয় সাহিত্য-সম্রাট 
শরংচন্দ্রের বাড়ি। গ্রামের বুক চিরে মাইল দেড়েকের এই হাটা- 
পথকে ভাল ন। লেগে পারে না। বিশেষত এ সেই পথ-_যে-পথের 
উপান্তে তারই গৃহ, যাকে নিবিড় মমত্বে ভালবেসেছে বাঙলার 
নর-নারী। 

ছুপুরে শরৎচন্দ্র একটু ঘুমোন বলে সবার ধারণ থাকায় ও-সময় 
তার গৃহে লোকের ভিড় বিশেষ হয় না। কিন্ত ঠিক ও-সময়েই তার 
কাছে যাবার ছাড়পত্র আমরা পেয়েছিলাম । 

সেদিন গিয়ে দেখি__-ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে শরংচক্্র একটা 
বিলিতী কাগজ পড়ছেন। মুখে জ্বলন্ত বমী-চুরুট। মাঝে ম|ঝে 
ধোঁয়া ছাড়ছেন আরাম করে। 

আমাকে দেখেই খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন--এসো, এসে! । 
এ দু'দিন ধরে তোমায় বড্ড এক্সপেক্ট করছিলাম । জেল থেকে 
বেরিয়েই আমার সঙ্গে দেখা করবে ভেবেছিলাম । অথচ অত দেরি 
করলে! 

আমি বললাম-_-কই, তিন দিনের মধ্যেই তে। এলাম ! 

গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন--না, কালই তোমার আঁসা উচিত 
ছিল। যাকৃ, কেমন আছ? কিন্ত তার পূর্বে বল তো, জেলে যাবার 
বুদ্ধি তোমায় কে দিলে? বুঝি ভেবেছিলে, জেলে যাবার সাহসটাকে 
না শাণালে আর চলছে না 1 
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একটু থেমে আবার শুরু করলেন_ আচ্ছা, হাজারবারও কি 
বলিনি_জেলে তোমরা যেয়ো না? বলিনি কি- বাইরে ঢের 
কাজ, একাজ থাকবে অসমাপ্ত, তোমরা! সবাই মিলে জেলে যাওয়৷ 
শুরু করলে? কিছুই শুনবে না! কেন গেলে ও-সব “সিডিশান্, 
লিখতে 1... 

উত্তর দেবার অনেক কিছুই ছিল। এবং আমার উত্তরগুলো 
শরৎচন্দ্র মর্ম দিয়েই জানতেন। তিনি জানতেন যে, ১৯৩০ সালের 
বাঙলায় সত্য কথ! লিখতে গেলেই পিডিশান্, হতে বাধ্য। তবু 
উত্তর কিছুই দিলাম না । কারণ, আমি জানতাম যে, শরংচন্দ্রের সঙ্গে 
ও-নিয়ে তর্ক কর! বৃথা । তার ধারণ ছিল, সরকারের সঙ্গে সরাসরি 
লড়াই করে আমাদের মত নিঃসন্বল তরুণদের পক্ষে এ যুগে «বেণু” 
কাগঞ্রখানাকে বাঁচিয়ে রাখ। অসম্ভব | 


কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর তীক্ষদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে 
কোমলকঠে বললেন তিনি-__ আচ্ছা, তোমায় একটা কথা৷ জিজ্ঞেস 
করি। তোমার “চলার পথে” বইখান!; ওর 170:000061020-ও 
আমি লিখে দিয়েছি ; ও-বইয়ের মারফতে বাঙলার মেয়েদের বিপ্লব- 
পন্থিনী হবার জন্যে 911500 ৪070691 তুমি করেছ; কিন্তু বল তে। 
সাঁত্য করে, তুমি কি বিশ্বে করে৷ যে, ছেলেদের মতে। মেয়েরাও 
ও-সব কাজ করতে পারে ? 

আমি বিপন্ন বোধ করলাম । তবে শরংচন্দ্রের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে 
কথাবারী বলার সাহস শরংচন্দ্রই দিয়েছিলেন । তাই নির্ভয়ে বললাম 
__বাঙলার মেয়েদের আমার চেয়ে অনেক বেশি ভাল করেই আপনি 
চেনেন। আমার লেখাটুকু পড়বার ধৈষও আপনার হয়েছিল। 
বইখানার 100910061017-ও আপনি লিখেছেন এমন কোন ধারণ। 
থেকে, যে-ধারণা৷ দিয়ে ওর মাঝে সেই সুরই খুজে বের করেছেন, যার 
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প্রতি দরদ আপনার কম নয়। অতএব আপনার প্রশ্নের উত্তর 
দেবার দায় আপনারই । 

মিষ্টি হাসি বিলিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন_ র্যান্ক সিডিশান্‌ ছড়ালে 
তুমি, আর প্রশ্নোত্তর দেব আমি? 

গম্ভতীরতর কে আরো বললেন -_প্চলার পথে”্র 17000000012 
লিখবার সময় এ-প্রশ্ন আমার মনে এসেছিল। তখন তো তোমায় 
কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি--তুমি যে রইলে জেলে ! 

আমি বললাম-- এ আমার আশ! বা কল্পনা নয় এ আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস থেকে লেখা । একান্ত বিশ্বাস থেকে গল্পগুলো লিখেছিলাম 
বলেই ওর ভন্তে আশীর্বাদ চেয়েছিলাম আপনার কাছে। নইলে 
সাহিত্য-রচনার দাবি নিয়ে সাহিত্য-সআাটের কাছে চাড়াবার স্পর্ধ। 
আমি করিনি। 


আমার কথাগুলো সব তার কানে যেন পৌছল না। সুদূর- 
মনস্কতায় সুগভীর হয়ে উঠছিলেন তিনি ।-"-স্তব্ধতা ধীরে ধীরে 
সমগ্র ঘরখানাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল । রৌদ্রন্নাত-তরুবীথি 
উধ্র্বে দীর্ঘশাখ। প্রসারিত করে কীাপদ্ধিল। আকাশের নীলোজ্জল- 
ভাষায় শুনছিল তার! প্রাণজ আহ্বান। বূপনারায়ণের কলোচ্ছ্বাস 
মাথ। খুঁড়ে মরছিল তীরের বুকে । শরংচন্দ্রের দূরাবগাহী-দৃষ্টি গেছে 
চলে ভবিষ্যতের আবছায়া তটে, দ্রষ্টার দৃষ্টিদীপে দুরান্তের জগৎ বুঝি-বা 
প্রতিভাত ! 


একটু পরে প্রগাঢ় সহানুভূতির কঠে বাক্মুখর হয়ে উঠলেন 
শিল্পী । দীর্ঘকাল অন্তে আজও সে-কঠম্বর আমার কানে বাজে । 
তার কথাগুলে। তেমন সাজিয়ে বলতে ন পারলেও তাদের মমার্থ 
প্রকাশ করা আমার পক্ষে কঠিন নয়। কারণ, আমি তা আজও ভুলতে 
পারিনি । 
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বলে চললেন তিনি- ছ্যাখো, এ দেশটাকে আমি ভালবাসি । 
ভাল যে বাসি, এ-কথাট। লক্ষবার বলতেও আমার এতো ভাল লাগে ! 
এ-দেশের ছেলে-মেয়েগুলোকে ভালবাসি আরও বেশি । কেন এত 
ভালবেসে ফেলেছি, জানো ? ছোটবয়সেই ঘরের কোণে বন্দী থাকা 
আমার পোষাত নী। এ মাঠঘাট, ঝোপ-ঝাঁড়__ওরা ছিল আমার 
বাল্যের খেলাঘর । এ নদীনালা, দূর প্রান্তর-_-ওরা ছিল আমার 
কিশোর কালের স্বপ্র। এ নরনারী ও ঘরছাড়া-পাস্থ__ওর! প্রত্যেকে 
আজে! আমার মনের সঙ্গী । গোটা দেশই তাই "ঘর হয়ে আমাকে 
ধরা দিয়েছে । 'এ-সব বাদ দিয়ে আমার মুহুর্তের কল্পনাও "আমার 
কল্পনা” হয়ে ওঠে না ।.*. 


আবার কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইলেন তিনি। খানিকক্ষণ পর 
আবার বলে চললেন- দ্যাখো, এ আমি ভাবতেই পারিনে যে, পরের 
পায়ের তলায় পড়ে থাকৃক এ-দেশটা, এমন কামনা কোন ভারতবাসীর 
হতে পারে। তাই তো অত্রাগ্র আত্মপন্মানবোধ থেকে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে 
যে-পন্থার অনুগামী হয়ে যেকিশোর ফাসির মাল। কণ্ঠে পরল, তার 
পন্থাকে বিচার না করেই তাকে আমি পরম আত্মীয় মনে করি । ধার! 
তার তথাকথিত উত্তেজনাকে লক্ষ্য করে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে ফেলেন, 
তাদের শুধু এইটুকুই বোঝাতে চাই যে-_হঠাং চমকে-ওঠা পৌরুষের 
যে-দ্যুতি দেখে তোমার আতঙ্ক হল, সে যে অনাগত সম্ভাবনার 
অধিকারী মানব-শিশুর অপ্রতিহত ছাতিশিখা ! দাসস্ুলভ কাপুরুষতায় 
আকষ্ঠ নিমজ্জিত তুমি_-তোমার চোখে এ-আলোক তো! সইবে না! 
তৃমি চোখ বুজে প্রণাম করো শুধু আলোক শিশুকে_ প্রবন্ধ লিখে 
নিজের কলঙ্ক বাড়িয়ো না |. 
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বাণী-চঞ্চল শরৎচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে গেলেন।:*.একটু পরে কণ্ঠে তার 
ভাষা ফিরে এলে'_ হ্থ্যা, কেন থাকব পরাধীন ? অথচ থাকতেই যে 
হচ্ছে অধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে! কিন্তু পথকুকুরের এ-জীবনে 
ছুঃসহ ঘ্বণাবোধ কই ?1.""হা, এই যে দীনতা--এর মূলে রয়েছে 
নিজেদেরই পুঞ্জীভূত ত্রুটি । বহু ত্রুটির মাঝে অন্যতম ত্রুটি হল 
নারীর প্রতি আমাদের ব্যবহার, তাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণ 1""" 
আজকাল অনেকের কঠেই সাম্যের বুলি শুনতে পাই। তারা উইমেন্স, 
“সাফ্রেজ' ও “স্তালভেশানে'র কথায় মুখর, ছুঃখী-্শরদ্রের ছুঃখ-মৌচনে 
বাস্ত, মজুর-কৃষকের বেদনায় কাতর । তাদের কথাগুলো ভালো । 
কিন্ত তাদের বিশ্বেস করতে পারিনে বলেই যত ছুঃখ। তারা 
জাতির কল্যাণ করতে চান। কাজেই, তীদের কাছ থেকে কল্যাণ- 
আশীবাদ জাতি গ্রহণ করে না। দয়া-দীক্ষিণ্যের দ্রিন চলে গেছে 
বুকাল। কেউ কারে! উপর অন্যায় যদি না করে, তবেই তো৷ 
বাঁচোয়া।। কিন্তু সে হতেই পারে না_যতকাল যাদের উপর অন্যায় 
কর! হয়, তারাই আপন হাতে সেই অন্তায়ের প্রতিরোধ না-করতে 
পারছে । এবং এভাবেই যথার্থ কল্যাণ-স্চনা সম্ভব ।-*-নারী 
করবে তার নিজন্ব কল্যাণ ; চাধী-মজুর-ছুহখা-নিধাতিত আনবে 
তাদের নিজস্ব মঙ্গল। তুমি-আমি উপকার করবার শুভবুদ্ধি নিয়ে 
তাদের মাঝে গেলে শুধু মিশনারীদের মতই অপকার করে বসব। 
তাদের গ্লানিকে নিদ্ের গ্লানি না ভাবতে পারলে ইংরেজের দেওয়। 
“ডোমিনিয়ান্‌ স্ট্যাটাস্‌-প্রত্যাণী ভারতীয়ের মত মিথ্যে-সম্বল-নুখীই 
হবে তোমার নারীসমান্ত কিংবা অপর যে-কোন শ্রেণী, যাদের কল্যাণ 
তোমার কামনা । 


সহস৷ থেমে গিয়ে একটু লজ্জিত হয়েই যেন শরৎচন্দ্র শুধালেন__ 
কি গা, “বোরিং হয়ে উঠছে কি? "'নাঃ আজ আর কিছু বলব না। 
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অদ্ভুত রসবৌধ ছিল এই মহান শিল্পীর। শ্রোতাকে ভূলে যেতেন 
না, কথা-কওয়ার কালে । তার ভাল লাগছে, কি লাগছে না, সেদিকেও 
খেয়াল রাখতেন তিনি শ্রেষ্ঠ কথকেরই মত। 

আমি হেসে উত্তর দিলাম__না-বলে আপনি পারবেন না । বলার 
মুড এসে গেছে আপনার । আমার পরম সৌভাগ্য যে, এমন মুডে 
আপনাকে আজ পেয়েছি । 

শরংচক্দ্রের মন-তলে তখনো। চলছে প্রলয় নৃত্য। তিনি স্থির 
হতে পারবেন কেন? বলে চললেন অভিভূতের মত- গ্যাখো, 
এ দেশটাকে গভীর করে আমি দেখেছি । এর মানুষগুলো আমার 
পরিচিত। শুধু বাঙলা নয়, এই ভারতবর্ষ কবে থেকে মরতে বসেছে, 
জানো? যেদিন থেকে এর পুরুষগুলে। হয়েছে স্বার্থপর । এরা ষড়যন্ত্র 
করল মেয়েজাতটার বিরুদ্ধে। মেয়েদের ভক্তি করা শুরু করল 
এর! কথায়, কিন্তু ঘৃণা করতে মারন্ত করল কাজে । ফলে, কল্পনার 
জগতে নারী পেল “দেবী”র আসন, কর্ম-জগতে স্থান হল তার 
হেঁসেলে। ও ছু'টোর কোনটাই নারীর অজিত বন্ত নয়__পুরুষের 
ইচ্ছান্তুরূপ পদবী লাঁভ। পুরুষ রচনা! করল শান্ত্র। পুরুষ বানাল 
বিধান। সেই শান্তর ও বিধান অপৌরুষেয়-আদেশ হয়ে বেঁধে ফেলল 
নারীকে স্থুজ করে। পুরুষ-রচিত-পন্ষে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে নারীও 
যেদিন গৰ বোধ করল তার দেবী-মাহাজ্য্ে, সেদিন থেকে নাভিশ্বাস 
উঠে গেছে জাতির 1... 


সহস! কার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন যেন শরৎচন্দ্র। শ্লেষতীক্ষ- 
কণ্ঠে আমায় প্রশ্ন করলেন-_ _কী হে, মেয়েদের 'ভক্তি করো ? 

আমি জানতাম, উত্তরের প্রত্যাশায় তিনি ও-প্রশ্ন করেননি । 
চুপ করেই রইলাম । 

বলে চললেন তিনি _-এ-প্রশ্রই একদিন উঠেছিল বাঙলা দেশে । 
“চরিত্রহীন” লিখে অপাংক্তেয় হয়েছিলাম স্ুধী- _-এইটেই 
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তোমরা জানে । কিস্তু এ-তে। জানে না 'গৃহদাহ'-রচয়িতার বিরুদ্ধেও 
ক্ষমাহীন অভিযোগ যে, তিনি নাকি ভক্তির পাত্র যে-নারীজাতি, 
তার মর্যাদাহানি করেছেন !...এ-অভিযোগে ক্ষোভ নেই আমার । 
সত, “দেবী” জ্ঞানে মেয়েজাতকে ভক্তি আমি করি নে। আবার 
সামান্য অপরাধেই তাদের কাউকে ঘ্বণাও করি নে। তা করি নে 
বলেই তো তাদের দেখতে চেয়েছি আমি মানুষী-দরদ ও 
মানুষী-সহান্ুভৃতি নিয়ে । তাদের ছুঃখে আমার মন কাদে । যেমন 
কাদে যেকোন নিপীড়িতের জন্য । আমি জানি, মেয়েদের ও-ছুঃখের 
গোড়ায় আমার পুরুষ-জাতের কাপুরুষতা *য়েছে বেশি । নারীকে 
আমি সম্মান করি, ভক্তি করি নে। নারীত্বের অপমান আমার কাছে 
তেমনই অসহনীয়, যেমন অসহনীয় পৌরুষের অপমান । নারীকে 
“দেবীগর আসনে বসিয়ে ভাবরসে আপ্লুত হয়ে উঠবার মোহ আমার 
নেই। তাঁকে চিনেছি আমি মান্থুষেরই পর্যায়ে । মা-বোন-্ত্রী বা বন্ধুর 
গৌরবেই সে আমার কাছে প্রতিষ্ঠিত । “দেবী” মনে করে তাকে 
ভক্তি করার ভগ্ডামিকে আমি অশ্রদ্ধা করি, আপন অজ্ঞাতেও তাকে 
অবহেলা করবার বর্বরতাকে আমি ক্ষম। করি নে।."-কী অত্যাচারই 
না করে আসছ তোমর। এদের ওপর সেই আদিম কাল থেকে! 
অথচ ভুলেও বোঝ না_আজে। যে প্রাণে বেঁচে আছ একট? জাত 
হিসেবে, তা শুধু এই মেয়ে-জাতেরই কল্যাণে । চরিত্রহীন পুরুষকে 
ভোট দিয়ে কাউন্সিল-য়্যাসেম্ত্রিতে প্রতিনিধি করে পাঠাতে তোমাদের 
লজ্জা নেই, পুজৌ-পার্বণে সে-শ্রেণীর পুরুষদেরই সাহায্য নিতে 
দ্বিধাবোধ নেই, সমাজের বিধান দেবার অজুহাতে তাদের আহ্বান 
জানাতে কু! নেই, এমনকি অমন পাত্রের হাতেই সঙ্গানে মেয়ে তুলে 
দিতেও শঙ্কা নেই! অথচ, “অভয়া"র জন্যে আমার সহানুভূতি নাকি 
সমাজদ্রোহিতা ; '“সাবিত্রী”র রূপ-রচনায় সতীসাধ্বীদের নাকি 
অপমান ঘটেছে ; “রাজলক্ষ্সীকে পরিত্যাগ না করে ভারতীয় নারী- 
আদর্শের শুত্রতায় শ্রীকান্ত নাকি কলঙ্ক লেপে দিয়েছে !-*.তোমার 
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সমাজধ্বজীর। মেয়েদের ভক্তি করেন, দেবীর মর্যাদায় তাদের চিনেছেন 
_কাজেই, শিশু-বিধবাদের ত্রহ্মচর্য-পালনে তারা শতমুখ ; কুষ্ঠী- 
স্বামীকে নিজের কীধে বহন করে পতিতালয়ে দিয়ে এলো যে-নারী, 
তার সতীত্ব-মাহাত্ম্যে বিগলিত-চিত্ত। ফলে, আত্মমর্ষাদাহীন এই 
নারীদের সন্ততি যে ভারতীয়ের দল--তারাও হারাল আত্মসম্মান- 
জ্ঞান। এবং অধিকতর সমর্থ যে ইংরেজ-প্রভু, তার পাছুকা মাথায় 
বহন করে তারাও পেল আজ রাজভক্তের শ্রেষ্ঠ তিলক! ভক্তির এই 
বিপুল বন্যায় ভেসে গিয়ে কী-ই না আমাদের তৃষ্থি !-. 


হঠাৎ দারুণ বিরক্তভরে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি শুধালেন__ 
আবার অনেক পণ্ডিত বলেন না! কি, মেয়েরা কঠিনতর কাজে পা 
মিলিয়ে চলতে পারে না পুরুষের সঙ্গে? %০091750100:610108115 
তারা নাকি 17616, !-**আচ্ছা, এত বড় একট। বানানে। কথ। সত্য 
বলে তোমরা! চালাতে চাও কী করে হে?..ইংরেজ তোমাদের 
কিছু না দেওয়ার কারণ এ একই কথায় বলে তো? ছু'শ? 
বছর নিরন্তর করে রেখে আজ বলছে সে--তোমাদের হাতের 
নিশানা হয় না, তোমরা অসামরিক জাতি । ঠিক তেমনি, ঘোম্ট 
পরিয়ে, হেসেলে ঢুকিয়ে রেখে মূর্খ নারীকে হঠাৎ একদিন বাধ্য 
করলে পথ চলতে ; বন্ধুর পথে পারল না সে তোমার সঙ্গে একই 
তালে পা ফেলতে ; তখন তুমি ফতোয়! দিয়ে বসলে-__11)65 ৪16 
0005010000129115 0116 ! ইংরেজ নিজের প্রভূত্ব বজায় রাখবার 
উদ্দেশ্যে মিথ্যে কলঙ্ক দেয় ভারতবাসীকে, আবার এ একই মনোবৃত্তি 
থেকে পুরুষও মিথ্যে কলঙ্কে হেয় করে আসছে নারীকে যুগ যুগ ধরে। 
ফলে, তোমাদের অধঃপতনই কেবল স্ৃচিত হল। জাতির মালিকানা- 
স্বত্ব দূর অতীতকাল থেকেই বিদেশীর হাতে গেল চলে। সহত্রীধিক 
বৎসর থেকেই তাই নব-নব প্রভুকে ঘরের সিংহাসনে বসিয়ে তোমাকে 
পদলেহনের গৌরব অর্জন করে আসতে হয়েছে। নারা ও শুদ্রকে 
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অপাংক্তেয় করে রেখে যে মুষ্টিমেয়ের দল গোট1 জাতের উপর প্রতুত্ব 
করতে চেয়েছিল, তাদের অদৃষ্টে পরের দীসত্বভোগ যে অলঙ্ঘা 
এঁতিহাসিক সত্য ! 


একটু থেমে, সন্বেহ দৃষ্টি প্রসারিত করে আবার তিনি শ্তরু 
করলেন-__ছ্যাখে, এই যে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেবার দারুণ প্রবৃত্তি 
রয়েছে এর। এর সঙ্গে লড়তে গেলে মূল্য দেবার জন্যে তৈয়ের 
থাকতে হবে। প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মকে যে-মৃহুর্তে অবজ্ঞা করেছে 
মানুষ, সেই মুহুর্ঠে আহ্বান জানিয়েছে সে অনাগত ও অবাঞ্থিত 
বিপর্যয়ের। সমাজের দুর্ুদ্ধি যেদিন থেকে নারীকে অস্বাভাবিক 
চরিত্রে পেতে চাইল, সেদিন থেকে মরে গেল নারীর প্রাণ, মরে গেল 
পুরুষের পৌরুষ। 

আজ যারা যথার্থ দেশসেবার ভার নিতে চায়, যার নিঃসন্দেহে 
নিজের কর্মকে কল্যাণপ্রস্থ করতে চাঁয়_তাদের সহজ হতে হবে, 
স্বাভাবিক হতে হবে। সহজ পরিপার্থখে নর ও নারী সম-গৌরবে 
যতকাল ন] প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততকাল তোমাদের পথ-পরিক্রমায় 
সাফল্যের স্পর্শ চিহ্নিত হবে না । আমি বলছি না যে, একই কালে 
তেত্রিশ-কোটি নরনারীকে এ স্তরে আনতে হবে বা আনা সম্ভব৷ 
আমি বলছি, আলে যেখানে জ্বালাতে চাইবে সেখানে কৃত্রিমত৷ 
থাকলে চলবে না। যারা দেশসেবার ভার নেবে তাদের চতুষ্পার্ে 
অম্লান আলোকচ্ছটা জ্বললেই অনাগত ভবিষ্যতে গোটা ভারতবধ 
আলোকিত হতে পারবে, সকল গ্লানি ও তমস! দূর হবে । 

আজ তাই তোমাকে আমি ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে যাচ্ছি-_-তোমার 
“চলার পথে”র মাধ্যমে যে বিশ্বাসকে তুমি আক্ষরিত করেছ, তাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ যদি মেয়েরা ন! পায়, ভাবতে যদি পারে 
তারা যে, ও-কথাগুলে। তাদেরই মনের ভাষা__তবে নিশ্চয় জেনো 
যে, একান্ত সহজতায়ই ছুর্বল নারীও কঠিনতম কাজে পুরুষেরই মত 
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বিজয়িনী হবে। যে-পথ কেবলমাত্র পুরুষেরই পথ বলে প্রচার 
করে আসছে দাস্তিকের দল, সে-পথ যে পুরুষ-নারী-নিবিশেষে 
যেকোন বলিষ্ঠ সত্য-জিজ্ঞান্বরই পথ, ত। প্রমাণিত হয়ে যানে 
নিঃসংশয়ে ।*-+ 


আমি বললাম-__নারীদের রক্ত-রাঙা পথে ছুটতে দেখলে শিউরে 
উঠবেন যে শাস্তিকামীর দল ! 

উৎসাহিত হয়ে শরৎচন্দ্র উত্তর দ্িলেন,_তাই তো বলি, 
ও-কল্যাণকামীদের বাস্তব কামনা হল শান্তি, মুতের শান্তি । 
ওদের আশীবাদে ও বাস্তব-চলায় রয়েছে আকাশ-জমিন ফারাক । 
“কালিকা"র মৃতিকে কল্পনা করে ওঁরা উচ্ছ্বসিত হন। রুধিরলোভা| 
“ছিনমস্তা'র সবনেশে রূপ নাকি ওরা ধ্যান করেন। আপন 
ক্লীবতাকে ঢাকবার জন্যে যে-মহাশক্তির প্রয়োজন হয়েছিল দেবতাদের, 
সেই দশপ্রহরণধারিণী “ণ্ডিকা" যে কখনো কোন “লবঙ্গলতা'র 
কল্পন। নয়, তা-ও নাকি ওরা জানেন! অথচ বাস্তবক্ষেত্রে কোথায় 
ওঁদের যাত্র! ?-.গ্যাখো, অনেক কালের পরাধীন যে জাতি, তার 
থাকে হয়তে। অনেক কিছু- কিন্তু থাকে না আত্মসম্মীনবোধ । 
নিছেকে যে সম্মান করে নাঃ কী করে দেবে সে সম্মান মা-বোনব্ত্্ী 


বা অন্য নারীকে ? 


কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার তিনি বলে চললেন, দ্যাখো, 
যাঁ সত্য তা প্রতোক মানুষের জন্যেই সত্য _ স্ত্রী-পুরুষ-নিবিশেষে 
প্রত্যেক মানুষের জন্যেই । দেশটা পুরুষের পক্ষে যতটুকু সত্য, 
মেয়েদের পক্ষেও ততটুকুই সত্য । দেশকে স্বাধীন করা এবং স্বাধীন 
রাখার দাস্সিত্ব মেয়ে-পুরুষ উভয়েরই সমান। এই সহজ সত্য যখনই 
অন্বীকৃত হয়, তখনই জাতির ধ্ধংসযাত্র। হয় শুরু। আমাদের 
ধবংসযাত্র। অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছে, আজ অবস্থা চরমে এসে 
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গেছে। কিন্তু কে-ই বা তা বুঝতে চায়? শক্রকে তাড়াবার জন্যে 
যে-অন্ত্র পুরুষের পক্ষে প্রশস্ত, সে-অস্ত্র শুধু মেয়ে হয়ে জন্মাবার 
অপরাধেই নারীর পক্ষে বর্জনীয় হতে যাবে কেন ? 

আমি বললাম-_বুঝেছি হয়তো আপনার কথা। নারী ও 
পুরুষকে সহদ্র পরিসরে, সমদৃষ্টিতে শুধু যে দেখতে হবে, তা! 
নয় _-সম-পরিপার্থে পরিবধিত হতে দিয়ে তাদের প্রতোককে 
বুঝতেও দিতে হবে যে, তাদের মনে সেকসগত 50796010115? বা 
€11)621101105 ০0101)1০স্-এর কোন অস্তিত্ব থাকবার অবকাশ 
নেই। 

আস্তে বললেন তিনি_ অনেকটা তাই ।*.. 


আবার বললেন শরংচন্দ্র_ বাঙলাদেশের মেয়ে রুদ্রাণীর দীপ্তিতে 
ভাস্বর হয়ে যদি ওঠেই, তবে সে পুরুষালীর দুর্নাম পাবে না। 
জাগ্রতী-শক্তির সংস্পর্শে এসে তখন মুমূর্ূ জাতি বেঁচে উঠবে । যে- 
সত্যকে আশ্রয় করে ছুঃসাহসিনী হয়ে উঠবে মেয়েরা, সে-সত্য “সত্য 
বলেই সবার চিন্তকে অধিকার করবে। সুতরাং সত্য-ভষ্টার অপবাদ 
যারা তাদের দেবে-_তারা আমল পাঁবে না কোন স্থানেই। 


আমি বললাম--মেয়ের নাকি আগুন; তাদের পাশে রেখে 
ঘৃত-রূগী পুরুষদের কা করতে হলে তারা যে যাবে গলে! এ 
সবনাণের প্রচণ্ড সাক্ষী নাকি আপনার “ভারতী, ও "মুমিত্রা: 
প্রসঙ্গ ৷ 


রংচন্দ্র নিবাক হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ । করুণ ও ক্লান্ত তার 
আখি ছুটি । উদ্রাস-দৃ্টিতে বূপনারায়ণের পানে আছেন তাকিয়ে । 
নদীর বুকে তখন রাঙা-জলের কনকোজ্জবল কলোচ্ছাস। ঢেউগুলি 
ভেঙে পড়ছে সুমুখের তটে। বর্ণশোভিত-যৌবনের উত্তাল সঙ্গীত 
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রূপদক্ষ-শিল্পীর চৈতন্যে বুনে যায় স্বপ্নজাল ।...সহসা সোজা হয়ে 
বসে, আমার প্রতি গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে, আস্তে অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলে 
চললেন তিনি--মেয়ের৷ আগুন কিনা জানি নে। তবে পুরুষের ঘৃতের 
পুত্তলি হয়ে গেছে বলেই হয়তো! আজ পঁয়ত্রিশ কোটি নর-নারীর 
ছ্াতিকে সুদূর সমুদ্রের ওপার থেকে আগত মুষ্টিমেয় ইংরেছের 
পদসেবা করে বেঁচে থাকতে হয়!...আচ্ছা, 'সব্যসাচী'কে 
তোমার তো! পছন্দ। অতিমানবের মর্ধীদাও হয়তো-বা তাকে 
ভাবাবেগে দিয়ে এসেছ। সে-সব্যসাচীর অন্তরকে জয় করলেন 
যখন “মুমিত্রা” তখনই “দেবতা'কে পরিচিত করলে তোমরা ক্লীব 
রূপে, “দেবী"কে স্থান দিলে তোমরা মায়াবিনীর স্তরে! আবার সেই 
সব্যসাচীর প্রতিই “ভারতী'র চিত্ত তখন আকৃষ্ট _জুগুগ্না জাগল 
তখন তোমার্দের মনে ! অথচ বুঝলে না-_ও-ক্ষেত্রে আগ্চনের পাশে 
ঘবৃতের পুত্তলি ছিল না বসে। বুঝলে না আগুনের স্পর্শে খাঁটি 
সোনা বেরিয়ে এসে ওখানে তোমাদের জানাল আহ্বান জ্রয়যাত্রার 
ছুস্তর পরিসরে ! "' 

_ছ্ঠাখো, দেশকে বাঁচীতেই যদি চাঁও, তবে নেমে এসো মাটির 
পৃথিবীতে ! দেব-দেবীর আসনে পুরুষ ও নারীকে বসিয়ে যে ছুলজ্ব্য- 
পথের স্বপ্ন দেখছ, তা একান্ত মিথ্যে, একান্ত বিজ্ঞান-অসম্মত | 
এই ভারতবর্ষ জুড়ে সুমিত্রা-ভারতীরই মত মেয়ের দল গড়ে তোলে। 
দেখি! দেখবে, অমন নারীকে যারা কর্মের সঙ্গিনী করেছে তারা 
কখনে পয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে অসহায়ের মত ছুঃখ ভোগ 
করতে দেখে স্বস্তি বোধ করছে না। অমন নারী-পুরুষের দেবতা নয়, 
অতিমানব নয়, অসহজ নয়__তাঁরা মান্ুষ, মহন্বে শৌর্ষে তার! শুধুই 
মানুষ । সুতরাং মানুষের প্রতিজ্ঞ নিয়ে তাদের যে যাত্রা, সেখানে 
অমান্ুষের খুঁড়িয়ে-চলা বিলুপ্ত হতে বাধ্য ।-.পৃথিবীর ইতিহাসে 
স্বাধীনতার জয়ধ্বজা! ধার! উড়িয়ে গেছেন, তীরা কেউ দেবতা বা দেবী 
ছিলেন না--তারা সব্যসাচী ও স্ুমিত্রারই মতো৷ আত্মস্থ নর ও নারী । 
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শরৎচন্দ্র এমনি করে বলে গেলেন প্রায় ছৃ"ঘণ্টী। আজ এতকাল 
পরে সকল কথা আমার তেমন মনে না থাকলেও সেই দ্বিপ্রহরের 
মহিমামুগ্ধ শরং-পরিপার্শখানিকে আমি সম্পূর্ণতায় যেন স্পর্শ করে 
আছি। আপন চিন্তার আবেগে উচ্ছল বাজ্মুখর শিল্পীর সমগ্র চৈতন্যে 
সেদিন শৃঙ্খলিত ভারতের ছূর্দশী তুফান তুলেছিল। তার দৃষ্টি-সমীপে 
লাঞ্থিত দেশের ছবি সেই ছুপুরে যেন সমগ্র নারী-সমাজের আবেদন 
নিয়েই ছিল দীড়িয়ে ।-*" 


শরংচন্্র আজ নেই। আগ খুঁটিনাটি বু কথ! মনে পড়ছে 
তাকে কেন্দ্র করে। কিন্ত সবার চেয়ে খাটি কথা৷ যা আজ বলা চলে 
তার সম্বন্ধে, সে হল--তার শেষ-বয়সের দিনগুলো অন্তত বাঙলার 
ছুঃসাহসী তরুণ ও তরুণীদের ঘিরেই শ্রদ্ধায় ও স্সেহে রচনা করে 
গেছে অভ্র স্বপ্ন । বাডালী-তরুণ সে-যুগে সে-কথা বুঝেছিল। 
আজকের তরুণ-সমাজের কাছে সে-কথা ব্যক্ত কিন! জানিনে ! 


্রষ্টব্য 8 ১৯৩* সালের এক অপরাহ্রে সামতাবেড়ের গৃহে শরৎচন্দ্রে 
সঙ্গে গ্রস্থকারের সাক্ষাৎকার-কালে-প্রাপ্ত শরংচন্দ্রের ক%নিঃস্থত-ভাষণের আজ 
থেকে সতের বৎসর পূর্বেকার ( ১৯৫৩ ) স্বৃতিলেখা। 
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॥ কুড়ি ॥ 
দীনেশ গুপ্তের রবীন্দ্রনাথ 


বিপ্লবীদের চলার পথে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা অসামান্য । এ-প্রসঙ্গে 
একটি একনিষ্ঠ তরুণ-বিপ্লবীর কাছে শোনা তারই 'রবীন্দ্রনাথে'র কথ। 
আমরা কিছু ব্যক্ত করব । 
দীনেশ গুপ্ত “রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর অলিন্দযুদ্ধ-্যাত বীধবান 
সৈনিক । দীনেশ গুপ্ত স্মিতহান্তে ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন । 
দীনেশ গুপ্ত মৃত্যুর বারে দাড়িয়ে উপলব্ধি করে গিয়েছিলেন এ মন্ত্র £ 
“বাসাংসি জীর্ণানি যখ। বিহায় নবানি গ্রাত্িত নরোপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্তন্ানি সংযাতি নবানি দেহী ॥” 


এই যে তন্ব বা সত্য_বিপ্লবীর কাছে এ অজ্ঞাত বস্ত নয়। কিন্ত 
এর চেয়েও বহু গুণে প্রভাবান্বিত হয়েছিল দীনেশের চৈতন্য “মৃত্যুঞ্জয়ী, 
হয়ে উঠবার তপস্তায় রবীন্দ্রনাথের বাণীমন্ত্রে। এ-তথ্য সকলের 
হয়তো। জাঁন। নেই ।--- 

একটি আদর্শচঞ্চল কিশোর, যৌবনের দৃপ্ত পথে পা বাড়াতে না- 
বাড়াতেই পৃথিবীর মমতা! উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় দিব্যধামে চলে গেলেন 
_-তার জীবনেতিহাস কতটুকুই ব! হতে পারে ! কিন্তু এই পারমাণবিক 
যুগে কেবলমাত্র বিজ্ঞানী নয়, মানুষ মাত্রই আক্র উপলব্ধি করেছে যে, 
“শক্তি'র পরিচয় কেবল আয়তনে আবদ্ধ থাকে না। দীনেশ গুপ্তের 
জীবন-পর্ব অতি সংকীর্ণ হলেও তাই তার জীবন-সত্য সংকীর্ণ নয়। 
স্থতরাং শক্তিময় এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের তেজোময় রূপ কোন্‌ সাহিত্য- 
বাণী থেকে আন্তরিক প্রেরণা লাভ কবেছে, তা৷ জানবার ওৎসুক্য 
আমাদের থাকবেই । 
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১৯২৭ সাল। “বেণু-পত্রিকার আপিস তখন ৯৩১ এফ. বৈঠক- 
খানা রোডের ত্রিতল বাড়িতে । দীনেশ কলকাতা এসেছেন । “মে” কি 
“জুন” মাসের এক ছুপুর। বন্ধুদের সেকালে কলকাতার শহরে জমাট 
আড্ড। জমত বেণু-আপিসে। সাহিত্যরসিক মজুতবা আলির সঙ্গে 
আমরা! একমত-_-সত্যি, আড্ডা ব্যতীত মানুষ দিলখোঁল| মনের স্পর্শ 
পায় না, দ্িলখোল! মন না হলে বড় কাজ করা যায় না । ' বিপ্লবীরা 
আড্ডামুখী জীব। কিন্তু আড্ডাগুলোর ধর্ম ছিল একটু আলাদা! । 
তাদের মূলে ছিল বিপ্লবাত্মক বোধ, তাদের রসান্বিত করত সতীর্থ-মন। 
যা হোক, সেদিন দীনেশ গুপ্ত হস্তদন্ত হয়ে আপিস-ঘরে ঢুকেই 
টেবিলের উপর একটি বইয়ের প্যাকেট ছুম্‌ করে রাখলেন এবং চেয়ার 
টেনে বসলেন। মনে হল যেন একখানি ঝড় এসে ঢুকেছে এবং 
চেয়ারের আয়ন্তে বসে থাক৷ তার পক্ষে ছু্ষর | 

কোন ভূমিকা না৷ করে অথচ সসংকোচে দীনেশ একটা পুলিন্দা 
আমার হাতে দিয়ে বললেন £ ভারতবর্ষের সামরিক স্ট্যাটেজি 
সম্পর্কে একটা আবোলতাবোল রচন! লিখেছি “বেণুর জন্যে, আপনি 
একটু দেখে দেবেন। 

আমি ন্মুদীর্ঘ রচনাটি ড্য়ারে রেখে দিলাম। তৎপর ঢাকা-প্রত্যাগত 
দীনেশের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম 1... 


আমি বললাম এ প্যাকেটে কি বই এনেছ? 

উচ্ছ্বসিত দীনেশ বললেন £ সেকেণ্স্যাণ্ড যুদ্ধবিজ্ঞানের বই, 
একখানা বলাকা, একখান গীতাঞ্জলি । 

আমার ভারি মজা! লাগল। প্রশ্ন করলাম £ এ মেসিন্গানের 
সুপের সঙ্গে গীতাঞ্জলির সমন্বয় ঘটাবে কি করে, দীনেশ? 

কিশোর দীনেশ তখন সবেমাত্র প্রথম-যৌবনে পা দিয়েছেন । 
তার চোখে দূরের স্বপ্ন; কামনায় বিশ্বয়ের গুঞ্জন । 
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আমাকে উত্তর দিলেন £ “বেণু কেমন করে বিপ্লবের তৃর্যধ্বনির 
সঙ্গে তাল রাখে? 

এমন উত্তর আমি এটুকু ছেলের কাছে আশা! করি নি। মনে 
হল, এ চিরচঞ্চল কিশোরের কোথায় যেন তারই অজ্ঞাতে সকল 
প্রশ্নের উত্তর স্থির হয়ে গেছে। 

গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : দীনেশ, তুমি কবিতা 
ভালবাস ? 

_বাসি। 

_-লেখ না কেন? 

__ভালবাসি বলেই লিখি না। কারণ, ছু'একটা লিখে দেখেছি, 
ও আমার হয় না। 

প্রশ্ন করলাম ; আচ্ছা দীনেশ, তুমি তো ভীষণ চঞ্চল ছেলে, 
কোন্‌ বস্তু পড়বার সময় তুমি শান্ত হয়ে যাও ? 

_ কবিতা । 

__গীতার শ্লোকগুলোও তো! কবিতা । তবে একদিন বলেছিলে 
কেন যে, গীত। পড়বার সময় তোমার কষ্ট করে মন বসাতে হয় ? 

_-গীতা পড়তে ভাল লাগে, কিন্তু ছু'লাইন পড়লেই কুরুক্ষেত্র- 
যুদ্ধের কথা মনে পড়ে, আর তখুনি ভাবতে বসি, কবে আমাদের যুদ্ধ 
শুরু হবে, কবে আমি সে যুদ্ধের সৈনিক হব! ব্যস গীতাপাঠ খতম 
হয়ে যায়! 

_কিন্ত কার কবিত। তুমি স্থির হয়ে পড়? 

__ রবীন্দ্রনাথের । 

_কেন? 

__রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেই আমি 'গীতা'র বাণী আমার 
মাতৃ-কণে খুঁজে পাই, আরে। পাই এই পৃথিবী ও তার অগণিত 
মানুষকে, পাই আলো-বাতাস জীবজন্ত ও সবুজ গাছগুলোকে । 

__-রবীন্দ্রনাথের কবিত। তোমাকে চঞ্চল করে না ? 


৩২৩ 


-অভিভূত করে, ক্ষিপ্ত করে না। ভাললাগে এত বেশি যে» 
আমার রক্তধার! বিবশ হয়ে আসে, মনে রোমাঞ্চ লাগে । আমি স্থির 
হই। 

বললাম £ তোমার খুব ভাল লাগে এমন ছু'একটি চরণ আবৃত্তি 
করো না! 


দীনেশ শুরু করলেন £ 


“হে বন্ধু, কী চাও তুমি দিবসের শেষে 
মোর দ্বারে এসে । 
কী তোমারে দিব আনি । 
সন্ধ্যাদীপখানি ? 
এ-দ্রীপের আলে! এ যে নিরালা কোণের, 
স্তব্ধ ভবনের । 
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাঁও জনতাঁয় ? 
এ যে হায় 
পথের বাতাসে নিবে খায় | 


চঞ্চল দীনেশ ক্রমশ স্থির হয়ে আসছেন। আবার বলতে 
থাকেন £ 

“দেখিবে সহসা__ 
সন্ধ্যার কবরী হতে খসা 
একটি রঙিন আলে। কাপি থরথরে 
ছোয়ায় পরশমণি স্বপনের "পরে, 
সেই আলে।, অজান। পে উপহার 

সেই ত তোমার ।” 


দীনেশের কণ্ঠ থেমেছে, কিন্ত কবিতার রেশ তাঁর সভায় অদৃশ্ঠ 
তরঙ্গদোলায় বহমান। 
আমি বললাম ঃ আরো বল! 
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দীনেশ শুরু করলেন £ 


“বিরহী তোমার লাগি 

আছি জাগি 
দক্ষিণ-বাতাসে 
ফাল্ধনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে |...” 


“ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারবার 
জীবনের এপার ওপার ।” 


প্রশ্ন করলাম ; তোমার এসব পংক্তিগুলো অত ভাল লাগে 
কেন? মারামারি-কাটাকাটির কথা তো৷ এতে কিছু নেই ! 

সহান্তে দীনেশ আবার চঞ্চল হয়ে ওঠেন । 

বলেনঃ কেন জানি নে- আমার খুব ভাল লাগে। এ যে 
অন্তহীন “বিরহী'__-তার যাওয়া-আস! যেন অন্তহীন কালের মধ্যে। 
তাকে আমার বড় আপনার মনে হয়। তাঁর পৃথিবীতে আমাদের 
পৃথিবীরই দক্ষিণ-বাতাসের মর্মর আছে, ফাল্গুনের বর্ণময় নিশ্বাস আছে, 
অথচ আরে আছে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যেকার প্রাচীরকে অস্বীকার 
করার সাহস! 

আমি জিজ্ঞাসা করলাম 2 তুমি গান ভালবাস ? 

দীনেশ উৎসাহে উত্তর দেন ঃ খু-ব 

স্বদেশী গান? 

_্বদেশী গান তো নিশ্চয়ই, এ যুদ্ধের বাজনার মত। তবে খুব 
ভাল লাগে রবীন্দ্রসঙ্গীত । 

_-বল তো ছ'একটি তোমার প্রিয় গানের ছূ'একটি চরণ ! 

দীনেশ বলে চললেন £ 


“ছুখের পরে পরম ছুখে, 
তারি চরণ বাজে বুকে, 
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স্থখে কখন্‌ বুলিয়ে সে দেয় 
পরশমণি । 
সে যে আসে, আসে? আমে ।” 


আমি বললাম £ আরো বল! 
দীনেশ তার ভাগ্তারের দ্বার খুলে দিয়ে অজত্র গানের অজস্র চরণ 
আবৃত্তি করে চললেন । মনে হল, তার কানে যেন কবির নীরব কণ্ঠের 
গীত ভেসে আসছে । তাই গানের আবৃত্তি তার তন্ময়তাসুন্দর | 
দীনেশের কহে বেজে উঠল £ 
“ছিন্ন করে লও হে মোরে 
আর বিলম্ব নয়। 
ধূলায় পাছে ঝরে পড়ি 
এই জাগে মোর ভয়। 
এ ফুল তোমার মালার মাঝে 
ঠাই পাবে কি, জানি ন৷ যে, 
তবু তোমার আঘাতটি তার 
ভাগ্যে যেন রয়। 
ছিন্ন করো ছিন্ন করো 
আর বিলম্ব নয় |” 


কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম £ আচ্ছা, কিছু লোকে তো 
বলে, রবীন্দ্রকাব্যে মেয়েলী-ঢঙ বড় বেশি । ও পড়লে ছেলের! স্যাকা 
হয়ে যায়। কিন্তু তোমার কি মনে হয় ? 

দীনেশ আমার দিকে একটু তাকিয়ে রীতিমত ক্রুদ্ধকঠে বলেন £ 
সেই লোকগুলো রবি ঠাকুরের একটি কথাও বুঝতে চায় না। ওদের 
হাতের কাছে পেলে-_ 

দীনেশের আর বলা হল না । মনে হল, সেই কল্পিত মানুষগুলোকে 
কাছে পেলে দীনেশচন্দ্র তখুনি তাদের ঘাড় মট্‌কে দেবেন !."" 

রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, গল্প দীনেশের প্রিয়তম সাথী ছিল। 
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কবির কাব্যে দীনেশ সেই ধ্বনি মর্ম দিয়ে অনুভব করতেন, যে-ধ্বনি 
তাকে কাল ও দেশের গণ্ডি পার করে একদ। সে-জগতের গান 
শুনিয়েছিল, যার কল্পন। ঘুমিয়ে ছিল তারই রক্তের নিভৃত স্পন্দনে। 
গীতা” পড়ে দীনেশ মৃত্যুকে জয় করেন নি। “গীতার মর্ম 

রবীন্দ্রনাথের “কবিতা” হয়ে সহস্র ছন্দে তার কানে গুপ্তরিত হতেই 
তিনি মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিলেন। মৃত্যুগ্জয়ী দীনেশের রক্তে 
অন্থুরণিত হল £ 

“দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন, 

ওরে উদাসীন, 
ওই ক্রন্দনের কলরোল,*."' 


“-. ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে 
নৃতন সমূদ্রতীরে 
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি ।”*" 
আদর্শতন্ময় তরুণ আপন বিশ্বাসে ছুঃসহ হয়ে শুনছেন £ 
“ঘরে ঘরে শৃন্ট হল আরামের শয্যাতল ; 
'যাত্র। করো, যাত্রা করো যাত্রীদল?, 
উঠেছে আদেশ, 
“বন্দরের কাল হল শেষ ।”**** 
দীনেশ গুপ্তের যাত্রা আরন্ত হয়ে গেল £ 
“মৃত্যু ভেদ করি 
ছুলিয়৷ চলেছে তরী ।” 
কেন তরী বেয়ে চলতেই হবে? তার কারণ £ 
“এসেছে আদেশ-_ 
বন্দরের কাল হুল শেষ।" 
আনন্দনিমগ্ন তরুণ। কারণ £ 
“মরণের গান 
উঠেছে ধ্বনিয়। পথে নবজীবনের অভিসারে ।৮ 


৩২৭ 


মৃত্যু্য়ী দীনেশ প্রচুর আশাবাদী । প্রচুর আত্মবিশ্বীসী। কাজেই, 
কবির বাণী তার হৃদয়তলে তোলে প্রিয় গুঞ্জরণ। কবির ভাষায় 
মৃত্যুকে পরম প্রত্যয়ে বলতে পেরেছেন তিনি £ 


“তোরে নাহি করি ভয়, 
এ-সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয় । 
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে 
প্রাণ দিব, দেখ.। 
শাস্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য নেই 
চিরস্তন এক !” 


বিশ্বাসী দীনেশ । জিজ্ঞাসু দীনেশ। দীনেশের কণ্ঠেও তাই 
কবির প্রশ্ন ঃ 
“বীরের এ রক্তশ্োত, 
মাতার এ অশ্রুধারা 
এর যত মূল্য সেকি 
ধরার ধূলায় হবে হারা ?” 
কবির মতই এ-প্রশ্ন কীরো। কাছ থেকে উত্তরের প্রত্যাশায় দীনেশ 
গুপ্তও করেন নি। কারণ, এর উত্তর তারও নিজের কাছেই ছিল। 
উত্তর জানা ছিল বলেই আঁম্মদানের সামর্ধ্য তার হয়েছিল । 
“রাত্রির তপন্যা সে কি আনিবে না দিন ?” 
_এও তার প্রশ্ন নয়, এ তার খুজে-পাওয়। উত্তর, এ তার 
হৃংপিগ্ডের প্রত্যয়ধ্বনি | 
তাই রাত্রির তপস্তা সমাপ্ত হতেই অরুণ-আলোকের পদধ্বনি 
তিনি শুনলেন। সেঈ আলোক-সুধা পান করে তিনি মৃত্যুহীন 
হলেন । 
তাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এই তরুণ কারা-গৃহ থেকে তার মণিদিকে 
লিখতে পারলেন £ 
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“***এ তো মাল। নয় গো, এ যে 
তোমার তরবারি । 
জ্বলে ওঠে আগুন যেন, 
বজ-হেন ভারি।” 


'বজ্ব' হতেও কঠোর পদক্ষেপে দীনেশের বিপ্লব-যাত্রা, কুস্থুম 
থেকেও কোমল অনুভূতির লালনে দীনেশের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞান। 
পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিখগ্ডিত করার দুর্দান্ত শক্তির তিনি উপাসক। 
হুঃখে-দৈন্ে-অপমানে ক্রিষ্ট পরাধীন নরন'রীর বেদনায় তিনি ব্যথাতুর । 
তাই যে-ধ্বংস মহৎ স্থষ্টির পূর্ব-চন?, তা দীনেশ গুপ্তের কাছে প্রেয়। 
বিপ্লবের পথ তার কাছে ছিল বরণীয় শুধু নয়, রমণীয়ও । 

কঠোর ও কোমলের সমাবেশ বিপ্লবীর সততায়, কঠোর ও 
কৌমলের সমাবেশ রবীন্দ্রসাহিত্যে- সেই জন্যে বিপ্লবী-দীনেশের 
জীবনে রবীন্দ্রসাহিত্যের অত প্রভাব । 

দীনেশ মহাক্ষত্রিয়! দীনেশ বীরের মত পৃথিবীর সমগ্র সৌন্দর্যকে 
ভালবেসে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন । সে-সৌন্দর্যবোধই তাকে বন্ধনহীন 
সত্যের পানে নিয়ে গেছে । আলিপুর জেল থেকে থুকুদি'কে দীনেশ 
লিখলেন £ “ভালবাসা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস। যেযাকে 
ভালবাসে তার জন্তে প্রাণ দিতেও কি সে কুষ্ঠিত হয় কখনও ?""" 
ভালবাস! হিসেব জানে না--.আমাদের ভালবাসার গণ্ডি বড় সংকীর্ণ, 
বড়ই অল্প-পরিসর। একে বড় করতে হয়। স্বার্থত্যাগ সে সাধনায় 
প্রথম কথা । 

দীনেশের এ-সব কথা তার উপলব্ধ উক্তি । ভার চিঠিগুলো পড়ে 
মনে হয়, তরুণ দীনেশ 'প্রাজ্ঞে'র অনুভূতি নিয়েই বুঝি ভগবান বুদ্ধের 
কণ্ঠ থেকে নি কানে শুনেছিলেন £ 
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নিজের জীবনকে নিজের দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করে বিপ্লবের বেদীতলে 
আহুতি দিয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র । তার অবিচলিত নিষ্ঠা দিনে দিনে 
সুন্দর হয়েছিল। তীর এই দীক্ষা-তরুর মূলে জলসিঞ্চন করত 
রবীন্দ্রকাব্য, সে-তরুকে আলোক ও বাতাস দান করত রবীন্দর-দর্শন, 
সে-তরু যে-মাটির উপর ঠাঁড়িয়ে ছিল তার প্রতি রন্ধজরকে উর্বর 
করত সতীর্থ এবং পুরোষায়ী শহিদদের বন্ধুত্ব, ত্যাগ, বীর্য ও 
আদরশমগ্নতা ।-". 


বিপ্লবী বিনয় বন্ুর নেতৃত্বে দীনেশ ও বাদল রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ 
ঢুকে কারাধিপতি কর্নেল সিম্পসন্‌ ও অন্যান্য রাজপুরুষদের আক্রমণ 
করবেন স্থির হয়ে গেছে। লোম্যান্-হত্যার পর বিনয় বস্থ আত্ম- 
গোপন করে আছেন দলের শেল্টারে। তাকে রাখা হয়েছে মেটিয়া- 
বুরুজে রাজেন গুহ মহাশয়ের গৃহে । দীনেশ ও বাদলকে রাখ হয়েছে 
নিউ পার্ক শ্্রীটের (বর্তমান 'সার্কাস পোস্ট-অপিসে?র কাছে ) এক 
বাড়ির দ্বিতলে। মেটিয়াবুরুজ থেকে বিনয়কে রসময় শুর এব: নিউ 
পার্ক স্ত্রী থেকে দীনেশ ও বাদলকে নিকুঞ্জ সেন ট্যাক্সি করে খিদিরপুর 
পাইপ রোডের মোড়ে একই সময়ে নিয়ে আসবেন বলেও স্থির হয়ে 
রইল । সময়ের একটু এদ্রিক-ওদিক হবার উপায় নেই__কারণ, বিনয় 
বন্থুকে ধরবার জন্যে দশ হাঁজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা! কর। হয়েছে। 
পুলিশ এ-বাবদে যেন অর্ধেক রাজ্য বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত !-"" 


দীনেশ ও বাদলকে আনবার জন্যে যথাসময়ে নিকুগ্ত সেন নিউ 
পার্ক স্াটের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন যে, তরুণছয় 
দুঃসহ কর্মযাত্রার জন্যে তৈয়ের হয়েই কাব্যপাঠে মগ্ন! মৃভাপথে পা 
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বাড়াবার পূর্ব মুহূর্তে তপস্ানিবিড় কণ্ঠে দীনেশ পড়ে যাচ্ছেন £ 
“শুধু এইটুকু জানি-_-তারি লাগি 
রাত্রি-অন্ধকারে 
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে 
যুগাস্তর-পানে 
ঝড়ঝঞ্চা-বজপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে 
অস্তর-প্রদীপখানি ।৮ 
বাদল মন্ত্রযুগ্ধের মত শুনছেন সেই আবৃত্তি ।--"দীনেশ পড়ে 
যাচ্ছেন £ 
“যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি 
আকে নাই কলঙ্কৃতিলক।” 
দীনেশ আবার পড়ছেন ঃ 
“তার পরে দীর্ঘ পথশেষে 
জীবনযাজ্রা-অবসানে ক্লাস্তপদে রক্তসিক্ত বেশে 
উত্তরিব একদিন শ্রাস্তিহরা শাস্তির উদ্দেশে 
ছুঃখহীন নিকেতনে ।৮*, 
কিন্ত নিকুঞ্জ সেনের উপস্থিতি টের পেতেই তার৷ কাব্যগ্রন্থ গুটিয়ে 
রাখলেন। এবং অনায়াসে সৈনিকের ক্ষিপ্রতায় “এ্যাটেন্শীন্‌, হয়ে 
দাড়ালেন |... 


যাত্রা শুরু হল । 

নির্ধারিত ক্ষণে দীনেশ ও বাদলকে খিদিরপুর পাইপ রোডের 
মোড়ে নামিয়ে দিয়ে নিকুঞ্জ সেন চলে গেলেন । ঠিক পাঁচ মিনিট 
পর আর একটি টাক্সিতে রসময় শুর বিনয় ধন্ুকে সঙ্গে করে সেই 
স্থানে এলেন। 

নির্দিষ্ট কার্যক্রম মত বিনয় বস, অপেক্ষমাণ দীনেশ-বাদলের সঙ্গে 
মিলিত হলেন। রস্ময়বাবু দূরে দাড়িয়ে দেখলেন যে, মিনিট- 
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খানেকের মধ্যেই একটি চলম্ত ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে তারা তিনজনে 
উঠে বসেছেন ।".-উক্কাবেগে বীরত্রয়ীকে নিয়ে ট্যাক্সি উধাও হয়ে 
গেল। 


এর পরের ইতিহাস লোকচক্ষুর সম্মুখে ঘটেছে । তা! সবারই কিছু 
জানা । কিন্তু সে-ইতিহাস অর্থহীন--যদি ইতিহাস-ত্রষ্টা এই বিপ্লবীদের 
অন্তনিহিত শক্তির প্রেরণ1-উৎসকে খু'জে না দেখি। দীনেশ গুপ্তের 
গভীর মানসে “রবি'রশ্মির তরঙ্গ-বিকিরণ কি পরিমাণে ছিল, তার 
আলোচনা তাই অবান্তর মনে করলাম না। 


দীনেশ গুণ্ডের একটু পরিচয় 


দীনেশ গুপ্তের আরো পরিচয় অতি সংক্ষেপে এখানে দিয়ে রাখি । 
“সবার অলক্ষ্যে” গ্রন্থে তার ক্নকথা৷ বিশদভাবে লিখিত রয়েছে। 

লোম্যান্-নিধনকর্তী মেজর বিনয় বস্তুর নেতৃত্বে দীনেশ গুপ্ত ও 
বাদল গুপ্ত রাইটাস্্‌ বিল্ডিংস্‌ (ব্রিটিশ-সরকারের সাত্রাজ্য-পরিচালনার 
দুর্গ) আক্রমণ করেন ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর। কারাগারের 
ইন্সপেক্টুর-জেনারেল কর্নেল সিম্পসন্‌ সেই সংঘর্ষে নিহত হন, 
টয়নাম্নেলসন্‌ প্রমুখ আই-সি-এস রাজপুরুষগণ আহত হন। 
স্টেট্স্ম্যান্-পত্রিকা সে-যুদ্ধের নামকরণ করেন “৬০122091 
89001. যুদ্ধ-অন্তে বীরত্রয়ী পটাশিয়াম্‌ সায়ানাইড-এর “ঞ্যাম্পুল্‌ 
গিলে ফেলেন। তৎসত্বেও বিনয় এবং দীনেশ তাদের শেষ বুলেট্‌ 
নিজেদের মাথা লক্ষ্য করে তাক করেন। ফলে, সায়ানাইড-এর 
য্যাকশান্‌ তাদের দেহে ব্যর্থ হয়। আহত দীনেশ ও বিনয়কৃ্ণ 
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নীত হন। বাদল অবশ্য শুধু 
সায়ানাইড্‌ খেয়েছিলেন । তিনি তাই ঘটনাস্থলে মৃহূর্তে দেহত্যাগ 
করেন। বিনয়কৃষ্ণের হাসপাতালে, ১৩ই ডিসেম্বর অমর মৃত্যু লাভ 
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হয়। দীনেশ সুস্থ হতেই আলিপুর সেণ্ট ণল-জেলে স্থানাস্তরিত হন। 


১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই দীনেশ সগৌরবে ফাসির মঞ্চে আরোহণ 
করবেন ।:*. 


দীনেশ গুপ্ত শুধুমাত্র শৃত্যুহীন শহিদ” নন, তার মত সফল 
সংগঠক বিপ্লবীদের ইতিহাসেও অধিক নেই । মেদিনীপুরে পবি. ভি. 
বিপ্রবী-দলের শাখা তিনিই পত্তন করেন। তীর আদর্শে, প্রেরণায় ও 
শিক্ষায় শিক্ষিত বিপ্লবীরাই তিন-তিনটি জিলা-শাসককে নিধন করে 
মেদিনীপুরে ইংরেজ-শাসন তৎকালে বিকল করে দিয়েছিলেন । ফাঁসির 
রজ্ছু গলায় পরে তারই অন্থুগামী প্রচ্োং-রামকৃষ্ধ-ব্রজ-নির্লজীবন 
ফাঁসি গেলেন, তারই মন্ত্রে দীপ্ত অনাথ পাঁজা। ও মুগেন দত্ত সন্মুখ-যুছধে 
প্রাণ দিলেন। দীনেশ গুপ্তের “বিপ্লবী-মেদিনীপুর' সে-যুগে শৌর্ষের 
ইতিহাসে একটি অমূল্য অধ্যায় সংযুক্ত করে গেছে। 

এছাড়া দীনেশ ছিলেন দক্ষ ব্েচ্ছাসৈনিক। সুভাষচন্দ্র-প্রতিষ্টিত 
“বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনী"র তিনি ক্যাপ্টেন। মেজর সত্য গুপ্তের 
তিনি প্রিয় অফিসার, নিয়মানুবতিতা-রক্ষায় অদ্বিতীয় ।... 


দীনেশ গুপ্তের আরো দিক ছিল। তিনি শুধু জাত-সাহিত্যিক 
নন, ছিলেন ধ্যানস্থ এক সাহিত্য-ভিজ্ঞান্থও। জেল থেকে লিখিত 
তার পত্রাবলী রূসোত্তী তো বটেই, দার্শনিক-তত্বে এবং গভীর 
উপলব্িদিতেও সমুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কিশোর দীনেশের উপর 
কত সহজভাবে নিরন্তর বহমান ছিল, তা স্-যুগের “বেণু-সম্পাদক 
শ্রীভূপেন রক্ষিত-রায়ের সঙ্গে তার একদিনের আলোচনায় সম্যক 
বিধৃত, এবং উপরোক্ত প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশিত | 
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অতীতের পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধতি 


এখানে “আনন্দবাজার পত্রিকা” থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া 
হচ্ছে। এর উদ্দেশ্ত হল, আজকের পাঠকদের আমরা আজ থেকে 
চল্লিশ বছর পূর্বেকার বাঙলা, তথা ভারতবধে নিয়ে যেতে চাই । কারণ, 
ব্রিটিশ-শাসন-পিঞ্জরে আবদ্ধ, ভয়ে ও ত্রাসে জর্জরিত, এবং নিষ্ঠুর 
ও নির্মম অত্যাচারে পিষ্ট দেশবাসী কিজাবে বিপ্লবীদের তংকালে 
গ্রহণ করেছিলেন, তার কিছু পরিচয় এই উদ্ধু তিগুলো৷ বহন করে। 


॥ আনন্দবাজার পক্ত্িক! ॥ 
[ মঙ্গলবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ ) ইং ৯-১২-৩* ] 
গুলির আঘাতে বাঙলার কারা-বিভাগের 
ইন্মপেক্টর-জেনারেল নিহত 


গতকল্য বেল! ১২টার সময় কলিকাতার বুকের উপর রাইটার্স্‌ 
বিল্ডিংয়ে এক বিষম ছুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। 
৩ জন বাঙ্গালী যুবক বাঙ্গলার কারাগার-বিভাগের ইন্সপেক্টর-জেনারেল 
লেপ্টেম্তাণ্ট কর্নেল সিমসনকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে । 

বেলা ১২-১৫ মিঃ-১২-৩০ মিনিটের মধ্যে ৩ জন বাঙ্গালী যুবক 
কারাগার-বিভাগের ইন্সপেক্টরজেনারেলের অফিসে (রাইটার্স 
বিল্ডিং) আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্নেল সিমসন তখন তীহার খাস 
মুন্সির (পারসন্াল এ্যাসিস্টাণ্ট ) সঙ্গে তাহার অফিসে বসিয়া কথা৷ 
বলিতেছিলেন। যুবকত্রয় তাহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ ব্যক্ত 
করিলে চাপরাশী তাহাদিগকে উপরোক্ত কারণে অপেক্ষা করিতে বলে 
এবং কি কাজের জন্য তাহারা দেখা করিতে চায়, তাহ! যথারীতি এক 
টুকরা কাগজে লিখিয়া দিতে বলে। কিন্তু যুবকগণ ইহা! করিতে 
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অস্বীকৃত হয় এবং তাহাকে .এক পার্থ ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করে 
এবুং দ্রুত গতিতে কর্নেল সিমসনের প্রতি ৫৬ বার গুলি নিক্ষেপ 
করে। গুলির আঘাতে কর্নেল সিমসন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত 
হন ।:., 

কর্নেল সিমসনের ঘর হইতে বাহির হইয়া! আততায়ীরা' বারান্দ। 
দিয়া চলিয়া আসে। দৌড়িবার সময় তাহারা অফিসগুচলর কাঁচের 
জানালায় এবং সিলিং-এ গুলি করিতে থাকে । রাজন্ব-সচিব মিঃ 
মারের অফিসের জানালায় গুলির চিহ্ৃ-রহিয়াছে। মিঃ জে. ডব্লিউ. 
নেলসনের অফিসে গুলির চিহ্ন রহিয়াছে । 

অতঃপর তাহারা পাসপোর্ট অফিসে প্রবেশ করে এবং একজন 
আমেরিকানকে গুলি করে। কিন্তু গুলি ব্যর্থ হয়। কোন চাপরাশীর 
গায়ে গুলি লাগে নাই। 

অতঃপর আততায়িগণ নেলসন সাহেবের ঘরে প্রবেশ করে এবং 
তাহার উরুদেশে গুলি করে। তাহার আঘাত গুরুতর নহে ।-*" 


॥ শেষ খবর ॥ 


শেষ খবরে জানা যায়, একজন আততায়ী আত্মহত্যা করিয়! 
মরিয়াছে, অপর ছুইজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় অবস্থান করিতেছে । 
একজনকে বিনয়কৃঞ্ণ বন্থ বলিয়া! নিশ্চিতরূপে জান। গিয়াছে । সে 
নাকি এই মর্জে এক মৃত্যুকালীন জবানবন্দী দিয়াছে যে, সে-ই বিনয়- 
কৃষ্ণ বস্থু এবং সে-ই মিঃ লোম্যানকে হত্যা করিয়াছে । আততায়িগণ 
তিনজনই ইউরোপীয় পোশাকে ভূষিত হইয়াছিল। বারান্দা! দিয়া 
গুলি করিতে করিতে অগ্রসর হইবার সময় উহার বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি 
করিতেছিল !"" 


[ মঙ্গলবার, ২২শে আষাঢ়, ১৩৩৮) ইং ৭-৭-৩১ ] 


॥ মঙ্গলবার প্রাতে দীনেশ গুপ্তের 
ফাসি হইয়া গিয়াছে ॥ 
সোমবার শেষরাত্রিতে দীনেশ গুপ্তের ফাসি হইয়া গিয়াছে । 
মঙ্গলবার প্রাতে কলিকাতার প্রতি রাস্তার মোড়ে বনু পুলিশ 
মোতায়েন দ্রেখা যায়। ইহা হইতেই প্রবল অনুমান হয় যে, ফাসি 
হইয়। গিয়াছে। 


॥ মাতার নিকট শেষ পত্র ॥ 
আলিপুর সেন্ট্রাল জেল 
মা, যদিও ভাবিতেছি কাল ভোরে তুমি আসিবে, তবুও তোমার 
কাছে না লিখিয়া পারিলাম ন|। 
তুমি হয়ত ভাবিতেছ, “ভগবানের কাছে এত কাঁতর প্রার্থন৷ 
করিলাম, তবুও তিনি শুনিলেন না! তিনি নিশ্চয়ই পাঁধাণ, কাহারও 
বুকভাঙ্গ।৷ আর্তনাদ তাহার কাছে পৌছায় না ভগবান কি, আমি 
জানি না, তাহার স্বরূপ কল্পনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু 
তবুও এ-কথাট। বুঝি, তাহার স্থষ্টিতে কখনও অবিচার হইতে পারে না। 
তাহার বিচার ঘরের দ্বার চিরকাল খোলা, নিত্যই তাহার বিচার 
চলিতেছে । তীহার বিচারের উপর অবিশ্বাস করিও না, সন্তষ্ট চিত্তে 
মাথা পাতিয়া নিতে চেষ্টা কর। কি দিয়া যে তিনি কি করিতে চান, 
তাহা আমরা বুঝিব কি করিয়া ?.-. 


তোমার নম 
( দীনেশ গুপ্ত) 
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[ বুধবার, ২৩শে আষাঢ়, ১৩৩৮; ইং ৮-৭-৩১ ] 
॥ দীনেশের কাসি ॥ 
(সম্পাদকীয় ) 

বিশ বছরের বালক দীনেশ ফাসি-কাষ্ঠে প্রাণ দিল। কৌতুহলী 
বালক যেমন নৃতন খেলন। ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া গ্রহণ করিতে লালায়িত 
হয়, অসীম রহস্যময় মৃত্যার সহিত মুখোমুখি দাড়াইতে ভাহার তেমনি 
সাধ হইয়াছিল । মাতাঁ-পিতা নেেহণীল। ভ্রাতুজায়া সকলকে সে এই 
বলিয়া প্রবোধ দিতে চেগ্টা করিয়াছে, মৃত্যু ভয়ঙ্কর নহে, সে 
মরণমালা ! মরণমাল! গলায় পরিয়। মরণজয়ী জীবনের জয়োল্লাসে 
চলিয়া! গেল !."" 

অনেকে মনে করিয়াছিল, অন্তত প্রাণভিক্ষা দিয়া গভর্ণমেণ্ট 
জনমতের প্রতি কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন। হাইকোর্টের 
বিচারপতি বাকল্যাণ্ডের মন্তাব্যে এই আঁশ! দৃঢ় হইয়াছিল । কিন্তু চরম- 
দণ্ডের ভন্যথ! করিতে গভর্ণমেন্ট স্বীকৃত হইলেন না । অসহায় জাতি__ 
তদপেক্ষা নিরুপায় মাতার অশ্রুসিক্ত আবেদন ব্যর্থ হইল! দীনেশ 
বাঁচিল না__তাহাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা কর! গেল না । খেদখিপ্ 
নৈরাশ্টের দীর্ঘশ্বাস একটা জাতির পঞ্জর-পিঞ্তর কীপাইয়া শূন্যে 
মিলাইয়া গেল,কম্পিত অধরোচ্টে কি কথা মৌন রহিয়া! গেল ; বোবা 
গেল না! কেহ কি বুঝিবে? 
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সশল্গ-বিপ্রর-_-১২ 


[ বৃহস্পতিবার, ২৪শে আষাঢ়, ১৩৩৮) ইং ৯-৭-৩১ ] 
॥ দীনেশ গুপগ্ডের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥ 
কর্পোরেশনের সভা স্থগিত 

স্বকীয় আদর্শের অনুসরণে জীবন উৎসর্গকাঁরী দীনেশচন্দ্র গুপ্তের 
ফীসিতে ছুঃখ প্রকীশ করিয়া গতকল্য বুধপার কলিকাতা কর্পোরেশনের 
একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং তাহার শ্মতির প্রতি শ্রদ্ধা গুর্শনার্থ 
কর্পোরেশনের সভা আগামী শুক্রবার পর্যন্ত স্থগিত রহিয়াছে । 

শোকম্ৃচক প্রস্তাবটি উঠিবার পর ইন্ছদী সদস্যগণ বাঠিরে চলিয়া 
যান। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর তাহার! ফিরিয়া আসেন এবং সভা 
স্থগিত রাখার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। একজন মনোনীত 
হিন্দু সদস্য এবং একজন মুসলমান সাস্তও তাহাদের সঙ্গে যোগ 
দেন। 

প্রস্তাবটি সম্পর্কে মেয়র ডাক্তার বিধান রায় বলেন £ 

**."হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ বাকল্যাগ্ড রায়ে বলিয়াছেন যে, 
তাহার মতে এই যুবক আত্মন্বার্থ বা গ্রতিহিংস! চরিতার্থ করিবার জন্য 
এই কাধ করে নহে । প্রকুতপক্ষে বিচারপতি বাকল্যাণ্ড ৯তিহাসের 
রায়ই লিখিয়াছেন। ইতিহাসে আমর! এমন অনেক কাহিনী পাঠ 
করিয়াছি, যাহারা এক সময় এরপ কার্ধষের জন্য দণ্ডিত হয়, পরবর্ী- 
কালে তাহারাই আত্মোংসর্গকারী বীর বলিয়া পৃ পায়। 

সুতরাং এই যুবক তাহার আদর্শের অনুসরণে যে অবিচলিত সাহস 
দেখাইয়াছে, আনুন, আমরা! সকলে তৎগ্রতি শ্রদ্ধা গ্রদর্শন করি।” 

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া! প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন ।-. 


৩৩৮ 


[ শনিবার, ২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৮7 ইং ১১-৭-৩১ ] 
॥ দীনেশ গুগ্ডের কাসি ॥ 
বাঙ্গলার সর্বত্র বিক্ষোভ 

বাগেরহাট £ শ্রীযুক্ত রণদাকান্ত রায় চৌধুরির সভাপতিত্বে ৮ই 
তারিখে এক জনসভ। হইয়াছে |". 

কান্দি: ৯ই তারিখে কান্দিতে হরতাল হইয়াছে । 

বরিশাল : ডাক্তার আনন্দমোহন রায়ের সভাপতিত্বে অশ্বিনী- 
কুমার হলে এক সভা হয়।**" 

করিদপুর : ছাত্ররা এক বিরাট মিছিল বাহির করিয়াছিল । বাবু 
দীনেশচন্দ্র সেন উকীলের সভাপতিত্বে এক সভা। হয়|" 

ময়মনসিংহ £ ময়মনসিংহ দেল ছাত্র-সমিতির উদ্ভোগে এক 


সভা হয়। শ্রীযুক্ত হরনুন্দর চক্রবতি সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 
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বিনয় বসুর পলায়ন 


বিনয় বসুর “পলায়ন” মানে তার বন্ধু, সতীর্থ এবং বিপ্লবের পথে 
অভিন্ন-যাত্রী সুপতি রায়ের পলায়ন। এ-ব্যাপারে সুপতি রায়ের 
কৃতিত্ব গুপ্ত-সমিতির ইতিহাসে একটি অমুল্য অধ্যায় । আমরা এখানে 
তার কিছুটা “বিপ্লবতীর্ঘে নামক গ্রন্থ থেকে তুলে দিলাম । এই 
অংশ 'বিপ্রবতীর্ঘের গ্রন্থকার স্ুপতি রায়ের কাছ থেকেই সংগ্রহ 
করেছিলেন ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে । 


*৩০শে আগস্ট, ১৯৩০, দুপুরের দিকে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এলো । 
ঝড়-জলের প্লাবনে রাস্তাঘাট শুন্য । এমন অময় ছুটি প্রাণী ছাতা মাথার 
থাক। সত্বেও প্রচণ্ড বর্ষণে অসম্ভব ভিজে-ভিজে পথ চলছেন। স্ুপতি 
রায়ের সাধারণ বেশ। তীর পশ্চাতে বিনয় বোস --পরনে ছেড়। 
লুডি, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, মাথায় নোংরা একট। গামছা জড়ানো । 
মুসলমান-কৃবকের পরিস্ছাদে বিনয়কে চেনা যাচ্ছিল না “বিনয়” বলে। 
কিন্তু তার আভিগ্াত্যপূর্ণ চেহারার ছাপ ওতে সম্পূর্ণ লুকারনি। সন্ধা! 
তখনও নামেনি তবু সর্বপৃখিবী অঝোর বধণে ও পুঞ্জীভূত মেছচ্ছায়ায় 
আধারাচ্ছন্ন। 

“দোলাইগপ্জ রেল-স্টেশানের সন্নিকটে একট পোঁড়ো-বাড়িতে 
বিনয়কে বসিয়ে সুপতি ছু'খানা টিকিট কেটে আনলেন। গাড়ি 
আসার পূর্ব মুহুতে তার! প্ল্যাট্কর্মে গিয়ে হাজির। ঢাকা থেকে 
নারায়ণগঞ্জ-মুখী গাড়ি পৌঁছল এসে স্টেশানে। পুদিশ তচনচ্‌ করে 
সার্চ করল গাড়িটা, কিন্তু ঝড়-জলের দাপটে প্ল্যাট্কর্মের উপর তার! 
নজর দিল না। পেছনের গাড়িগুলোর তালাঁশি হয়ে যেতেই বিনয় ও 
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সুপতি একটা কামরায় উঠে গেলেন। সে-কামরায় অনেকগুলো 
ঢাকা-বিশ্ববিদ্ভালয়-প্রত্যাগত নারায়ণগঞ্জের ছাত্র গুলজার করছিল। 
ন্ুপতি তাদের মধ্যে গিয়ে বসলেন । বিনয় পাশের বেঞ্চে এক কোণে 
নিরীহ গ্রাম্য-মুসলমানের ভঙ্গিতে মাথ। গু'জ্রে পড়ে রইলেন |” 

( “বিপ্লবতীর্থে, পৃঃ--১*০-১০১) 


স্পতি-বিনয় চাসারা স্টেশনে নেমেছিলেন। তাঁদের নানাবিধ 
পাহায্যের জন্য দলের ছেল্রো নান। রোল্-এ নানা স্থানে কাজ করে 
যাচ্ছিলেন। ঢাক থেকে পালাবার সময় নেপাল নাগ, বিনয় বস্তু 
( ছোট ), বঙ্গেশ্বর রায়, বকুল দাশগুপ্ত যথানিদিই্ট কাছ করে যান। 
নারারণগঞ্জে বিনয় এলে দলের ছেলের! সুপতি রায়ের আদেশ মত 
নিজেদের ডিউটি-পোস্টে অবস্থান করেন। রাত্রিটা দলেরই কর্ম 
গিরিজা ও অমিয় সেনদের বাড়িতে বিনয়কে রাখা হয়। পরদিন 
স্থপতি তাকে নিয়ে কি অদ্ভুত কৌশলে বিভিন্ন পোশাকে, ভীষণ ঝড়- 
বাদলে, নৌক। করে ত্রিপুরা জেলায় “বিবনন্দী” নামক স্থানে এলেন-_ 
এবং স্টিমারে উঠে কি করে ভৈরব পৌঁছলেন তার বর্ণনা এখানে আর 
দিলাম না। ভৈরব থেকে তাদের কলকাতা! সফর বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
“বিপ্লবত'থে” থেকেই তা তুলে দিচ্ছি ঃ 

ভৈরব পৌছেই সুপতি রায় বুঝলেন যে, পুলিশের দৃষ্টি সেখানে 
সচল। ইতিমধ্যে সুগতি ভার জমিদারবাবুর পোশাকটি বদলে আবার 
মুসলমান-চাখীর বেশ পরে নিয়েছেন । 

ভৈরব স্টেশানে কলকাতার টিকেট পাওয়া গেল না । বাধ্য হয়ে 
ছু'খানা মৈমনসিংহের টিকিট কেটে ছুই বন্ধু পায়ে হেটে আট মাইল 
এগিয়ে এসে নগণ্য একটা! স্টেশানে গাড়ি ধরলেন । গ'্ড কিশোরগঞ্জ 


শা শপে শা শশা অপ ম্পামপা পাসসীপস্প্প াশিসিসপপ 


দ্রষ্টুব্য ঃ “বিপ্লবতীর্থে" পুস্তকে স্থপতি রায়ের ছদ্মনাম লিখিত আছে 
ন্থুশান্ত'। এখানে আমল নামই দেওয়া হল। 
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আসতেই মহাবিপদ । পুলিশের বিরাট বাহিনী সবগুলি ট্রেন 
সাড়ম্বরে তালাশি করছে । বিনয়দের গাড়ি প্র্যাট্ফর্মে পৌছতেই 
কামরায়-কামরায় পুলিশের দল ঢুকে যেতে লাগল । স্ুপতি প্রমাদ 
গনলেন । বিনয়কে বসিয়ে রেখে তিনি তড়াক্‌ করে প্র্যাট্ফর্মে 
নেমেই একজন টিকিট কালেক্টরের কাছে গিয়ে মিনতির সুরে বললেন £ 
“বাবু ফুলিশ্‌ ! আফ.নের ফাও ছুইডা দরি_ বাচান বাবু, বাচান !” 

টিকিট কালেক্টর কিশোরগঞ্জেরই লোক। সরল বিশ্বাসী 
মুসলমানটির আবেদনে একটু আশ্চর্য হয়ে সে বলল £ প্পুলিশ- 
তাতে তোর কি?” 

স্পতি £ “হুজুর, আমাগে। টিকস্‌ নাই। ফুলিশ তো বাইন্দ! 
নিবো । বাবুকত্তা, আফ.নারে টেহাডা দেই, ছুইডা টিকস্‌ কইরা! 
দেন ।” 

টি-কা ; “কি কাণ্ড? পুলিশ বাধবে কেন তোদের? গাধা 
কোথাকার ! যা গাড়িতে যা। ও পুলিশ তোদের জন্য নয়।” 

টিকিট কালেক্টরের প1! ছ'টো৷ জড়িয়ে ধরে, চোখের জল সত্যি 
বের করে স্থপতি বললেন £ “ন। বাপজান, ফুলিশ. গুতাইবো। 
আপনি ধর্মের বাপ, টিকস্‌ কইরা দেন। আল্লার কসম্‌।” 

টিকিট কালেক্টরের দয়া হল। ভাবল, গ্রামের নিরীহ কৃষক তো 
_-সত্যি ভয় পেয়েছে এত পুলিশ দেখে । বলল £ “কোথায় যাবি ?” 

“বাবু, কলে কাম কইরতে যামু। যেইহানে খুব বড় কল 
আছে, হেইহানকার টিকস্‌ দেউখান ।” 

“কোথাকার কল? কি কল রে?” 

“এই যে বাবু, বড় বড় কল? যেইহাঁন থনে হুড়ৎ কইর! 
ছুতি-গামছ বাইর অয় !? 

টিকিট কালেক্টরের হাঁসি পেল। বলল £ “বুদ্ধির টেকি-__ 
কাপড়ের মিলে কাজ করবি বুঝি ? 

একগাল হেসে স্থপতি বললেন £ “আইগা কন্তা' ঠিক 
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কইছেন। আফ.নার ইংরাজিনবিস__আমরা মুখখু মান্ুষ_অত 
জানি নাকি ?” 

“তা কোথায় যাবি ?” 

“-_খু-উ-ব বড় কল যেঈহনে ৮ 

“টাকা আছে কত ?” 

“_অনেক আইগা |” 

«_কত ? 

“__হাঁতাইশ টেহ1 কত্ত! ।”__বলেই যাক থেকে সাতাশটি টাক। 
বের করে দিলেন সুপতি। টিকিট কালেউউরের হাতে দিতে দিতে 
বললেন £ “গইন। নেন, বাবু” 

টিকিট কালেক্টর “অনেক টাকাঁ'র দৌড় সাতাশ টাকায় দেখে 
আবার হাসল। এবং সত্যি দয়াপরবশ হরে টিকিট-রুম্‌ থেকে 
ছ'খানা কলকাতার টিকিট কিনে আনল। ফেরত টাকা হাতে 
দিতে গেলে সুপতি বললেন £ প্বাবু, বাচাইলেন। খোদা আফ.নার 
বাল! করবে । এ টেহ| কয়ডা আফ নে নেন | 

“তোরা খাবি কি পথে £” 

তাড়াতাড়ি পোটল৷ দেখিয়ে একগাল হেসে স্থপতি বলেন £ 
“বাবু-_পেওয়াইজ, মুড়ি কাচামরিচ আছে ইডার মদ্দে | 

টিকিট কালেক্টর নিজের জন্য সামান্ত রেখে স্থুপাতিকে কিছু টাঁকা 
ফেরত দিয়ে বলল £ “যা, প্র্যাট্ুফর্মের ঘরে গিয়ে বসে থাক । গাড়ি 
এলে তুলে দেব।” 

স্থপতি তাড়াতাড়ি বিনয়কে টিকিট কালেক্টরের কাছে ডেকে 
এনে বলল £ “কত্তা, আফনে আমাগো হেই গরে ডুকাইয়া দেন__ 
ফুলিশ, নাইলে মারবো 1” 

টিকিট কালেক্টর গুদের তৃতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং-রমে ঢোকানয় 
পুলিশের কোন সন্দেহ হল না। তার গাড়িগুলো তখন পুর্ণোছ্যমে 
সার্ট করছে। ওয়েটিং-রুমে ঢুকেই বিনয় গামছামুড়ি দিয়ে শুয়ে 
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পড়লেন । বিকারহীন, নিশ্চিন্ত একটি মান্ুষ !.""স্থপতি বিড়ি ফু'কছেন 
( কখনে। বিড়ি-সিগ্রেট তিনি খান ন| )__আর মিট্মিট করে তাকিয়ে 
দেখছেন পুলিশের কাণ্ড ।---এবার পুলিশ ঢুকল বিনয়রা ট্রেণের যে- 
কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, সেই কামরায় !*" "স্থপতি মনে- 
প্রাণে জাতির ভগবানকে প্রণাম জানালেন । 

কলকাতার গাড়ি এসে যেতেই টিকিট কালেক্টর স্ুপতিদের 
নিয়ে ইন্টারক্লাসে উঠিয়ে দিল, এবং গার্ডকে বলে দিল যে, এ লোক 
ছু'টি তারই গ্রামবাসী নিরীহগোছের ভালমাহ্থষ, ওদের যেন জগন্নাথ- 
গঞ্জে পৌছে দেওয়। হয় একটু দেখেশুনে । 

স্থপতি তো কিছুতেই কামরায় টুকবেন না! বলেন £ “কনা, 
এইডা তে! বাবুগে। গাঁড়ি__এইডায় উঠলে মাইর খামু।” 

গার্ড সাহেব বলল £ “আরে ব্যাটা ওঠ--কেউ মারবে না।” 

_-আইগ! সরম লাগে। ডর করে। ফার্তাম না।” 

গার্ড কপট-ক্রোধে বললেন £ “তবে সাহেবদের গাড়িতে তুলে দেব 
_ এ সেকেওড ক্লাসে !” 

স্থপতি কাতরভাবে বলল £ “না না, বাবুসায়েব ! মাইর কালাইব 
সায়েবরা |” 

“তবে ওঠ. এই গাঁড়িনে। ভয় কি? আমি তো তোদের 
নিয়ে যাচ্ছি ।” 

স্পতির ইচ্ছা ছিন ন। ৯"০ারকলাসে খাবার, কারণ, শেখানকার কম 
ভিড়ে ধরা পড়বার আশঙ্কা অধিক | কন্ত এখাওা। বাসা হু ভারা 
দু'জনে ইণ্টারে উঠে বললেন। বিনর়কে বেপ্ের উপর না-বপিরে 
মেদোতে বসান হল । বিনয় মাথা মুড়ি দিয়ে ওয়ে রঈলেন। স্বাস্থ্য 
পূর্ণ সুশ্রী তার রূপ-_গারের রঙ ফস ভাকে গেঁ়ো-মুসনমানরূণে 
চালিয়ে নেওয়া যুস্কিল। মাথা-ধরার অদ্ুহাতে গামছা!'কাপড মুড়ি দিয়ে 
পড়ে-থাকবার ব্যবস্থা তাই তার জন্যে প্রশস্ত ।-সুপতি দাঁড়িয়ে 
রইলেন। গাড়ি মেমনসিংহ স্টেশানে আসতেই গুটিকয় পুলিশ- 
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অফিসার এসে এ কামরায়ই ঢুকল । তার! জগন্নাথগঞ্জের কাছাকাছি 
যাবে। সুপতির টিকিট করা ছিল। মৈমনসিংহ স্টেশানে নামবার 
প্রয়োজন নেই। কিন্তু পুলিশ-অফিসারগুলোকে দেখে তার অ্বস্তি- 
বোধ হল। স্টেশান-ঘরের দেয়ালে যে বিনয় বস্থুর ছবি-সমেত 
পুরস্কার-বিজ্ঞপ্তি বড় বড় পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, সে বিনয় বস্ত্র যে 
তারই পায়ের কাছে নির্ভাবনায় শুয়ে আছেন !.--একটি অফিসার প্রশ্ন 
করে £ “ওটা শুয়ে কেন রে ?” 

“হুজুর কলা, মাথার বিষে পইড়া আছে ।» 

“তুই দাড়িয়ে কেন ?” 

“-আইগা, বাবুগো জাগায় বমু কেমনে ?” 

“ও, আচ্ছা, থাক্‌ দাড়িয়ে ।” 

পুলিশ-অকফিসারবৃন্দ আরাম করে বসে কথাবার্তা শুরু করল। 
প্রসঙ্গ__বিনয় বনু, লোম্যান্, হড়সন, এনাকিস্ট. গান্ধী, সাহেবস্ুবা। 
নভাষ, চাকুরি ইত্যাদি হরেকরকম বিষয়। কিন্তু সকল কথাই ঘুরে- 
ফিরে ২৯শে আগস্ট-এর সেই রক্তক্ষরিত-সংঘটনাকে কেন্দ্র করে 
গুগ্রিত হতে থাকে ।-""স্ুপতি-বিনয়ের মজা লাগে! কিন্তু সুপতির 
বুকও কাপেকি জানি, কিসে কি হয়! তবে স্থপতি রায়ের দেহ ও 
মনের প্রতি অণু অত্যন্ত এলাট, অতি সভাগ ।**" 

ভরগন্নাথগঞ্জ এসে স্থপতি ও বিনয় সহজেই স্টিমারে উঠতে 
পারলেন। পুলিশের লোক থাকা সত্তেও তাদের কেউ সন্দেহ করল 
না। স্টিমারে উঠেই বাট্লারের কাছে গিয়ে স্থপতি বললেন £ 
“ভাগছাব, আমরা মুছলমান, আম্তারে কিছু খাওয়নের বন্দোবস্ত 
কইরা দেউহাইন__বা লাগে দ্রিতাম।” 

বাটলার যখন জানল যে, এরা তার ভিশার লোক, তখন সে 
তাদের বলল খালাসীদের কাছে গিয়ে বসতে । 

স্থপতি ই “ভাইছাব, আমরা মুখ খু মানুষ চিনা যাইতে ফার্তাম 
না। আফনে আম্রারে দিয়া আওহাইন।” 
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বাটলার খালাসীদের কাছে তাদের ছু'জনকে দিয়ে এলো । এবং 
এ-ও বলে এলো! যে, ওর! তার দেশবাসী, “৮৭৩ তারই সঙ্গে । 

স্ুপতি ট"দাক থেকে বিড়ির বাগ্ডিল খুলে খালাসীদের মধ্যে বিতরণ 
করলেন এবং শ্রমে বোকার মত নান প্রশ্ন করে বেশ জমিয়ে তূললেন। 

বিনয় কিন্তু ততক্ষণে মাথাধরার অঞ্জুহাতে গামছ্থামুড়ি দিয়ে 
খালাসীদের মধ্যে শুয়ে পড়েছেন। কিছু পরে 4" জাহাঞ্ দেখবার 
ছল করে আড্ডা ছেড়ে উঠে এলেন। নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে ঘুরে দেখতে 
লাগলেন পুলিশের ব্যস্ততা । 

স্টিমার দুর্দান্ত গতিতে ছুটে চলছে সিরাজগঞ্জের দিকে । স্থপতি 
দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন জলের বুকে তার চাকার দাপাদাঁপি। গতির 
মূলেও এই দাপাদাপি। কিন্তু দীসত্বস্বখে-সুখী ভারতবাসীর মনের 
চাকায় এ-দাঁপাদাপি নেই। তাই গতিহীন জাতির জীবন ।"*" 

অনেকক্ষণ পর বিনয়ের কাছে ফিরে এসে স্থপতি দেখলেন যে, 
বন্ধু নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাচ্ছেন। একি মানুষ, না আত্মভোল। 
তরুণ-ভোলানাথ 1.--বিনয়ের ঘুম না-ভাভিয়ে সুপতি গেলেন বাটুলারের 
কাছে। বললেন ; “ভাইছাব, খাওয়নের আর কত দেরি? একটু 
হকালে অইলে বালা অয়. । ফ্যাট জইল। যাইবার লাগছে ।” 

বাটলার বলল :ছুস্রা মিএগরে ডাইকা। আন, দিমু অহনি খাইতে ।” 

সুপতি রার বিনয়-সহ ফিরে আসতেই বাটলার উভয়কে তার 
ঘরে নিয়ে খেতে দিল। পরম পরিতৃপ্তিতে ছুই বন্ধু আজ তিনদিন 
পর এই প্রথম ভাত খেলেন।.*" 

স্টিমার পিরাপ্রগণ্ভ ঘাটে লাগতেই নোংরা-কীথায় জড়ানো ছু'টি 
বিছানা কীধে করে ছুই বন্ধু ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে গিয়ে ট্রেনে উঠে 
পড়লেন। পুলিশের যত তর্থী ভদ্রবেশী যুবকদের উপর চলছিল-- 
সাধারণ গ্রাম্য-মুসলমানের বেশে হেড়াকাথার বিছানা কাধে যে 
ছঃসাহসী বিনয়কৃষ্ণ বস্থ পালিয়ে যাচ্ছেন, তা তাদের কল্পনায়ও 
ছিল না।.*"বাকি পথে ঈশ্বরদি-স্টেশানে পুলিশের কিছু উপদ্রব 
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হলেও বিনয়-সুপতি একটানে চলে এলেন দমদম, এ সিরাজগঞ্জ- 
প্যাসেঞ্জারে। শিয়ালদহ না-নেমে দমদম থেকেই কলকাতা যাওয়া 
স্থির ছিল__কাঁরণ, শিয়ালদহ স্টেশান তখন ভীষণ গরম হয়ে আছে 
পুলিশের তৎপরতায় । তাছাড়া দিনের আলোর গাড়ি পৌছবে 
শিয়ালদহ__তখন বিনয়ের মত একটি সুপুরুষ (ধার আবক্ষ-মুতিসহ 
পোস্টার স্টেশানের গায়ে গায়ে ছড়ানে। ) যতই নোংরা! পোশাক পরে 
চাষীর ছদ্বেশ গ্রহণ করুন না কেন__কলকাতার সুদক্ষ “আই-বি, 
পুলিশের কাছে তার ধর! পড়বার আশঙ্কা কম নয়।**" 

(“বিপ্রবতীর্থে” পৃঃ-১০৪-১০৯) 


স্ুপতি রায়ের কাজ শেষ হয়নি। পার্টির কলকাতা-কেন্দ্র 
থেকেই তার উপর ভার দেওয়া হয়েছিল ঢাকার নিদিষ্ট য্যাকৃশান্টি 
পরিচালনা করার। “বি. ভি.-র য্যাকৃশান্-ক্কোয়াড থেকেই এই 
কাজের জন্য স্থির কর হয়েছিল বিনয়কৃষ্ণকে । অধিকন্ত স্ুপতিকেই 
দায়িত্ব দেওয়! হয়েছিল গুয়োজনে বিনয়কে দল-নেতারদের কাছে 
সঙ্গোপনে পৌছে দেবার । এই সুকঠিন দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি 
ছিলেন সুপতি রাঁয়। তার উপর নেতাদের আস্থা ছিল অপরিসীম । 
মন্ত্রগুপ্ডি, মানেই স্ুপতি রাঁয়, “স্ুপতি রাঁয় মানেই মন্ত্রগুপ্তি-_ এটা 
“বি. ভি.-র এক প্রবীণ নায়কের উক্তি । 

স্ুপতি রায়ের কাজ তাই এ-ক্ষেত্রে সমাপ্ত হবে বিনয়কে 
কলকাতায় অবস্থিত দল-নেতাদের কাছে পৌছে দেবার পর । 


সাত নং ওয়ালিউল্লা লেন। কলকাত। ওয়েলেস্লি-স্কোয়ারের 
উত্তরদিকের একটি গলির উপর ক্ষুদ্র এ দোতলাগৃহ । পধোঁতলার চার- 
দিক উচু প্রাচীরে ঘেরা । সম্মুখে প্রাচীর-অত্যন্তরেই বিস্তৃত জায়গ!। 
সেখানে কতকগুলে! বড় বড় শেড্‌_ রিক্সা! ও ট্যাক্সির গ্যারেজ-রূপে 
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তাদের ব্যবহার হয়। রিক্সাদি সারাই করানর নানা ব্যবস্থাও আছে । 
রিক্সাওয়ালার সর্বদা সরগরম করে রাখে সেই বাড়ি। আশেপাশে 
চতুর্দিকে বস্তিবাসী-মুসলমানদের আড্ডা, নিম্নশ্রেণীর গুণ্তা- 
বদমায়েশদেরও আস্তান। | গৃহের সদর-গেট দিয়ে ঢুকে, গ্যারেজ গুলে। 
পেরিয়ে, এক কোণে গাছগাছড়া ও লতায় ঢাকা ছোট্ট দোতলাটায় 
থাকেন রিক্সা-ব্যবসায়ের মালিক শ্রীস্বরেশচন্দ্র মজুমদার । স্ুরেশবাবু 
“বি. ভি.-দলের প্রবীণ বন্ধু, সহায়ক ও গোপন কর্মের সক্রিয় 
পৃষ্ঠপোষক । তার পরামর্শ সেই কালে হরিেস দত্ত, রসময় শুর প্রমুখ 
বিপ্লবী-নেতাদের কাছে অপরিহার্য ছিল। সুতরাং এই সাত নং 
ওয়ালিউরলা লেন ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত “বি. ভি.-র 
গোপন কর্ম-পরিচালনার গীঠস্থান তথা হেডকোয়াটার ছিল বললে 
অত্যুক্তি হয় না । অবশ্ঠ “বি. ভি.-র ব্যক্ত-কমচালনার হেড কোয়ার্টার 
ছিল “বেণু-আপিস। সেখানে সবাধিনারক হেমচন্দ্র ঘোষ থেকে 
পার্টির যেকোন জেলার যেকোন করম্ণারই আনাগোনা ছিল । কিন্ত 
এখানে অর্থাৎ সাত নং বাড়িতে আসতেন সিক্রেট -উইচ্গ থেকে ছু'চার 
জন মাত্র ।*-" 


সাত নং বাড়িদ্ দোতনায় থাকেন স্ুরেশবাবু এক|। ভার 
পরিবার থাকেন ঢাকা শহরে । গ্রহের নীচের তপাট বাসের 
অযোগ্য-_তবে রিক্সাওয়ালীদের সর্দার এ প্যাতসেছে আারাচ্ছনন 
ঘরখানিকেই বাসের উপযুক্ত মনে করতেন । এ সর্দারের নাম ছিল 
দোস্ত মহম্মদ । দোল মহম্মদ ক্রমে দলের লোক" হয়ে গেলেন। 
ভার কীতি-কাহিনী অন্ুুধাবনবোগ্য । “সবার অলক্ষ্যে গ্রন্থের প্রথম 
পৰে তার পরিচয় লিখিত আছে । 

এবার স্ুুপতি রায়ের কর্তব্য-সমাপ্তির কথ! “বিপ্লবতীর্ঘের পাতা 
থেকেই উদ্ধত করা হল £ 
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“তখন বেলা দশটা । তারিখ ৩র! সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সাল। 
বিনয়কে নিয়ে স্থপতি এসে ওয়ালিউল্লার সাত নং বাড়ির দোতলায় 
উপস্থিত। হরিদাস দত্ত ও রসময় শূর অনেক্ষণ ধরে সেখানে 
অপেক্ষা করছিলেন। তাদের পাশে ছিলেন সুরেশ মজুমদার । 
কাঠের সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই হরিদাস দত্ত ও রসময় শূর বাইরে 
এসে বিনয়কে জড়িয়ে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন । তিনজন 
নেতাকে প্রণাম করলেন বিনয় । প্রণাম করলেন তাদেরকে ব্রপতিও। 
তারা বললেন £ “বিনয় ভাই, তুমি ইতিহাস স্থষ্টিৎকরেছ । আজ 
বাঙলা কেন, ভারতবধের মেয়েপুরুষ ছৃঃসময়ের বন্ধু রূপে তোমার 
নাম জপ করছে? । * তারপর স্থপাতিকে জড়িয়ে ধরে তারা বললেন__ 
“বি. ভি.-র কর্মগ্রতীক হয়ে তুমি বা করলে তার তু্গনা নেই। তুমিও 
ইতিহাসে দীর্ঘজীবী হবে 1” ( “বিগ্লবতীর্থে” পৃঃ-১১২-১৩) 


পরিনেছ্পুরে জনাকীর্ণ স্থানে একা৷ এই একান্ত কঠিন কাজ সম্পন্ন 
করে, পুলিশের অসীম খবরদারি থাক সন্তেও সবার চোখে ধুলো দিয়ে, 
বিনয়কৃ্ণ বন্ুর পলায়ন এবং নিরাপদে বিপ্লবীদের শেপ্টারে আগমন 
একটি রহস্যজনক রোমাঞ্চকর ব্যাপার বলেই সবার কাছে মনে হবে । 

লোম্যান্-হড্‌সন্‌ আক্রমণ একটি ছুঃসাহসী ব্যাপার । বিনয় বস্থু 
ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলেরই ছাত্র । শুধু ছাত্র নন, ধঁসনিয়ার্-মোস্ট,, 
ছাত্র। স্কুলে ও হাসপাতালে সবাই তাকে চেনে । দিনের আলোয় 
জনাকীর্ণ হাসপাতালে একা এই ফললাকৃশীনে যাওয়।_কঠিন নার্ভ -এর 
প্রয়োজন। কঠিন নার্ভ শুধু নয়, স্থিতধী না হলে নিশানা অমন 
অব্যর্থ হয় না। অতি সহজে, বেশ খানিকটা দূর থেকেই একজনকে 
নিহত করা এবং অপরকে মারাস্মকরূপে ঘায়েল করা মুখের কথ। 
নয়। অথচ যার! ভত বা আহত হলেন তারা উভচে ং সশস্ত্র । তাদের 
চতুষ্পার্থখে সশস্ত্র বডি-গার্ড। কাধ শেব করে বিনয় বস্থু ঠাণ্ডা ম্তিক্কে 
পালিয়ে এসেন। বাব দিলেন সত্যেন সেন (সরকারী কন্টাউুর )। 
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হেলায় এঁ বিপুলদেহী ব্যক্তিকে কুস্তির পা্যাচে দূরে ছুড়ে ফেলে 
পালিয়ে এলেন অচঞ্চল এ তরুণ। তিনি বিশ্বকে চঞ্চল করে দিলেন 
নিজে স্থির থেকে । এ-সবই বিনয় বন্থর অসীম কৃতিত্ব । রহস্তময় 
লোমহর্ণকর তার কার্যকলাপ । কিন্তু গাছ থেকে ফুলটিকে আলাদ। 
করে ফুলের সবটুকু রূপ ও সৌগন্ধ উপলব্ধি করা যায় না। গাছের 
পরিচয়ও নিতে হয়। বিনয় বন্ু যে-সস্থার অবদান সে-সংস্থার 
সংগঠন ক্ষমতা, কর্ম-পরিচালনার দক্ষতা এবং কমী গড়ার নৈপুণ্য 
অনুধাবন না৷ করলে বিনয় বন্থুকেও বেস্বী যাবে না। বিনয় বস্তু 
হঠাৎ আকাশ থেকে দেবদূতের মত ধরায় নেমে আসেননি । তাই 
আমরা এখানে বিনয়ের কলকাতা অবধি পলায়নকে যথার্থ ই যিনি 
সম্ভব করেছিলেন, সেই নুপতি রায়ের কর্মকাহিনী ব্যক্ত করলাম । এই 
স্থপতি-বিনয়-বাদল-দীনেশ এবং আরো বহু তরুণ-কিশোর যার! 
মানুষের কাছে বিন্ময়, তারা বে-গুপ্তসমিতির মাধ্যমে রহস্তজাঁল 
বিস্তার করে গেছেন--সেই গুপ্তসমিতি তথা “বি. ভি.-র 02680159- 
(10291 0৪106 ও €০01)01০-এর কিছুটা আভাস এই পলায়ন-পর্বে 
ধরা পড়েছে । তাই স্ুুপতি রায়ের কাহিনী “বিপ্লবতীর্ঘে গ্রন্থ থেকে 
বিশদভাবে উদ্ধত হল ।-*'তাছাড়া কলকাতার শহরে পুরো! তিনমাস 
সবার অভ্ঞাতে শ্রীরাছেন্্র গুহ মহাশয়ের শেল্টারে কাটিয়ে সেখান 
থেকেই রাইটার্স-প্রাসাদ-আক্রমণে যাত্র। সামান্ত সাংগঠনিক শক্তির 
পরিচয় নয়। এই শেশ্টার-এ একমাত্র রসনয় শুর ব্যতীত আর কেউ 
যেতেন না। দলের প্রবীণ সভ্য রাজেনবাবু তাই পুলিশ তো দূরের 
কথা, দলের অধিকাঁশের কাছেই অজানা ছিলেন । বিনয় বসুকে 
তিন মাস ধরে সযস্তে কাছে রেখে রাজেনবাবু ও তার স্ত্রী সরঘু দেবীও 
মনে-প্রাণে নিয়ত মৃত্যুহীনদের পথের ঘাত্ী হয়ে উঠেছিলেন ।* 


* পরিশিষ্ট” অধ্যায়ে “মহাজাতি সদন কর্তৃক গৃহীত টেপ.রেকর্ডের 
অন্গলিপি-_শ্রীরাজেন্দ্রকুষমার গুহের সঙ্গে আলোচনা” দ্রষ্টব্য । 
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যখন রাইটার্স-প্রাসাদ আক্রান্ত হল 
॥ প্রত্যক্ষদর্শন ॥ 

| 70917 511:2210) (৬০1. ৬111 0. 4) 92106100951 27, 1959) 
পত্রিকায় শ্রী কে. পি. বিশ্বাম লিখিত ইংরাজি প্রবন্ধ (“৬৬1০ ৬/1165 
73011010765 [২91460+ ) থেকে বহুলাংশ বাঙলায় অন্থবাদ করে নিম্নে দেওয়া 
হল। কারণ, উহা! এক সাংবাদিকের চল্লিশ বছর পূর্বেকার প্রত্যক্ষরর্শনের 
আক্ষরিক অনুলিপি | ] 

১৯৬৯ সাল। সেদিন প্রেস-ক্লাবে বসে সবাই মিলে পুলিশ 
কক হালে বিপানসভা-ভবন চডাও করার ঘটন। নিয়ে রসালাপ 
করছিলাম । সহম। আমি কিছুট। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম । আমার 
মনে এনে। বাঁওলাদেশের ঝঞ্চবিক্ষুদ্দ এক অতীত দিনের কথ] । 
প্রায় চপ্সিশ বছর আগে তিনটি দৃঢচিন্ত দেশপ্রেমী বিপ্লবী এলেন ঢাকা 
থেকে, আক্রমণ করলেন ব্রিটিশ-সাআাজা-পরিচালনার ছূর্গ এ 
রাইটার্স-বিন্ডিস্। সে নাটকে পঘু-রসের কোন স্থান ছিল না। 

তার আগ্চোপান্ত ভয়ঙ্কর, ঘটনাবহুল ও বিয়োগান্ত। সেখানে আমার 
অন্ধ প্রবেশই শুধু হাস্তরসাস্থক | 

সেদিনের নাট্যমঞ্চে নায়ক ছিশেন বিনয় বস্ত্র, বাদল গুপ্ত ও 
দীনেশ গুপ্ত। বিনর বন মেডিকালের ছাত্র, তার মাথার উপর পাঁচ 
হান্রার টাকা পুরস্কারের খড়া ঝুনছে । সে গল্প এখানে করব না । 
তবে এইটুকু ম্মবণ করতে হবে যে, সেই যুগে বাঙলার বিপ্লবীরা 
দেশের নানা অংশে স্টার বিদ্রোহে'র অন্থরূপ? নূতন করে রা 
দুরধ্ধতায় কর্নকাঁও রচনার কাধক্রম গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০ 
সালের ১৮ই এপ্রিল এ ঈস্টার, দিবসেই চট্টগ্রামের বিভোহীরা 
প্রথম আঘাত হানলেন। এই অভাবিত কগের আঘাত সমগ্র জাতির 
স্নায়ুকেন্্রকে চঞ্চল করল। তারপর শুরু হল আঘাতের পর 
আঘাত _.বগ্লবিক ঘটনার পর ঘটনা । 
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সাম্রাজ্যরক্ষক-রাজপুরুষদের ভাষায় সেকালের "ঢাকা, ছিল-_ 
*বিষম সন্ত্রাসবাদীদের উর্বর প্রসার-ক্ষেত্র।” সেই ভয়ঙ্কর ক্ষেত্র 
পরিদর্শনকল্পে গেলেন পুলিশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল মিঃ লোম্যান্‌। 
রাজনীতিক কমী বা বন্দীদের উপর নির্মম ব্যবহারে ধার একমাত্র জুড়ি 
ছিলেন সম্ভবত কলকাতার পুলিশ-কমিশনার স্তার চাল স্‌ টেগার্ট। 
লোম্যান্‌ সাহেব ঢাকা-জেলার পুলিশ-নুপার মিঃ হড়সন্‌ সহ শহরের 
হাসপাতালে গিয়েছিলেন। গোপন উদ্দেশ্য ছিল গভর্ণরের আসন্ন 
হাসপাতাল-পরিদর্শন উপলক্ষে নিরাপত্তার বাবস্থা! পর্যবেক্ষণ করা । 
কিন্ত তার! ছু'জনেই সেই সময় বিনয় বস্তুর বুলেটে বিদ্ধ হয়ে ধরাশায়ী 
হালেন। তারিখটি হল ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট । বিনয় পালিয়ে 
গেলেন। যদিও তার পরিচয় প্রকাশিত হতে বিলম্ব হল না। 

আহতদের উভয়কেই তোল! হল এ হাসপাতালেরই বেড্‌-এ। 
লোম্যান্‌ বাচলেন ন।--যদিও কলকাতা৷ থেকে এক ইউরোগীয় সার্জন 
ছুটে গিয়ে তার দেহে অস্ত্রোপচার করেছিলেন । কিন্তু হড্‌সন্‌ সেরে 
উঠলেন। তীকে বাঁচালেন একজন ভারতীয় সার্জন । 

পুলিশের নিষ্ঠুর জুলুম শুরু হস তরুণ, কিশোর ও ছাত্রদের উপর । 
তাতে বিপ্রববাদের ক্ষতি হল না । বন্ব -পিস্তলের নীতি দেশের 
তরুণ-সম্প্রদায়কে অধিকতর উদ্ধদ্ধ করে চলল । 

রাইটার্স-বিল্ডিংস্‌ ছিল দ্বৈত-শাসনপুষ্ট ব্রিটিশ-সরকারের প্রধানতম 
দপ্তর । সে-শাসনব্যবস্থা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এককালে বিকল করে 
দিয়েছিলেন । তার মৃত্যুর পর অবশ্য পুনরুজ্জীবিত হয় সেই ব্যবস্থা । 
সেই যুগে রাইটার্স-প্রাসাদ সাংবাদিকদের দৃষ্টি বড় একট! আকর্ধণ 
করত না। তারা তাকিয়ে থাকতেন লালবাদ্লার পুলিশ-দপ্তরের 
দিকে। কারণ, সেখানেই যত রোমাঞ্চকর খবর স্থষ্টি হত। 
রাদ্রনীতিকদের গ্রেপ্তার থেকে শুরু করে বোমা-পিস্তল-ডিনামাইট্‌ 
আবিষ্কারের সংবাদরাত। ছিল এ "লাপবাজার । রাশ্টার্স-প্রাসাদে 
শুভাগমন হত কতিপর খেতাবধারী ভদ্রনহোদয় ব। চাকুরিপ্রার্থীদের | 
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তাছাড়া সামান্য কজন সাংবাদিককেও হয়ত দেখা যেত দীর্ঘ 
বারান্দাগুলে। দিয়ে প্রাসাদের উপরে-নীচে ওঠা-নামা করতে । তখন 
কিন্তু এ ছুর্গে কারো৷ আক্রমণের আশংকায় কোন কলাপ.সিবল্‌-গেটের 
প্রতিরোধ রচিত হয়নি । 

দোতলায় সারিবদ্ধ প্রকোষ্ঠ। সে-সব প্রকোষ্ঠে বসতেন নান৷ 
দপ্তরের উচ্চতম রাঁজপুরুষগণ। ব্যতিক্রম ছিল দেশীয় এক্সিকিউটিভ- 
কাউন্সিলার ব মন্ত্রীদের বেলায়। তাই স্তার প্রভাসচন্দ্র মিত্র বা 
আব্দেল করিম গজনভির মত সরকারের মান্ ব্রিটিশ এক্সিকিউটিভ্‌- 
কাউন্সিলারদের পাশাপাশি কামরায়ই মন্ত্রিগণ এঁ স্থান পেয়েছিলেন । 
জখকাল তকমা শোভিত আর্দালিরা অফিসারদের প্রকোষ্ঠদ্বারে 
মোতায়েন থাঁকত। তাদের বৈশিষ্্য ছিল দৈহিক স্বাস্থ্য ও 
প্রহরীভনোচিত ভারিক্ী চাল! প্রতুর আদেশ কানে আসতেই এক- 
পায়ে দাড়িয়ে-থাকা এ আর্দীলিকে ছুটে যেতে হবে হুকুম তামিল 
করতে । যত উচু দরের প্রভু, তত চিন্তাকর্ষক হত তার আর্দালির 
পোশাক! 


৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩০ সাল। নিত্যদিনের নিয়মে সেদিনও 
আমি সকালের দিকে গিয়েছি রাইটার্স বিল্ডিংস-এ। দৌতলায় 
উঠবার পথে আমি অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পাইনি । পশ্চিম 
প্রান্তের সিড়ির দরঞ্রা মতিক্রম করে বারান্দায় ঢুকতেই আমার 
একটু বাতিক্রম বোধ হল। দেখলাম, সুদীর্ঘ পূর্ব-পশ্চিম অলিন্দপথ 
একেবারে 'জনশূন্য, এমনকি আর্দীলিগুলোও নেই । কিন্তু দুরতম 
প্রান্তে ইউরোগীয়-পোশাক-পরিহিত তিনটি তরুণকে দেখলাম পৃব- 
দিকে এগিয়ে যেতে__কণ্ঠে তাদের 'বন্দেমাতরম্ঠ ধ্বনি। তখন 
আমার এইটুকু বোধগম্য হল যে, তারা দোতলার কোণের ঘরটায় 
টুকলেন। সেটা ছিপ ডিরেক্টর অব পাবলিক্‌-ইন্সট্রাকৃশান্‌ মিঃ 
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স্টেপেলটনের ঘর। বাঙলার শিক্ষা-বিভাগীয় কর্তারপে তিনি 
তৎকালে সমালোচনার উধের্ব ছিলেন ন1। 

রাইটার্স বিস্ডিংস্-এ উচ্ছ্বসিত “বশ্দেমাতরম্*ধ্বনি শুনে বিস্ময় 
বিহ্বল আমি কোন কিছু হদিস করার পুরবেই, আমার অতকিতে 
ছু'জন য্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাজেন্ট আমাকে শক্ত করে ধরে টেনে নিয়ে 
গেল নীচের তলায়। তারা ভ্রক্ষেপও করল না আমার প্রতিবাদে । 
দু'জন দেশী-পুলিশের হাতে আমাকে তুলে দিয়ে তারা হুকুম করল 
লালবাজার নিয়ে যেতে । এলাম লালবাশর হাঁজতে। সেখানে 
অনুমতি পেলাম আামার আপিসে ফোন্‌ করার। আমি “ঞাসো- 
সিয়েটেড্‌ প্রেসে'র রিপৌটার। আমাদের সাহেব-ম্যানেজার ছিলেন 
টেগার্ট সাহেবেরই ব্যক্তিগত বন্ধু । কাজেই অতি সহজে আমি মুক্তি 
পেলাম । 

পরে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ফিরে এসে সংগ্রহ করলাম দুর্ধর্ষ সে- 
অভিযানের কাহিনী । তখন সমগ্র প্রাসাদ জুড়ে বিরাজ করছিল এক 
আতম্কবিধুর ছম্ছমে আবহ। 'আম।কে যে-স্থানে সাঞ্সে্টে ছু'টো 
পাঁকড়াও করেছিল, তার কয়েক গা! দূরেই বিনয় বস্তু ও ভার 
সতীর্ঘদ্বয় কর্ণেল সিম্পসনের ( উন্সপেক্টুর-জেনারেল অব গ্িজন্স) 
ঘরে ঢুকে তাকে গুলি করে নিহত করেন। একটি কখ! এখানে 
স্মরণ রাখতে হবে যে, বিশেষ করে সে-সব সময় বাঙলার বিতিন্ন 
কারাগারে বাজনৈতিক-বন্দাদের উপর অমানগষিক মারপিট ও 
অত্যাচার চালু ছিল। বারত্রর সিম্পসনকে হত্যা করেই থামলেন না। 
অলিন্দের পূবদিকে এগিয়ে ৮জলন রিভল্বার থেকে অনবরত গুলি 
ছু'ড়তে-ছু'ড়তে । এর উদ্দেশ্য সম্ভবত প্রভূ আর্ধাপি-গোর্ঠীকে 
ভয়ন্রস্ত করা । তরুণ এই যোদ্ছুত্রয়কে কেহ প্রতিরোধ করল না। 
তার! নিঃশঙ্ষচিন্তে সার! বারান্দা চষে বেড়ীলেন_ ক থেকে সমানে 
উচ্চারিত হতে থাকল “বন্দেমাতরম্ঠ । পৌছে গেলেন তীর! বারান্দার 
শেষপ্রান্তে | 
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আজকের মতই সেকালেও রাইটার্স-প্রাসাদের “সেন্টল্‌ উইঙ্গ,, 
রিজার্ভ করা ছিল চীফ -সেক্রেটারি, এক্সিকিউটিভ্‌-কাউন্সিলার বা 
মন্ত্রীপ্রমুখ শাসন-যন্ত্রের প্রধানতমদের জন্য 1-..এ-সব রাপুরুষদের 
কেহ কেহ হয়ত বিপদ সম্পর্কে সময় থাকতেই অবহিত হয়েছিলেন 
নিদ্ন্থ আর্দীলির মাধামে । তাই যথাসম্ভব সতর্কতীয় তারা লুকাবার 
চে) করলেন । ধার! সতকিত হননি, তাবা ওংস্থুকো দরজা ফাক 
করতেই “সেট 1স পোর্টিকোগতে দেখলেন ত্রয়ীকে । তৎক্ষণাৎ তাদের 
উদ্দেশে ছুটে এলো ছুরন্ত বুলেট । আহত হলেন ফিনান্স সেক্রেটারি 
মিঃ আলেকাঞ্জাণ্ডার মার্‌ এবং জুডিশিয়াল্‌ সেক্রেটারি মিঃ নেল্সন্‌। 
আব্দেন করিম গঞ্জনভির 'প্রতিক্রিয়। কিন্তু অন্যরূপ হল ৷ বড়ই করুণ- 
ভাবে তিনি কামরার অভান্তরে অবস্কীন করেই ঘন ঘন ন্দেমাতরম্‌! 
ধ্বনি উচ্চারণ করে চললেন! আর কেহ-ব। টেবিলের নীচে অতিকষ্টে 
নধর দেহটি ঢুকিয়ে পালিয়ে রইলেন । বিপ্লব।দেরকে বড় ভয়__কারণ, 

ভারতীয়দের বিসখন্ধ তাদের অনেকেই অন্যায় বড় কম করেন নি ।*"" 
আমাক ধাঁরখ|, বিনয় ও ভার সভার্থৰর পরের টার্গেট স্থির করতে 
একটু ধিধায় পড়েছিনদেন | কারণ, ভারা গাসগোর্ট-আ পিসঘরের মত 
একটা! নগণ) স্থানে ঢুকলেন কেন 1 পাপপোট-জাগিস্ঘর ছিল 
“সেন্টএল পোটিকো'র পুরবপ্রান্তে, চীফ সেক্রেটারির কামরা পেরিযে। 
হয়ত চাক -সেম্ক্রটারিই ছিলেন তাদের পরবতী লক্ষ্য । তাই 

সম্ভবত নিদ্দেদের ভুল বুঝতে গেরেই তারা সে-ঘর থেকে বেরিয়ে 
এলেন কারো কিছু ফতি না করে। তারপর টুকলেন তারা “ডি. পি. 
আই.-এপ কামরায় । মৃত্যুকে বরণ করার জন্য গ্রহণ করছেন বিষ, 
আপন অগ্র দিয়ে নিছের মাথা তাক করে ছু ছলেন গুলি। বাদল 
গুপ্ত তংক্ষণী২ ঢলে পড়লেন মহামৃতার কোলে (কারন, শ্রি'ন নিডেকে 
* এখ[নে উপ্লেখযোগ্য যে, গুলি ফুরিদ্নে যাওয়াতে রিভল্বার গুলে! পুনরায় 

গুনিভতি কর - জন্যে” বিপ্লবী ত্র প(সপেউ-আপিসথরে প্রবেশ করেছিলেন। 
(গ্রন্থকার ) 
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গুলি করেননি )। বিনয় বস ও দীনেশ গুপ্ত মরেও মরলেন না! 
হাসপাতালে নীত হলেন । কিন্তু ( পাঁচদিন পর ) বিনয়ের মহা প্রয়াণ 
ঘটল । বাঁচলেন শুধু দানেশ ।-.. 

এ ছুঃসহ অভিযান কিন্তু খুলে দিল রাইটার্্‌-প্রাসাদে-প্রদশিত 
তথাকথিত প্রচণ্ড ক্ষমতার মুখোশটি। দোতলায় অবশ্য উচ্চতম 
সিভিলিয়ান্-রাঞপুরুবদের মৌরসী-ন্বত্ব। কিন্তু তেতলায় ঠিক 
কারাগার-অধিক্তীর প্রকোষ্টের উপরেই ছিল পুলিশ-অধিকর্ত৷ তথ 
ইন্সপেক্টর-জেনারেল অব্‌ পুলিশের খাস কামরা ও অন্যান্য পুলিশ- 
অফিসারদের দপ্তর । এ-সব আঁপিসের আর্ধালিরা শুধু সশস্ত্র থাকত 
না, তারা উত্তম 'লক্ষাবেধী' না হালে উক্ত কাজে বহালও হতে 
পারত না। 

তাছাড়া, এ-সব অফিসারপ্নন্দে? অধিকাংশই আপিসে বসে দৈনিক 
কাজকর্ম করার কালে টেবিলের উপরই খোলা রিভল্বারটি রেখে 
দিতেন --কারণ, তীদের ম.বিব প্ুন্িশ-কমিশনার টেগার্ট, সাহেবের 
যে ছিল এ অভাস ! 

কিন্ত অকন্মাং বিগদ যখন সত্যি এলো, ঘন-ঘন বুলেট ছোঁড়ার 
শব্দে ও বন্দেমাতরম্‌ ধ্নিভে সেক্রেটারিয়েটের আকাশ-বাতাস যখন 
কেপে উঠল, আর্দালি-পিয়নের দল যখন ত্রীসে এদিক-সেদিক 
পালাবার পথ পাচ্ছিল না তখন ও-সব লক্ষ্যবেধীর দল অথবা উন্মুক্ত 
রিভল্বারধারী কোন একটি অফিসারও দোতলায় নেমে আসার 
সাহস পেলেন না। তেতশ। থেকে দোতলায় নেমে আসার অন্তত 
অর্ধ ডজন সংযোজক বারান্দা-পথ ছিল ।".. 


কিছুদিন কেটে গেল। দীনেশ গ্তপ্তের ফাসি হয়ে যেতেই আবার 
শুরু হল বিপ্লবীদের দুরন্ত কর্মকাণ্ড । কলকাতার ইউরোগীয়-সমাভের 
প্রতিক্রিয়া এ-স্ুত্রে লক্গা করার বস্ত। “রাইটার্স-বিন্ডিংস্‌ অভিযান' 
এবং দীনেশ গ্ুপ্তকে ফাসির দগ্ুদানের জন্য গালিক্‌ সাহেব 
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(ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট) হত্যা, ইউরোগীয়ান্দের ভর-বিহ্বল 
করে দিয়েছিল। তারা সভা-সমিতি ডেকে প্রতিশোধ নেবার দাবী 
তুলল, প্রচার করা শুরু করল জাতি-বর্ণ-ধর্মগত নান। বিভেদের বার্তী, 
ছড়াতে লাগল হিন্ু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার জঘন্য বিষ । 
অথচ বিপ্লবীদের কর্মে বা চিন্তায় কোথাও না ছিল বিন্দুতম 
সাম্প্রদায়িকতাবোধ, না ছিল কিছুমাত্র জীতিবর-ভেদের স্পর্শ ।"". 


রাইটাস্‌-প্রাসাদ-মভিযানের পর থেকেই সেক্রেটারিরেটে ঢুকবার 
জন্য অন্ুমতিপত্রের আমদানি হয়েছে । জনসাধারণ বা প্রেসের 
লোকদের এ প্রাসাদে ঢুকতে হলে অফিসারদের মন্ত্ুমতি গ্রহণ অথবা 
আইডেন্টিটি-কার্ড প্রদশন একান্ত আবশ্যক | শেষোক্ত প্রথা সব- 
ভারতীয় এ্যাসোসিয়েটেড প্রেমের ম্যানেজার সাহেবের নিয়ত চেষ্টায় 
চালু হয়েছিল। উল্লিখিত প্রাচীনতম কার্ড-হোল্ডারদের মধ্যে আমি 
অন্যতম । আমি আজও সাংবাদিকরূপে এ কার্ড বাবহার করে 
থাকি। 


দীনেশ গুপ্তের ফীসি হয়ে গেল কারাগুহের অভান্তরে, একান্ত 
সংগোপনে । কিন্তু সে গোপনত। বজায় থাকেনি । ইতিপুবে কোন 
ছিদ্রপথে সে খবর বেরিয়ে এসেছি । দেশপ্পিয় যতান্দ্রমোহন 
সেনগুপ্তের কাগজে (£0৬৪10০০ ) পরদিন প্রভাতে বড় বড় অক্ষরে 
শারানামাযোণে ছাপা হল 2 510810001955 [)10651, [0195 21 


1)2ড্যা। 1%-2 


এই অবিস্মরণীয় উক্তি বিপ্লব-জগতে এক ইতিহান রচনা করে গেছে । এর 
রচয়িতা শ্রীইন্দ্ু মিত্র। 'প্রবন্ধ-লেখক শ্রীবিশ্বাসের প্রতিভাধর বন্ধু। ইন্দুবাবু 
তৎকালে “2৮০০০” দৈনিকের প্রধান সাব-এডিটর ছিলেন। 

(1৪115 91127120১27, 9, 6০9১ 2১,--15) 
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বিনয়-বাধল-দীনেশ বাগ 


॥ ডালহোৌসি স্কোয়ারের নব-নামকরণ ॥ 

১৯৬৯ সালের ৮ই ডিসেম্বর । এই দিনে বাঙলার যুক্তফ্্ট- 
সরকার বিনয়-বাদল-দীনেশের নামে সাড়ম্বরে ও সশ্রদ্ধায় ডালহৌসি 
স্কোয়ারের নব-নামকরণ করলেন। বহুদিন-্পেক্ষিত এই কাঁধ নুঠ- 
ভাবে সম্পাদিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ভূতপূব পূর্তমন্ত্রী সুবোধচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। বাউলার জনসাধারণ, রাজনৈতিক-দল ও বিশিঃ 
বাক্তিদের দাবী তংকালীন যুক্তফ্রন্ট-সরকাঁর বিনত্রাচিত্তে গ্রহণ করেছেন। 

প্রধান বিপ্লবী-নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের পৌরোহিতো সহত-সভম্্ 
নরনারীর সম্মুখে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছিল । মুখ্যমন্ত্রী অভয় 
মুখোপাধ্যায় “বিনয়-বাঁদশ-দীনেশ বাগ'-অস্কিত শিলান্তাস করেন। 
বিভিন্ন রাজনীতিক-সাংস্তিক-সমাজসেবী প্রতিষ্টান, বহু দেশকমী, 
দেশনেতা ও বিশিষ্ট বাক্তি এবং মরকার ও সর্বদলের পক্গ থেকে বত 
মন্ত্রী শহিদত্রয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন । 

সভ] সুন্দরভাবে সমাপিত হবার পর 'নাটাভারতী' কর্তৃক 
পরিবেশিত “বিনয়-বাদল-দীনেশ” যার্াগান অধিক রাত্রি পরষন্ত চৌদ- 
পনের হারার শ্রোতাকে মন্থমুগ্ধ করে রাখে । গোটা ডালহৌসি 
স্কোয়ার অঞ্চ€। সেই রাতে নব কলেবরে ও নবতর সঞ্তায় যেন ১৯৩: 
সালের সেই শোৌধময় প্রহরে চলে গিয়েছিল । এখনকার মাগুধ 
“তখনকার মানুষ হয়ে যেন তাদের রক্তের ছুলালদের জয়যাত্রা বিহ্বল 
নেত্রে দর্শন করছিলেন । সে কী1019001 সে কী উৎসাহ! 
তখন বোঝা গেল যে, শোনাবার মত মন ও ভাব! থাকলে এ-যুগের 
তরুণ-তরুণীও সাগ্রহে এবং সশ্রদ্ধায় অতীত এ্রতিহ্যের কথা কান 
পেতে শোনে । 
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পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেদিনকার সমাবেশে একটি পুস্তিকা বিতরণ 
করেন। মহাকরণে অলিন্দ-যুদ্ধ' তার শিরোনাম! । সে-পুস্তিকা' থেকে 
আমর! কিছুটা উদ্ধতি দিলাম 


“১৯৩০ স্লের ৮ই ডিসেম্বর বাঙলার সশম্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী- 
মান্দোলনে একটি স্মরণীয় দিন। এইদিন বাঙলার বিপ্লবী- 
আন্দোলনের তিন তরুণ সেনানী একযোগে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের 
মূল কর্মকেন্্র কপিকাতার রাইটার্স বিদ্ডিংস্‌ বা মহাকরণ আক্রমণ 
করেন। সেই আক্রমণে তৎকালীন দুরধর্ষ কারা-মহাধ্ক্ষ মিঃ 
সিম্পসনকে নিহত করে এবং একাধিক উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীকে 
আহত করে তারা নিজেদের অমর কীতি রেখে গেছেন জাতীয় 
স্বাধীনত। আন্দোপনের ইতিহাসে । নিজেদের প্রাণের মায়। ত্যাগ 
করে 'এই ভিন ত্ণ সেদিন যে দূর্ধর্ষ ও ভতকিত আক্রমণ চাঙ্গিয়ে- 
ছিসেন সুরক্ষিত মহাঁকরণের বুঝে, তার ফলে নির্যাতিত লাঞ্ছিত সমগ্র 
জাতি ফিরে পেয়েছিল তার আত্মবিশ্বীস। এই ছুঃসাহসিক তিন 
তরুণের প্রাতাকেই মাতৃভূমির স্বান্বীনত। পনরুদ্ধারকল্পে চরম আত্মত্যাগ 
করে শহদ হয়েছিলেন । কিন্ত মুক্তিকামী মানুষের মনে আজও 
তাদের পবিত্র স্মৃতি রয়েছে অগ্লান এবং সেদিন ঘ্রিয়মাণ পরাধীন 
জাতির চিন্তে যে স্থুগভ'র দেশক্রেম ও আম্মবিসর্জনের প্রেরণা তীরা 
জাঁগিয়েতিলেন তারই সামান্য স্মারকরূপে আজ প্রায় চল্লিশ বংসর 
পরে মগাকরণের সন্মুখস্থ ড্যালহৌসি ক্কোয়ারের নাম বদলিয়ে নতুন 
নামকরণ 1 হস্ডে িনয়-বাদল-দীনেশ বাগ? 

দেশের মুক্তি-সংগ্রামে বাঙলার বিপ্রবী-ভূমিকা সর্বজনবিদিত । 
উনবিংশ শতাব্বীর শেষভাগ থেকে ইংরেজ শাসকদের শ্বৈরাচারের 
বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র গুপ্ত বৈপ্লবিক-আন্দৌলনের স্ত্রপাত, তার বিভিন্ন 
পর্যায়ে বাডাসী বিপ্লববাদীদের দীন অবিস্মরণীয়। এই আন্দোলনের 
প্রথমার্ধ ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, সত্যেন, যতীন্দ্রনাথ, রাসবিহারী, 
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গোগীনাথ, অনস্তহরি, প্রমোদ চৌধুরী প্রমুখ শহীদের আত্মদানে 
সমূজ্জল। 

“বিপ্লবকালের শেষার্ধে ১৯৩০ সাল থেকে স্বাধীনতালাভের 
অব্যবহিত পূর্ববর্তী নেতাজী স্ুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের 
গৌরবময় যুগ পর্যস্ত পরিব্যাপ্ত। দেশমাতৃকার মুক্তিকামনায় বনু 
শহীদের রক্তদানে বিপ্লবকালের এই শেষার্ষও গৌরবৌজ্জল। শহীদ 
বিনয়-বাদল-দীনেশ বিপ্লব-যুগের এই শেষার্ধের তিনজন আত্মত্যাগী 
সৈনিক ।৮ (“মহাকরণে অলিন্দ-যুদ্ধ', পঃ বঃ সরকার, পবসমূ-_-৬৯।৭০__৫৬১৭ 
এফ-২ হাঃ) 


এছাড়া আমরা এখানে আরো একটি উদ্ধতি দেব অপর একটি 
পুস্তিকা থেকে। সে-পুস্তিকাও সেদিন এ সমাবেশে প্রচারিত হতে 
দেখা যায়। পুস্তিকার 'গরকাশক “সতীর্থ-সংহতি”। উহার নাম 
“বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ উদ্বোধন, । উহাতে পাই তাৎপর্পুর্ণ কিছু 
উক্তি। এই বিপ্লবীত্রয় কেন, কি উদ্দেশ্টে উক্ত মৃত্যু-অভিযানে 
অগ্রসর হয়েছিলেন_-কি তাদের জীবনদর্শন বা আদশ--ত। পরিক্ষার 
করে লিখিত রয়েছে পুস্তিকার স্থচনায় £ 

“প্রশ্ন হতে পারে যে, বিপ্রবারা! এই সাহেবগুলৌকে তাক করলেন 
কেন? ব্যক্তিগতভাবে এরা সবাই কি অত্যাচারী শাসক ছিলেন ? 
উত্তর সহজ | ব্যক্তিবিশেবের ভালমন্দ নিয়ে বিপ্লবীদের কোন 
মাথাব্যথা নেই । তাদের যুদ্ধ কৌন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে ছিল না, 
ছিল ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে। সেই শাসন-ব্যবস্থার ঞ্রতীকদের 
তারা তাক করতেন শাসন-ব্যবস্থ। নস্তাৎ করার সংকল্পে। বিপ্লবীদের 
আরো ছুটি উদ্দেশ্য ছিল। তার! চেয়েছিলেন প্রথমত, ভয়কাতর 
ভারতবাসীর চিত্তে আত্মবিশ্বাস ও প্রচণ্ড সাহস সঞ্চারিত করতে, 
দ্বিতীয়ত, দাস্তিক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের “প্রেস্টিজ” ও দস্ত খান্খান্‌ 
করে দিয়ে পৃথিবীর সম্মুখে বিদেশী শাসক ও শাসন-যন্ত্রকে খেলো 
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করে দিতে । তরুণ-ভারত জানিয়ে দেবে যে, ভারতবধের “ডি- 
জিয়োর' শীসক ইংরেজ নয়, ভারতীয় “নিরানববুই পাসেন্টিঃ ।-.. 


দত্রিটিশ শীসনের লৌহ-কাঠামো-রূপ 'আই-সি-এস্, গোষীকে 
আঘাত দিলে শাসন-যন্ত্র বিকল হতে বাধ্য। এই শাসকদের 
শাসনযন্ত্র আবার দাড়িয়ে আছে পুলিশ ও কার।-বিভাগের দৌলতে । 
“সিভিল গ্যাডমিনিস্টেশান্-এর এই স্তস্ত ছুটির ক্ষমতা তৎকালে 
তাই প্রচুর ছিল। কাজেই, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পথ্ন্ত 
দেখা গেল বিপ্লবীরা একাধিক গতর্ণর থেকে শুরু করে আই-সি-এস্‌ 
গোষ্ঠী ও পুলিশ এবং কারা-বিভাগের অধিকর্তাদের উপর অনাহত 
আক্রমণ চালিয়ে গেছেন। তারই ফলে নিরন্ত্র আইন-অমান্য- 
আন্দোলনে হাজার মার-খাওয়া জনতাই ১৯৪২-এর সহিংস গণ- 
আন্দোলনে ইংরেজকে কঠিন আঘাত দ্দিতে পেরেছিল। তারই 
ফলে নেতাজীর অতুলনীয় নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ. ফৌজ চরম আঘাতে 
ব্রিটিশ-বাহিনীকে দেশছাড়া করেছিল ।... 


“পুলিশ ও কারা-বিভাগের 'আই-ি'দ্বয়কে নিধন করেই 
বিপ্লবাদের তরফ থেকে বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্ত শক্র- 
ধ্বংসের জিহাদ্‌ ঘোষণা করলেন। “রাইটাঁস্‌;-এ ঢুকে সর্বপ্রথম 
মিঃ সিম্পসন্কে তাক করার আরে একটি কারণ ছিল। কারা- 
বিভাগের প্রতীক সিম্প সন্‌ সাহেব 'আই-জি'র পদে থাক কালেই 
বাঙলার জেলে-জেলে অহিংস-বন্দীদের বারে বারে লাঠিপেটা করে 
শায়েস্তা করা হয়। সিম্প সন্এর আমলেঠ আলিপুর সেন্ট 1ল 
জেলের কর্তৃপক্ষ বন্দী স্ুভাষচন্দ্রকে গুণ্ডা -কয়েদীদের দ্বার! মারাত্মক- 
ভাবে প্রহ্হত করে। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র ঘণ্টার পর ঘন্টা অজ্ঞান 
অবস্থায় পড়েছিলেন তার সেল্-এ। তীর সহবন্দী ছিলেন দেশপ্রিয় 


৩৬১ 


যতীন্দ্রমোহন, সত্যরঞ্জন বক্সি, কিরণশস্কর রায়, সত্য গুপ্ত, নৃপেন 
ব্যানাজি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সিম্পসনের অন্ুচরদের হাতে তাদের 
অনেকেই সেদিন অল্প-বিস্তর মার খেয়েছিলেন । 

“আলিপুর জেলের এই প্রহার এবং যৌবনের প্রতীক সুভাষচন্দ্রের 
দেহ থেকে এই রক্ত-ক্ষরণ বাঙলার বিপ্লবী ভুলতে পারেন না। প্র্যান্‌ 
মত প্রত্যাঘাতে খণ তাকে শোধ করতেই হবে ।-*. 


“কিন্ত তথাপি এ-কথা ভূললেও চলবে ন। যে, বিপ্রবী ত্রয়ের উদ্দেশ্য 
শুধু সিম্প সন্-হত্যাই ছিল না, ব্রিটিশ-শাসন-ছুর্গ রাইটাস্-প্রাসাদ ও 
তথাকথিত অপরাজেয় ইংরেঞ-শাসকবৃন্দকে আক্রমণ করে ব্রিটিশ- 
বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণদান করাও তাদের অন্যতম উদ্দেশ্ঠ 
ছিল। হয়েছিলও তাই । রাইটাস্-শাসনকেন্দ্র তছনছ. করার পর 
টেগা্ট, সাহেব ও তার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে৯ বীরদৃন্দ আত্মবিলয়ন 
ঘটিয়ে গেলেন। তাদের রক্তের শ্লোতে স্নান করে তরুণ-ভাঁরত 
অজের হয়ে উঠল ।” ( “বিঃ বাঁঃ দীঃ বাঃ উদ্বোপন'__পুঃ ৫১ ৬) 


॥ একুশ | 
ভূমৈব শ্বথং, নাল্সে স্থমস্তি 
॥ জেলখান। থেকে লিখিত শহিদদের অমর পত্রাবলী ॥ 

রবীন্দ্রনাথ “একটি মন্ত্রে বলেছেনঃ "এই ভূমাকে মান্তুষ যখন 
্বদেশেশ মধ্যে দেখে তখন তার আর আত্মপ্রাণের মমতা থাকে না। 
তখন মানুষ আনন্দরূপমমূতং_ আপনার আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে 
সর্বত্র স্্টি করতে থাকে । প্রদীপের শিখার মত আত্মদানেই মানুষের 
আত্ম-উপলব্ধি।” তিনি আরো বলেছেন এ “একটি মন্ত্রে £ “যখনি 
কোনো। বুহৎ ভাবের আনন্দ আমাদের মধ্যে ভেগে ওঠে তখনি 
আমাদের কৃপণতা কোথায় চলে বায়। তখন আমর! রিক্ত হয়ে পুর্ণ 
হয়ে উঠি, মৃত্তার দ্বারা অমৃতের আান্বাদ পাঁই। তাই মানুষ বলেছে, 
ভূমৈব স্ুখং, ভূমাই আমার নুখ ২ ভুমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব/2, ভূমাকেই 
আমার জানতে হবে ; নান্লে স্ুখমন্তি, অল্পে মামার সুখ নেই ।? 

( শান্তিনিকেতন” ; যোড়শ সংখ্য|, পৃঃ-৭০ ) 

উপনিষদের “বাণী” মন্ত্রের মত করে গুচাঁর করে গেছেন খধি-কবি 
রবীন্দ্রনাথ । সেই বাণী কবির কে শুনেছেন শ্বদেশপ্রেমী বাঙলার 
কিশোরদল । লৌহশৃঙ্খলে, কারাগৃহে, ফাসির মঞ্চে তারা সেই বাণীকে 
উপলব্ধি করলেন। মৃত্যুর অপেক্ষায় ধানস্থ হয়ে তীরা অমৃতের 
আম্বাদ পেলেন। তীরাও হয়ে উঠলেন মৃত্রুপ্জয়ী সাধক । ফাসির 
রজ্ছু গলায় পরে তীরাও হলেন “ভুমানন্দ খষি' । উপনিষদকীরের 
বাণী আর তাদের বাণী অভিন্ন হয়ে রইল । 

এই সত্য অন্নুভব করার জন্তেই আমরা মৃত্হীন কয়েকটি তরুণ- 
বিপ্লবীর গ্রেলখানা থেকে লিখিত কিছু পত্র এখানে উদ্ধৃত করলাম । 
মৃত্যুপথমাত্রী এই বারবৃন্দের অপূব পত্র তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে 
সেদিন এসেছিল। আজ তা! জাতীয়-এম্বর্য। 
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দীনেশ গুণ্ডের চিঠি 


(এক) 


আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, 
কলিকাতা, 
রবিবার, ২৯. ৩ ৩১ 


শ্রীচরণেষু, 

বৌদি, গতকল্য তোমার চিঠিখান। পাইলাম । আজ মা ও দাদ। 
আাসিয়াছিলেন। দাদার কাছে শুনিলাম, আমাদের ফাসির হুকুম 
বহাল রহিয়াছে । 

বৌদি, এ-জন্মের মত তোমাদের কাছ হইতে বিদায় চাহিতেছি। 
জানি বিদায় দিতে তোমাদের বুক ভাঙ্গিয়।৷ যাইবে, কিন্ত কি করিব, 
বিদায় যে লইতেই হইবে | 

আজ অনেক কথাই মনে পড়িতেছে । সেই যেদিন তোমাকে 
আমার বৌদিরূপে পাইলাম সেদিন হইতে আজ পর্যস্ত সমস্ত কথা 
আমার চোখের সমুখে যেন ভাসিয়। বেড়াইতেছে । তোমাকে আমার 
দশ বৎসর বয়স হইতে এই বিশ বংসর বয়স পর্যন্ত অনেক ন্ত্রণাই দিয়া 
আাসিয়াছি। সমস্তই তুমি ন্লেহের অত্যাচাররূপে হাসিমুখে সহ্য করিয়া 
আঁসিয়াছ, কখনও বিরক্ত হও নাই, কখনও মুখ ভার করিয়া! থাক 
নাই । চিরকালই অসুখে তোমার হাতের বালি, আহারে তোমার 
হাতের রান্ন॥ আমার সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে তাহা তূমি জান। 
তুমি আমাকে কেন, আমাদের সকলকেই তোমার একান্ত আন্তরিক 
ভালবাস! দ্বারা জয় করিয়া লইয়াছিলে । সেদিন পর্যন্ত আমার যদি 
অনেক টাকা হয়, তবে তোমার কি কি প্রিয় জিনিস আমি তোমায় 
উপহার দিব, সেই সম্বন্ধে নান! উদ্ভট কল্পন। মনে মনে কবিয়াছি। 
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যাক ভগবান্‌ জন্ম-জন্মান্তরে তোমার মত বৌদিই যেন আমায় 
পাওয়াইয়া দেন, এই প্রার্থন! ৷ 

কিসে তোমাদের মনে শান্তি আসিতে পারে তুমি তাহার উপায় 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমিই কি আর তা বলিতে পারি ! 
তবে আমার মনে হয়, মরণকে আমর বড় ভয় করি, তাই মরণের. 
কাছে আমরা পরাজিত হই । এই ভয় যদি জয় করিতে পারি, তবে 
মরণ আমাদের কাছে তুচ্ছ হইয়। দাড়াইবে। মরণকে আমাঁদের ভয় না 
করিয়। নিয়ে প্রশান্ত চিত্তে বরণ করিয়া লইতে হইবে । আর আমর 
হিন্দু। মরণকে ভয় করিলে ধর্মের প্রধান সোপানই যে আমরা উত্তীর্ণ 
হইতে পারিব না । আমরা জানি, মরণ আমাদের হয় না, হয় এই 
নশ্বর দেহের, কিন্তু আত্ম অবিনশ্বর । সেই আত্মাই আমি- আর 
সেই আত্মীই ভগবান। মান্থুষের যখন সে-উপলন্ি হয়, তখনই সে 
বলিতে পারে, “আমিই সে;_ আগুন আমাকে পোড়াতে পারে না, 
জল আমাকে পচাইতে পারে না, বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না, 
আমি অদ্রর, অমর, অব্যয় |” গীতা বলিয়াছেন,--শস্ত্রসকল ইহাকে 
ছেদন করিতে পারে না, মগ্নিতে দহন করিতে পারে না, জলে 
ভিজাইতে পারে না, বায়ুতে শুক্ষ করিতে পারে না। এ আত্মা 
অচ্ছেঠ, অদাহ্, অক্রেছা, অশোব্া, নিতা, সবব্যাপীা । 

তুমি বলিবে, এ-সব কথা তো আমিও জানি, কিন্তু মন তো শান্তি 
মানিতে চায় না । মন শান্ত করিবার একমাত্র উপায় ভগবানে আত্ব- 
সমর্পণ । ইহ! ভিন্ন শান্তি পাইবার আর কোন উপায়ই নাই । আমর! 
যতই জপ-তপ করি ন। কেন, যতই ফৌটা-তিলক কাটি না কেন, কিন্ত 
তাহাকে আমর! ভালবাসিতে পারি কই? তীহাকে যে ভালবাসিতে 
পারে, মরণ তো৷ তাহার কাছে একট ফাঁক। আওয়াজ মাত্র । তাহাকে 
যেমন করিয়া ভালবাসিয়াছিলেন বাংলার নিম।ই, প্রেমাবতার 
যীশুখুষ্ট, আর আমাদেরই দেশের সে-সব ছেলেরা" ধাহার। হাসিমুখে 
মরণকে বরণ করিয়। লইতে পারিয়াছিলেন। 
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মনের আবেগে আজ অনেক কথা৷ লিখিয়। ফেলিলাম । তোমাদের 
কণ্টের কারণ আমি হইয়াছি জানিয়া আমি নিজের মনেও কম ব্যথা 
পাই নাই। তোমরা! আমাকে ক্ষমা করিও । 
আমার সঙ্গীটি এখন বেশ ভালই আছে। অস্ুখ-বিস্ুখ আর 
নাই। আমিও ভালই আছি। ভালবাসা জানিবে। ইতি-__ 
স্সেহের 
ঠাকুরপো 


(ছই) 
অ।লিপুর সেন্ট্রাল জেল, 
কলিকাত।, 
১৮ই জুন, ১৯৩১ 

বৌদি, 

তোমার দীর্ঘ পত্র পাইলাম । অ-সময়ে কাহারো জীবনের পরি- 
সমাপ্তি হইতে পারে না । যাহার যে কাজ করিবার আছে, তাহা শেষ 
হইলেই ভগবান তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লন। কাজ শেব 
হইবার পুর্বে তিনি কাহাকেও ডাক দেন না । 

তোমার মনে থাকিতে পারে, তোমার চুল দিয়া আম পুতুল 
নাচাইতাম। পুতুল আসিয়। গান গাহিত, “কেন ডাকাহছ আমার 
মোহন ঢুলী ?” যে পুতুলের পাট শেষ হইরা। গেল, তাহাকে আর 
স্টেজে আসিতে হইত না। ভগবানও আমাদের নিয়া পুতুল নাচ 
নাচাইতেছেন। আমরা এক-একদ্রন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে পাট করিতে 
আসিরাছি। পাট করা শেষ হইলে প্রর়োন ফুরাইয়া বাইবে। 
তিনি রঙ্গমঞ্চ হইতে আমাদের সরাইয়া লইয়া যাইবেন। ইহাতে 
আপশোব করিবার আছে কি? 

পৃথিবীর যে কোন ধর্মমতকে মানিতে হইলেই আত্মার অবিনশ্বরতা 
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বিশ্বাস করিতে হয়। অর্থাৎ দেহের মৃত্যু হইলেই আমাদের সব শেষ 
হইয়। যায় না এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে । আমরা হিন্দুঃ হিন্দুধর্মে 
এ জম্বন্ধে কি বলিয়াছে, কিছু কিছু জানি । মুসলমান ধর্মও বলে, মান্ধুষ 
যখন মরে, তখন খোদার ফেরেস্তা তার“ কবজ. করিতে আসেন । 
মানুষের আত্মাকে ডাকিয়। বলেন, “আযায় রুহ নিকাল্‌ ইস কালিব্‌সে, 
চল্‌ খুদাকা জান্নংমে ।” অর্থাৎ তুই দেহ ছাড়িয়া ভগবানের কাছে চল্‌। 
তাহ হইলে বোঝা গেল, মানুষ মরিলেই তার সব শেব হইয়া যায় না, 
মুসলমান ধর্মের এ বিশ্বাস আছে। খৃষ্টান ধর্ম বলে, “৬ 10105 
07616 ৮11] 706 হাত 200. 0 6026. 1016 3) 001551061 ড5108 
৮11] 600106 ০৫ 01)6০ 111 01০ 15656 ৬0110+--অর্থাৎ দিন 
তো! তোমার ফুরিয়ে এল, পরকালের কথা চিন্তা কর। বোবা গেল 
ৃষ্ঠানধর্মও বিশ্বাস করে মানুষের দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মা মরে 
না। এই তিন ধর্মের কোন একটা স্বীকার করিতে হইলেই আমাকে 
মানিয়া লইতে হইবে যে, আমার মৃত্যু নাই । আমি অমর। আমাকে 
মারিবার সাধ্য কাহারে! নাই । 

ভারতবাসী আমরা নাকি বড় ধর্মপ্রবণ। ধর্মের নামে ভক্তিতে 
আমাদের পণ্ডিতদের টিকি খাড়া হইয়া উঠে। কিন্তু তবে আমাদের 
মরণকে এত ভয় কেন? বলি ধম কি আছে আমাদের দেশে? যে 
দেশে দশ বছরের মেয়েকে পরণশ বংসরের ২দ্ধ ধমের নামে বিবাহ 
করিতে পারে, সে দেশে ধর্ম কোথায় ? সে দেশের ধমের মুখে আগুন । 
যে দেশে মানুষকে স্পর্শ করিলে মানুষের ধম নই হয়ঃ সে দেশের ধর্ম 
আভই গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়। নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত । সবার চেয়ে 
বড় ধম মানুষের বিবেক। সেই বিবেককে উপেক্ষা করিয়া আমরা 
ধর্মের নামে অধমের স্তরোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি। একটা তুচ্ছ গরুর 
জন্য, না হয় একটু ঢাকের বাগ্ধ শুনিয়া আমরা ভাই-ভাই খুনোখুনি 
কারয়া মরিতেছি । এতে কি “ভগবান” আমাদের জন্য বৈকুণ্ঠের দ্বার 
খুলিয়া রাখিবেন, ন! “খোদা” বেহেস্তে স্থান দিবেন ? 
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যে দেশ জন্মের মত ছাড়িয়৷ যাইতেছি, যার ধুলিকণাটুকু পর্যন্ত 
আমার কাছে পরম পবিত্র, আজ বড় কষ্টে তার সম্বন্ধে এসব কথা 
বলিতে হইল। 
আমর৷ ভাল আছি। ভালবাস ও প্রণাম লইবে। 
__ন্সেহের ছোট ঠাকুরপে!। 


(তিন) 
আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, 
কলিকাত। 
৩০শে জুন, ১৯৩১ 
মা, 
যদিও ভাবিতেছি কাল ভোরে তুমি আসিবে, তবুও তোমার 
কাছে ন। লিখিয়। পারিলাম ন।। 
তুমি হয়ত ভাবিতেছ, ভগবানের কাছে এত কাতর প্রার্থন। 
করিলাম, তবুও তিনি শুনিলেন না! তিনি নিশ্চয়ই পাষাণ, কাহারও 
বুকভাঙ্গ৷ আর্তনাদ তাহার কানে পৌছায় না। ভগবান কি আমি 
জানি না, তাহার স্বরূপ কল্পন। করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্ত তবু 
একথাট। বুঝি, তাহার স্ট্রিতে কখনও অবিচার হইতে পারে না। 
তাহার বিচারঘরের দ্বার চিরকাল খোল। ; নিত্যই তাহার বিচার 
চলিতেছে । তাহার বিচারের উপর অবিশ্বীম করিও না, সন্ত চিত্তে 
মাথা পাতিয়া নিতে চেষ্টা কর। কি দিয়া যে তিনি কি করিতে চান, 
তাহা! আমর! বুঝিব কি করিয়। ? 
মৃত্যুটাকে আমর! এত বড় করিয়। দেখি বলিয়াই সে আমাদিগকে 
ভয় দেখাইতে পারে। এ যেন ছোট ছেলের মিথ্যা জুজু-বুড়ীর 
ভয়। যে মরণকে একদিন সকলকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে, 
সে আমাদের হিসাবের ছু'দিন আগে আসিল বলিয়াই কি আমাদের 
এত বিক্ষোভ, 'এত চাঞ্চল্য ? 
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যে খবর না-দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি 
আমরা তাহাকে পরম শত্রু মনে করিব? ভূল, ভুল। ্ৃত্যু মিত্র- 
রূপেই আমার কাছে দেখ! দিয়েছে । আমার 'ভালবাসা ও প্রণাম 
জানিবে। 


_-তোমার নস্তু 


আলিপুর সেন্ট্রাল ছেল, 


৩, ৭, ৩৯. 


কলিকাতা 


মণিদি, 
আজ পত্র পেলাম । 
ভগবানের আশীব যার পায়, অশেষ ছুঃখ জোটে তাদেরই 
কপালে । সে ছুঃখের মাল! গলায় পরবার সৌভাগ্য ও শক্তি কত 
গুনের হয় জাঁনি না, কিন্ত যার হয়, তার জীবন পরম সার্থকতায় 
পরিপুর্ন হয়ে উঠে। 
ভগবান যাকে আপন কাজের জন্য বেছে নেন, তার সুখ, 
সম্পদ সবকিছু দেন ধুলোয় পুটিয়ে, করেন তাকে পথের ভিখারা; 
রিভ্ু, কাঙাল । তিনি যাকে বরণ করেন, মরণ-মাল। তারই গলায় 
পরিয়ে দেন। সে মাল। কি সহঙ্জ ! 
“এ তো মাল। নয় গো, এ যে 
তোমার তরবারি । 
জলে ওঠে আগুন খেন, 
বজ-হেন ভারী-_ 
এ যে তোমার তরবারি ।” 
এ জীবনে সুখ পাওয়া বড় কথ। হতে পারে, কিন্তু ছুঃখ পাওয়। 
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তার চেয়েও বড়। সুখ ভোগ করতে পারে সকলেই, কিন্তু স্বেচ্ছায় 
ছুঃখের বোবা। বইতে পারে ক'জন ? 
শক্তির উৎস তিনি। যাকে তিনি তার কাজের ভার দেন, 
সে-ভার বহন করার শক্তিও তাকে অযাচিতভাবে দান করেন 
তিনিই । নইলে সাধা কি তার যে, সে-গুরুভার এক মুহুতও সে 
সহ্য করে? 
যার প্রাণ আছে, শ্রেয়কে বরণ করবার জন্য যার আহে শ্রদ্ধা, সে 
কি কখনও তার মহাশঙ্খের আহ্বান শুনে স্থির থাকতে পারে? কি 
শর্ভি আছে এই মিথ মোহের যে, তাকে আটকে রাখব? তার 
আহ্বানে কি শক্তি আছে জানি না। 
“শুধু জানি_-ে শুনেছে কানে 
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে 
সঙ্কট আবত মাঝে, দিয়েছে মে বিশ্ব বিসর্জন, 
নির্ধাতন লয়েছে সে বক্ষপাঁতি : মৃত্যুর গর্জন 
গনেছে সে সঙ্গীতের মত।” 
আক্ত যাই, দিদি! এ-ই হয়ত শেষ প্রণাম | 
নোদেস দীনেশ 


( পীচ ) 
আলি পেনচাজ জল) 
কলিকাতি” 
&॥টা ( সন্ধা) 
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তোমার সঙ্গে আর দেখা হারে না। কিন্তু পরালোকে আমি 
তোমীর উন: অপেক্ষ। করিল । 
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তোমাব কিছুই কোনদিন করিতে পারি নাই। সে না-করা যে 
গামাকে কতখানি ছুঃখ দিতেছে তাহা! কেহই বুঝিবে না, বুঝাইতে 
চাই-ও না। 
আমার যত দৌষ, ঘত অপরাধ দয়া করিয়৷ ক্ষমা! করিও । 
আামার ভালবাস। ও গ্রণাম জানিও। 
-তোমাধঠ নন 


( ছয় ) 
'আলিপুর সেন্ট(ল জেল, 
কলিকাত। 
(সন্ধা ) 


॥ পাও 


ন্বেহের ভাইটি, 

হমি আমাক চিঠি 'সিখিতে বালরাছ, কিন্তু লিখিবার স্যোগ 
করিয়া উঠিতে উবপ-সন্ধ, হইরা। আসিল, 

যাবার বেল'য় তোমণক ভার পি বছধাব ১ শুব এইটুকি বলিয়। 
আজ তোমাকে অশবাদ করিতেছি, ভমি নিঃস্বার্থপর হও, পরের 
হখে তোমার হৃদয়ে করুণ মন্বীকিনী-দার: প্রবাহিত হউক । 

আমি ভাঁছ £ভানাদেক ছাড়িয়া য'ইতেছি বলিয়। ছুঃখ করিও না, 
ভাই । যগ যূগ ধরিয়া এই যাঁওয়া-আাসাঁই বিশ্বকে সজীব করিয়া 
রাখিয়াছে, ভহার বকের প্রাণ-স্পন্দনকে থামিতে দেয় নাই । আর 
কিছু লিখিলার নাত । আমার অশেষ ভালবাসা ও মাশীব জানিবে। 

- তোমার দাদ! 


৩৭১ 


(সাত ) 
আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, 
কলিকাতা, 
৭, ৭, ৩১. (প্রত্যুষে ) 
বৌদি, 
এইমাত্র তোমার চিঠিখানা পাইলাম । আমার জীবন-কাহিনী 
জানাইবার সুযোগ হইল না । কি-ই ব| জানাঈব বল তো ? আমার 
সব কথাই তে। তোমাদের বুকে চিরকাল আকা থাকিবে । তুচ্ছ 
কালির আচড় কি তাহাকে আরও উজ্জল করিয়া তুলিতে পারিবে 
আমার যত অপরাধ ক্ষমা করিবে । এ-ছন্মের মত বিদায়; ভালবাস। 
ও প্রণাম জানিবে। 
তোমার 
- ঠাকুরপো 


প্রদে)ৎ ভট্টাঢার্ষের চিঠি 

[ মেদিনীপুরের দ্বিতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগলসাকে ১৯৩২ সালের ৩০শে 
এপ্রিল গ্রচ্োৎ ভট্টাচার্ন ও প্রাভাণছু পাল মেদিনীপুর শহরেই জিলা-বোডের এক 
সভায় নিহত করেন। প্রভা:শ কার্ধশেষে পালিয়ে যেতে পারেন। কিন্ত 
গ্রগ্যোৎ পারেন না।। কারণ, তার আগ্েয়াস্মটি অচল হয়ে যাঁয়। প্রছ্যোৎ বন্দী 
হন। তিনি ফাসি-মঞ্চে আরোহণ করেন ১৯৩৩ সালের :২ই' জানুয়ারি | 
“বি. ভি.র মেদিনীপুর শাখার সভ্য, দীনেশ গুপের মঙ্থশিন্য এই প্র্ঠো ৭ ভট[চার্ধ 
দীনেশেরই মত ছিলেন বীর্যবান সৈনিক, অথচ রবীন্দ্রভক্ত এব* সাহিত্যানুরাগী | 
জেলখানা! থেকে প্রেরিত তার পত্রপুচ্ছ পড়েও বোঝ| যায় যে, এই: মৃত্যুযাত্রী 
কিশোরও 'অমৃত'কে উপলব্ধি করেছিলেন কারাগৃহের নিঃসঙ্গতায়, তপন্যামুগ্ধ 
জীবনে । 
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আমর] এখানে মাতা পঞ্কজিনী দেবীর কাছে লিখিত প্রচ্ঠোতের একখান! 
পত্র তুলে দিলাম। এ তো! চিঠি নয়--'এ যে ভীষণ তরবারি” ! ] 


এক 
মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল, 
মেদিনীপুর 


মাগে।, 

আমি যে আজ মরণের পথে আমার যাত্রা শুরু করেছি তার জন্য 
কোন শোক কোরে। না। আর আমার ভাইদের বলে! যে, আমি আমার 
অসমাপ্ত কাজের ভিতর আমার হৃদয় রেখে গেলাম । আমার জন্য 
ছু"দিন চোখের জল ফেলে ভুলে যাওয়ার চেয়ে, আমার সেই অসমাপ্ত 
কাজ সমাপ্ত করতে চেষ্টা করলে আমার ঢের বেশি তর্পণ কর! হুবে 
এবং আমার আত্মাও তাতে বেশি পরিতৃপ্ত হবে। আক যদি কোন 
ব্যায়রামে আমায় মরতে হোত, তবে কি আপশোসই না থাকতো! 
সকলের মনে ; কিন্তু আজ একটা আদর্শের জন্য গ্রাণ বিসজন করছি, 
তাতে আনন্দ আমার মনের কানায় কানায় ভরে উঠেছে, মন খুশিতে 
পরিপূর্ণ হয়ে গেছে । ফাসির কাঠটা আমার কাছে ইংরাজের একট! 
পুরনো রসিকত। বলে মনে হচ্ছে। আমার এই অন্তরের কথাটা 
তোমারই আন্তরের গ্রতিধ্বনি। 

মা, তুমি কিন্ত আমার কাছে কাজের কোন কৈফিয়ৎ চাঈতে 
গারবে না। তুমি হয়তো জানো না তোমারই নিজের প্রয়োজনে 
আমাদের স্থষ্টি করেছো? কিন্ত তোমাকে আমি জানিয়ে যাচ্ছি, আমর। 
হাজার হাজার বছর ধরে তোমাদের অর্থাৎ বাঙলার মায়েদের মনে 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই স্থ্টি হচ্ছিলীম । আজ ধীরে ধীরে আমরা আত্ম- 
প্রকাশ করছি । আর আমি চিরদিনই জানি যে, আমি বাঁডালী 
বা ভারতবাসী আর তুমি বাঙলা ব! ভারতবষ একই পদার্থ। 
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কোনদিন আলাদা করে ভেবে উঠতে পারি নি। তাই কোন বিপদ- 
শঙ্কাই আজ আমায় ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। যুগ যুগ ধরে তুমি 
যে অপমান, লাঞ্থনা ও নির্যাতন সহা করে এসেছো, মাটিতে মুখ 
থুবড়ে বোবা গরুর মত মার খেয়েছে, তারই বিরুদ্ধে তোমার মনে যে 
বিদ্রোহের ধার! অন্তঃসলিল। কল্তুর মত বয়ে যাঁচ্ছিল- সেই পুঞ্জীভূত 
ধিদ্রোহ'ই আমি । সেই “বিপ্লব আজ যদ্রি আত্মপ্রকাশ করে তবে 
তার জন্য চোখের জল ফেলবে কেন? আমার এই কথাটা খুব সত্য 
বলে জেনো । আর তোমায় যদি কেউ খুনীর ম1” বা ডাকাতের ম1' 
বলে অবজ্ঞায় পরিহাস করে তবে নিজজ্ঞানে অন্তরে নিরূপম সৌন্দধ 
বহন করে নীরবে করুণ নেত্রে তার অজ্ঞতাকে ক্ষমা করো । মানুষকে 
আমর খুন” করি না, মান্থুষকে আমরা বাচাই । এ-কথা বাঙলা- 
দেশকে এখনে বোঝানো হয় নি। বাঙলার বিপ্লবের ইতিহাস 
ক'দিনেরই বাঁ, তাই আমাদের আদর্শ এখনে। সাধারণ্যে প্রচারিত হয় 
নি। সেই জন্য লোকে আমাদের হয়তো ভুল বোঝে, নতুবা জেনেও 
জানবার চেষ্টা করে না, আমাদের গালি দেওয়ার লোক পদে-পদেই । 
ইংরেজ আমাদিগকে কালিতে চিহ্নিত করে; কিন্ত ভারি দুঃখ হয়, 
যখন অহিংসবাদীরাও আমাদের “হিং বলে নিন্দা করেন। আর 
মনে হয়, পরাধীন দেশে এইটাই বুঝি সবচেয়ে বড় অভিশাপ । 
আমর। আক যে আদর্শের সন্ধানে চলেছি তা অহিংসবাদীদের 
কল্পনারও অতীত । “মানবের হিংঅ্রতা থেকে মানবকে রক্ষা করার 
জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। বাঙলার বিপ্লবের ইতিহা'সটা প্রায় 
পঁচিশ বছরের শিশু; এখনো ভাল করে কথা বলতে শেখে নি, তাই 
অনেকের গলাবাঁজির চোটে হয়তে। তার কণ্ঠস্বর তলিয়ে যায়৷ কিন্তু 
আজ এই শিশুকঠ হতে যে পাঞ্চজন্ত শঙ্খ বেজে উঠেছে, তা 
শীগগিরই জগৎকে বিন্ময়ে স্তম্তিত করে দেবে । 

লোকে আমাদের ভাবগ্রবণ বলে উপহাস করে। কিন্ত আমি 
এটা ভেবে পাই না যে, এই বাঙলা দেশের হাজার হাজার ছেলে, 
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যারা নেহাত ছেলেমান্ুষ নয়, লেখাপড়া শিখেছে, জ্ঞানলাভ করেছে, 
এবং অনেক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছে, তার! একজোটে ভাবপ্রবণ 
(901)01700150] ) হয় কি করে! 

বুড়োরা৷ আমাদের প্রায়ই বলে থাকেন ত্রান্ত যুবক" এবং করুণায় 
বিগলিত হয়ে বা! ব্বতঃপ্রবৃদ্ত হয়ে তাদের অনেকেই আমাদিগকে এই 
ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরানৌর অনেক চেষ্টাই নাকি করেছেন--এমন কি 
খুব নিঃস্বার্থভাবে “কমিটি'ও নাকি গঠন করেছেন শুনেছি । বুঝলে মা, 
এর ভিতরে কিছুই নেই, শুধুই উপর-চালাকি। আসল কথাট। তি 
জাঁনে। মা, ধীর এরকম উঠে-পড়ে আমাদের ফিরানোর চেষ্টা করছেন, 
হয় তারা অথর্ব, নয় কাপুরুষ। কাউকে আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার 
মোটেই নেই, কিন্তু এট। দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ । 

“বিপ্লব জিনিসট। কিছু আমাদের একচেটিয়া নয়। মানবজাতিকে 
ধ্বংসের হাত হতে বাচানোর জন্য যুগে যুগে এর প্রয়োজন হয়েছে। 
বৃদ্ধ ধারা, তাদের নমস্কার করি। তার! আমার পুজা, কিন্তু তাদের 
জরগ্রস্ত দেহমন “নড়েচড়ে বসবার' সাময়িক কাধটাকেও খুব বড় করে 
দেখেন এবং বাহিরে তার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করেন এবং জলে ভেসে আসা 
আগাছার মতন যখন আমাদের পেছন ছাড়তে চান না, তখন বিরক্ত 
ন৷ হয়ে থাকতে পারি না। কি করবো? তখন বাধ্য হয়ে সেই 
তথাকথিত অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের শিশুর পর্যায়ে ফেলতে হয়|" তারপর 
যাদের প্রত্যেক রক্তবিন্দ্ু দাসত্বের কলম্কে কলঙ্কিত হয়ে গেছে, তাদের 
কথ! আর ভাবি না। প্রকৃতির নিয়মে তারা নিঞ্রেরা পচে মরেন, 
স্বঝাত সলিলে ডুবে মরেন। কিন্তু ধার। মধ্যপস্থী, আপোষ-মীমাংসায় 
এখনও বিশ্বীসবান _তাদের জন্য ছুঃখ হয়, কঈও হয়। তাদের শিক্ষা 
ও অভিজ্ঞতা দুই-ই আছে, কিন্ত নেই কেবল আশ্মসম্মান জ্ঞান। এই 
সম্মানবোধ কোর করে কাউকে কখনে। শেখানো যায় না, বোঝানোও 
যায় না » এট। যৌবনের ধম |: 

তোমাকে কেউ যদি আমার চোখের সামনে নিষাতন করে এবং 
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আমি যদি পাগলের মত লাফিয়ে না পড়ে বিচার করতে বসে যাই-_- 
এতে কোন সুরাহা হবে কিনা, এতে কতখানি বিপদ আছে, একলা! 
ওর সঙ্গে পারবে। কিনা, কিংবা! সামনে কোন থান। থাকলে এজাহার 
দিয়ে পরে সেই পলাতক অত্যাচারীর সন্ধান নিয়ে ব্যাটাকে জেলে 
দেওয়। কিংবা সম্মানজনক আপোষ-মীমাংসা কর! যাবে কিনা ; আর 
অত্যাচারী যদি ধর ন। পড়ে, তবে কোন খবরের কাগজে তীব্র প্রবন্ধ 
লেখা যায় কিনা ইত্যাদি করে আমি ধীরমস্তিক্ষের ও বুদ্ধিমন্ডার 
পরিচয় দেবে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাড়দেহট। কি ছি-ছি করে বলে 
উঠবে না “ছেলেবেলায় বুকের ছুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে কেন এই 
ক্েদের পিগুটাকে মেরে ফেলি নি ?*" 

একথাটা খুবই সত্যি, যতই অধিক বিচার করবে ততই যুক্তি ও 
উৎপত্তি অধিকাধিক উৎপন্ন হয় এবং শেষের নির্ণয় ছুর্ঘট হয়ে পড়ে। 
যাক, তোমার অর্থাৎ ভারতমাতার অপমান যথেষ্ট হয়েছে । আর 
চোখের জল ফেলে অপমানের ভার বাড়াবে নী 1... 

কি অমৃতস্পর্শে ই যে মরবার আগেই আমাদের ওজন বেড়ে যায় 
তা সাধারণ লোকে বুঝতে পারে না বলেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকে, 
নইলে দেখতো এটা একটা! হিসাব-নিকাঁশের ব্যাপার মাত্র ।*". 

বেশি আর কি বলবো ! জীবনে অনেক আশাই ছিল | দেশের 
মধ্যেই আমাদের আদর্শটাকে অন্ত্রে অস্ত্রে ছড়িয়ে যাবো ; নবযুগের 
কুসংস্কারমুক্ত ভাব নিয়ে জাতিকে ও সমাজকে নবরূপ দেবো ; 
একেবারে আমূল সংস্কার করে একটা নবজাতি গড়ে রেখে যাবো; 
সমস্ত গ্রানি, সমস্ত আবর্জনা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে যাবো 
কিন্তু আশ্চর্য মানুষের জীবন, হঠাৎ ডাক এলো, আমাকে যেতে হল! 
কিন্তু একথা! মনেও স্থান দিও ন1 মা, যে, আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার 
সমস্ত চিন্তা সমস্ত আশাও লোপ পেয়ে গেল। সব রয়ে গেল-- 
আমার বাঙলার ছেলেমেয়েদের মনে, আর আমার বাঙলার মায়েদের 


অস্তরে। বাঙলার ভূমি এত উর্বর যে, তার ফসল উপচে পড়ছে । 
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এ বৎসরে অগ্রহায়ণে যে ফসল অঙ্কুর না হতে-হতেই শুকিয়ে গেল, 
আসছে হেমন্তে সে দ্বিগুণ হয়ে উঠবে, পরের ফসল দেশের মধ্যে 
সোন। ছড়িয়ে দেবে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার কিছুই 
নেই-- যেটুকু বলেছি, বড় হলে আরো ভাল করে বলতে পারতাম । 
কিন্ত আর কেউ এই একটু “মুখের কথা? বুঝুক বা না-ই বুঝুক, তুদি 
কিন্তু সম্যকরূপে বুঝবে, কেন না এটা তো৷ তোমারি অন্তরের কথা৷ ! 

মা, তোমার প্রগ্ঠোৎ কি কখনে। মরতে পারে ? আজ চারিদিকে 
চেয়ে দেখ, লক্ষ লক্ষ 'প্রস্যোৎ তোমার দিকে চেয়ে হাসছে । আমি 
বেঁচেই রইলাম, মা+ অক্ষয় অমর হয়ে _বন্দেমাতরম্‌ !--'* 


দুই 
[ জোষটভাতা ভা: গ্রভাতচন্র উটাচার্যকে লিখিত ] 
মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল, 
বুধবার, ১১ই জুলাই, ১৯৩২ 
ও কৃষ্ণীয় নমঃ 
শতকোটি ভূমিষ্ঠ-প্রণাম নিবেদনমিদং, 


বিশেষ পরে, 


আমি এখন বেশ ভাল আছি। জানি, মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে ও 
হবে। তাকে মনঃকষ্ট করতে বারণ করবেন । জগতে কেউ কখনে। 


সপ শশী পপ পপ + 


* [সরকারের দৃষ্টির অন্তরালে জেলখানা হইতে গোপনে এই পত্রখানি মায়ের 
নিকট আসিয়াছিল বলিয়া ভাষা, ভঙ্গী ও ভাব সম্বন্ধে ইহা অপৃৰ ও অনবদ্ধ 
হইয়। উঠিয়াছে। মৃত্যুপথযাত্রী দেঁশভক্তের অস্তনিহিত ভাবরাশি ও আদর্শের 
একটি-নিখুঁত রূপ ও অনাগতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পত্রথানির মধ্যে সুস্পষ্ট 
সরকারের মারফত এ পত্র পাঠাইলে মায়ের কাছে পৌছিত কিন! সন্দেহ । 
হয়ত বা অত্যন্ত বিকৃতাঙ্গ হইয়া, একেবারে প্রাণহীন হইয়া দেখা দিত! 
('শহীদ প্রচ্যোতকুমার” পৃঃ ৮২- ভষ্টব্য ) 





৩৭৭ 


চিরদিনের জন্য আসে নি এনং কেউ চিরদিন জগতে থাকবেও না । 
প্রাণ বাঁচানই জীবনের উদ্দেশ্য নয়, জীবন যদি জীবনের কাজেই ন। 
লাগলো, তবে সেরকম জীবনের প্রয়োজন কি? মায়ের দিকে বিশেষ 
দৃষ্টি রাখবেন। তাকে বলবেন যে, তার চার ছেলের মধ্যে তিন ছেলে 
এখনে। তার সামনে বর্তমান । (চারটি পংক্তি পুলিশের কাট। ) আর 
আমাকে আমার এই ব্রত করতে হবে। (সাড়ে ছয় পংক্তি পুলিশের 
কাটা )। জেলের নিঞজনতা আমার এখন বেশ ভাল লাগছে ; কেন 
না, এই নির্জনতা আমার জীবনের চরম সমস্তাগুলি তলিয়ে দেখার 
স্বযোগ দেয়। আর সব অন্যান্য কারণ ছেড়ে দিলেও আমার এই 
নির্জনতা আধ্যাত্মিক বিধয়ে আমাকে অনেকখানি লাভবান করতে 
পারবে বা পেরেছে । আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ প্রাণের অন্তরতম 
জবলস্ত পাবকশিখা ৷ 
আমি বেশ আনন্দেই আছি । আপনাদের কোন চিন্তা করবার 
দরকার নেই। যথাযোগা স্থানে প্রণাম ও ভালবাস দেবেন এবং 
পত্র দেবেন। 
ইতি--কচি 
( প্রচ্যোৎ) 


তিন 
[ বড় বৌদি শ্রীযুক্তা বনকুস্থম দেবীর নামিত ] 
মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল. 
২২-১১-৩৬৩৭ 

শতকোটি ভূমিষ্ঠ-প্রণাম নিবেদনমিদং, 

বিশেষ পরে 

বৌদি, 

আপনার আনীর্বাদী চিঠি পেয়েছি । কিন্ত তার উত্তর দিতে পারি 
নি।****ভোলাদা” (শহিদের জনৈক নিকট-আত্বীয়) যে এত 
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আগেই আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন তা! কে জানতো! তাকে বোধ 
হয় আজ 91211000016] ও 01750176-ই যেতে হল । কিন্তু আমি যে 
যাচ্ছি, আমি সকলের মধ্যে নিজের আসন সুদৃঢ়ভাবে পেতে রেখেই 
বাচ্ছি। কার কখন কিভাবে ডাক আসে, তা কে বলতে পারে ! 
আমার যাওয়ার কল্পনা যা এতদিন মনে মনে করে আমি আনন্দে 

আত্মহার! হয়ে এসেছি, তা সফল হতে চললে।। “এবার চলিন্ু তবে, 
সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছি'ডিতে হবে।' এমনি কত “ছন্দ যে 
আনন্দকে ঘিরে-ঘিরে উছল জলকল্লোলের মতই বেজে যাচ্ছে । 
আজকে এই “আনন্দকে কোন কথাই “ভাষা; দিয়ে প্রকাশ করতে 
গাঁরে না । আমার এ যে আশাতীত, ধারণাতীত লাভ । ধর্মের জন্য 
দেশের জন্য, যেকোন উপান্তের জন্ত ত্যাগের, এমন কি জীবন-বিসর্জনের 
দষটান্তের জন্য পুরাণ বা ইতিহাসের পাতা৷ উপ্টাবার প্রয়োজন নেই; 
মামাদের চোখের সামনে আমরা প্রতিনিয়তই তা৷ দেখতে পাচ্ছি। 
তাছাড়। পুনর্জন্ম মৃত্যুর পর অন্য দেহ পরিগ্রহে বিশ্বাস তো আছে, 
এবং শ্ত্রীগীতাতে আছে শ্রীকৃষ্ণের বাণী-_“নহি কল্যাণকৃৎ কৃশ্চিং 
দুর্গীতিং তাত গচ্ছতি | তাই, আমার জন্য কোন চিন্তা করবেন না। 
এইটুকু হুঃখই থাকলে। যে, আপনার সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা হয়ে 
উগলে। না। তারপর, গীতাঞ্জলিতে আছে £ 

“আকাশ হ'তে প্রভাত আলো 

আমার পানে হাত বাড়ালো 

ভাঙ্গ। কারার দ্বারে আমার 

স্থুরধুনী উঠল রে এই উঠল রে।” 

এ-বাণী আমার অন্তরে স্পন্দিত হচ্ছে । আমি আশ্চ্ হয়ে যাচ্ছি 

এই দেখে যে, কবির এই ছন্দট। যেন আমার জীবনেরই প্রতিধ্বনি । 
আমার এই জীবনের খাতায় যে কবির কোন অক্ষরটিই বাদ যাচ্ছে না । 
সবই যে সত্য হয়ে দ্রেখ! দিচ্ছে । এ তো! গান শোনা নয় বা কাব্য 
পড়া নয়, এ যে একেবারে মমে মমে অন্থুভব। জীবনটা কী? একট 
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অন্থুভবের সমষ্টি বই তে নয়, এই অন্ধুভুতির স্মৃতিধারাই তো! মানবের 
জীবন। এবং সেই একটান। জীবনশ্রোতে যেদিন একটা প্রবল 
অনুভূতির আবর্ত স্যষ্ঠি করে, সেদিনই তো! ঘটে প্রাণের জাগরণ। 
তাই আমার জীবনের এই অভিব্যক্তির মধ্যেই বিশ্বকবির গানের এই 
মাশ্চর্য মিল দেখে স্তগিত হয়ে যাচ্ছি । যাক, তারপর আমার মে- 
আত্মা, সে-আত্মা যে শুধু অমর ত। নয়, এর অধিকন্তু সে অপরিমেয় 
শক্তি। এ যে শুধু মক্ষয় অবিনশ্বর তা নয় এ বিভু, এ অসীম | 
সেই অসীমতাঁ, সেই বিভুত্ব শুধু মায়ায় আবৃত আছে। বুঝলেই 
মায়া ছুটে যাবে! আনি আসি। কেমন? এই বাংলার কোলেই 
আবার ফিরে আসব গৌরবের সহিত। অনেক কিছু লিখতে ইচ্ছ। 
করে, কিন্ত প্রাণের কথা বাইরে প্রকাশ করবার ভাঘ। নেই। আমার 
শত শত প্রণাম গ্রহণ করে আমাকে সার্থকতার আনন্দ উপলব্ধি করতে 
সুযোগ দেবেন। “মায়ের' প্রাণে আঘাতটা। খুবই বেশি হয়ে বাভবে তা 
জানি, কিন্ত আপনারা সে-ভআঘাতটাকে লঘু করাবার চেষ্ঠা করবেন । 
আনাকে আমার অঘোগ্যতার ছন্ত মাকে ক্ষম। করতে বল্লবেন। 
আমার সা্টাঙ্গ প্রণাম । আসি, কেমন? ইতি-_ 
অ।পনারই ছোট ঠাকুরপো 
শ্রীপ্রগ্ঠোতকুমার ভট্টাচার্য 


॥ রামকৃঞ্ঝ রায় এবং ব্রজকিশোর চক্রবতি ॥ 

[ মেদিনীপুরের তৃতীয় ম্য।জিস্ট্রেট মিঃ বার্জকে ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্ম্বর 
শর মেদিনীপুরেই পুলিশ-গ্রাউণ্ডে, খেলতে খাবার সময়, ছুজম়ী অনাথ পাঁজা 
ও মুগেন দন্ত নিহত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ব-সান্্ীর গুলিতে বীরদ্ধয় হত হয়ে 
শহিদ-লোকের যাত্রী হন।...অতঃপর পুলিশ একটি ষড়যন্ত্র মামল। ফেঁদে 
রামকষ্জ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবতি ও নির্মলজীবন ঘোষকে ফাসির দণ্ড দেয়। 
রামকৃষ্ণ ও ব্রজকিশোর ১৯৩৪ সালের ২৪$শে এবং নির্মলজীবন ২৬শে অক্ট্রেরবর 
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ফাসির মঞ্চে আরোহণ করেন ।.* জেলখানা৷ থেকে লিখিত রামকষ্চ রায়ের এবং 
ব্রজকিশোর চক্রবতির পত্র এখানে উদ্ধৃত হল ।"..“বি. ভি.র মেদিনীপুর শাখার 
আদম্য সৈনিক ও সংগঠক, এবং দীনেশ গুপ্তের মন্ত্রশিষ্য এই ছু'টি অগ্নিশিশুও 
রবীন্রকাব্যে নিমগ্ন থেকে কেমন করে “আনন্দবপমমৃত-__অর্থাৎ আপনার 
'আনন্দরূপকে, অমৃতরূপকে সৃষ্টি করে" মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিলেন, তা৷ এই পত্র 
গুলোর স্বাক্ষরিত হয়ে আছে । ] 


রামকৃঞ্চ রায়ের চিঠি 
মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল, 
২র! অক্টোবর, 
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শ্রীচরণেষু; 

মা, বহুদিন হলো আপনার কোন কুশল সংবাদ পাই নি, আশা 
করি কূশলে আছেন। মা, আজ আমার হৃদয়ে কি সুখ যে অনুভব 
করছি তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি নাঁ। কে যেন আলো। দেখিয়ে 
বলছে, “আয়, আয়, ফিরে আয় ; ওখানে তোর স্থান হবে না, এই 
অনন্তের কোলে তোব স্থান । তার ডাকে আত্মহারা হয়ে ছুটে 
চন্েছি। কোথায় চলেছি ও কেন চলেছি তা কিছুই জানি না। 
মাগো, আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছি বলে আপনি ছুঃখ করবেন ন।, কারণ, 
এখানে যারাই এসেছে, তাদেরই ফিরে যেতে হবে। এই পুথিবী 
ঠিক যেন একটি বাভার রূপ, বাজার করুক বা না করুক ফিরে 
যেতেই হবে। যাঁর উচ্ছাতে এ পৃথিবী চলছে সেই অনন্ত পুরুষ, 
ধার অঙ্গুলি হেলনে সনস্ত ছুনিয়া ওলোট-পাঁলোট হয়ে যেতে পারে 
তার ডাক এলে সকলকেই চলে যেতে হবে। “তাঁরই ইচ্ছা! হবেই পূর্ণ 
সকল জীবন মাঝে" ! 

মাগো, আমি আপনার হতভাগা সম্তান। পুথিবীতে এসে 
কেবল আপনাকে ছুঃখ এবং অশাস্তিই দিয়ে গেলাম । আপনার 
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প্রতি আমি কোন কর্তব্যই করতে পারলাম না। তার ভন্ত 
আমায় ক্ষমা করবেন। বহু তপস্ত ও আরাঁধনার পর মামি 
আপনার মত মা পেয়েছিলাম, কিন্ত বিধাতা আমায় বেশিদিন 
আপনার চরণে স্থান দিলেন না। মা, আজ পর্যন্ত হুঃখ ও কষ্ট দিয়েই 
গেলাম । শুধু এই আশা নিয়ে গেলাম, আপনার মত মা জন্মে জন্মে 
যেন পাই। মাগো, আমার শুধু মনে হয় যে, আপনি আমাদ দন্ত 
চিন্তা করে পাছে শরীর নষ্ট করেন, তা যেন ন। হয়। তাহলে আমি 
শান্তি পাবো শা। গন।, ভূজঙ্গ, খোকন, ডপণ ও মেঞ্দার খোক।- 
এদের দেখে আমাকে ভুলতে চেষ্টা করবেন এই আমার অন্থবোধ। 
আপনি আমার শতকোটা ভূমিষ্ঠ-প্রণাম গ্রশ্ণ করবেন । "আমি ভ 

এবারের মত মাসি, মা! আপনার কোল হতে চিরবিদায় শিরে 
চললাম। 'গীতা”টি দিয়ে গেলাম । 


প্রণত 
আপনার মেছের 
রামকৃ্ 
ব্রজকিশোর চক্রবতির চিঠি 
( এক) 
চ50১0 81২9 1 হা 
11017479016 02107] 7811 
র্রীহরি শরণম্‌ 
মু্গলণার, 
২. ১০, ৩৪ 
শতকোটী ভূমিষ্ঠ-প্রণাঁম, 


মা, আপনার পত্র পাইয়াছি। মা, যদিও আাঁমি মাপনার জাপার 
ঘরের আলে! ছিলাম এবং যদিও এই ভারতের মহামানবের সাগর 
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তীর হতে, এই “সব পেয়েছি”র দেশ হতে বিদাঁয় নিয়ে চলে যাচ্ছি, 
তথাপি আমি নিশ্চয় করে বলে যাচ্ছি আপনার ঘর কখনও অন্ধকার 
হবে না। এই “যোগ সাধন রহস্য” বইটি আপনার জন্য দিয়ে 
গেলাম । যদিও আপনার বয়স-আধিক্য ও অর্থাভাব আপনার 
শোককে বাড়িয়ে তুলবে তথাপি আমার বিশ্বাস, টাদের আলো, 
মধুর বাতাস, আকাশের পাখিরা গান গেয়ে বলবে £ “ক্ষুদ্র হৃদয় 
দৌর্বল্য পরিতাগ করিয়া উঠ । মা, আপনার মত গুণবতী ময়ের 
কোলে জন্মগ্রহণ করেও ভগবানের কাজ, পাঁচজনের কাছ, 
কোন কিছুই কলাত পারলাম না, এইজন্য আপনাদের নিকট ক্ষম। 
চাইছি। আপনাদের নিকট যে স্সেহ-ভালবাসা! গেয়েছি তার ভন্থা 
আমি ধন্য । 
মা, আপনি, ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমা, কীকিমা। এবং আর ভার 

গুরুজনদের বলবেন তাদের নিকট আমার অক্ষমতার জন্য ক্ষম। 
চাইছি, এবং আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাচ্ছি, এবং শেষ-বিদায় 
চাইছি। মা, ফিরে আসবার যদি কোন পথ খাকে তবে এই "সব 
পেয়েছি'র দেশে ফিরে আসব তখন চরণে স্থান দেবেন । আমার 
মা, ম। আমার, প্রণাম নিন । 

“তবে আমি যাউ গে। তবে যাই, 

ভোরের বেল| শৃন্য কোলে ডাকবি যখন “বেজ।' বলে, 

নলবো। আমি-নাই গো “বেজা” নাই, মাগে। যাই |” 

ইতি আপনাদের স্েহের 


প্রণত-_ব্রজকিশোর চক্রবতি 
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শ্ীপ্রীহরি শরণম্‌ 
মঙ্গলবার, 
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শতকোটা ভূমিষ্ঠ-প্রণাম, 
বাবা, আপনি চার বছর আগে বলেছিলেন যে, যখন আমার 
চন্দ্রের দশ! পড়বে তখন আমাকে ১২ বছর প্রবাসে বাপ করতে 
হবে। এমন কি আমার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়, এই কখা৷ আজ 
বর্ণে বর্ণে সতা হচ্ছে। বাবা আপনার মত দূরদশী বিদ্বান পণ্ডিত 
বাক্তির ঘরে জন্ম নিয়ে আমি ধন্য । হয় আমি অক্ষম, নয় আমি 
আপনার পদসেবা! কববার যোগ্য নই, তাই আমি কোন কিছু 
করতে পারলাম না । বাবা, গৰ করবার মত অত ভগবানের প্রতি 
বিশ্রঃস নেই, তবে যতট। আছে তাতে এইটুকু বলতে পারি, যিনি 
ম.পনাদের-আম!দের ভগবান তিনি আমার ইষ্টদেবী-_ 
“তারি মাঝে যাৰ অভিমারে 

তার কাছে--জীবন সর্বস্ধধন অপিয়াছি যারে 

জন্ম জন্ম ধরি, কে সে! জানি নাই কে, চিনি নাই তারে 

শুধু এইটুকু জানি--তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে 

চলেছে মানব-যাত্রী"" 1” 

বাবা, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনার চরণের ধূলি 

আমার পথের সন্গল হবে। গুরুজনদের আমাকে ক্ষমা করতে 
বলবেন এবং তাদের আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাচ্ছি এবং 
বিদায় চাইছি। আপনাকে সাম্বনা দেবার মত ভাষাও নেই, 
ক্ষমতাও নেই। আমার বিশ্বীসআপনি সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে স্থির 


৩৮৪ 


করবেন। ফিরে এলে আপনার মত মহাপুরুষের চরণ-ধূলি ও চরণের 
স্থান হতে বঞ্চিত করবেন না-_এই আমার শেষ অন্নুরোধ । আপনার 
উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করলাম আর করযোড়ে আপনার 
নিকট ইহজন্মের শেষ-বিদায় প্রার্থনা করছি । ইতি-- 
প্রণত-_ব্রজ 
পুঃ-_জেলগেটে এসে বই সকল, জামা কাপড় ও টাকা পয়স! 
নিয়ে যাবেন। গীতা” পুস্তকটি আপনার করকমলে দিয়ে গেলাম । 
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প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদোরের চিঠি 


[ চট্গ্রাম-যুববিদ্রোহের শহিদ, পাহাড়তলী-অিযানের অধিনায়িকা 
প্রীতিলতা ওয়ান্দেদোর ইউরোপীয়ান্-ক্লাব-মাক্রমণেরই পূর্বদিন, অর্থাৎ 
মৃত্যুপুরদিন পল[তক অবস্থায় ঝেকে তার জনন|কে যে-পত্র লেখেন তার কিছু 
অংশ এখানে দেওয়া হল | ] 

২৪শে সেপ্টেম্বর 
১৯৩২ 


মাগো ! 

তুমি আমায় ডাঁকছিলে ? আমার যেন মনে হল তুমি আমার 
শিয়রে বসে কেবলি আমার নাম ধরে ডাকছ। আর তোমার অশ্রুজলে 
আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে !'*"মা! সত্যি কি তুমি এত কাদছ ? আমি 
তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না_-তুমি আমায় ডেকে ডেকে 
হয়রান হয়ে চলে গেলে ।"'মা ! আমায় তুমি ক্ষমা কর- তোমায় বড় 
বাথ! দিয়ে গেলাম । তোমাকে ছুঃখ দেওয়। আমার ইচ্ছে নয়। আমি 
স্বদেশজননীর চোখের জল মুছাঁবার জন্য বুকের রক্ত দিতে এসেছি । 
তুমি আশীর্বাদ কর, নইলে আমার মনোবাঞ্থ পুর্ণ হবে না।""" 


৩৮৫ 
সশস্্-বিপ্রব-_-২৫ 


একটিবার তোমায় দেখে যেতে পারলাম না। সেজন্য আমার 
হৃদয়কে তুমি ভূল বুঝে! না । মাগো, তূমি এমন করে আর কেঁদে না! 
আমি যে সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি--তুমি কি 
তাতে আনন্দ পাঁও না? কি করবে মা! দেশ যে পরাধীন! 
দেশবাসী যে বিদেশীর অত্যাচারে জর্জরিত, দেশমাতৃক1 যে শৃঙ্খলভারে 
অবনতা, লাঞ্ছিতা, উৎপীড়িতা! তুমি কি সবই নীরবে সহ করবে 
ম'? একটি সম্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে 
না? তুমি কি কেবলই কাদবে? আর কেঁদে না মা! তুমি আর 
চোখের জল ফেলো না !-".( এই পুথিবী থেকে ) যাবার আগে আর 
একবার তুমি আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ো । আমি তোমার কাছে জান্থু 
পেতে ক্ষমা চাইব । আমি যে তোমার মনে বড়ই ব্যথা দিয়ে এসেছি 
মা! তুমি আমায় ক্ষমা করো, ক্ষমা করো মা !-"ইতি-__ 
তোমার রাণী 
( গ্রীতিলত। ওয়াদেদার ) 


গড 
শবানী ভট্টাচার্যের চিঠি 
[ “ব্র্যাক এগ ট্যান্ নীতির জনক, আইরিশ-আন্দোলন দমন-চেষ্টার অন্যতম 
নায়ক, বাঙলার কুখ্যাত গভর্ণর স্যার জন্‌ এগারসন্-শায়েস্থাকারী তরুণ বিপ্লবী- 
শহিদ ফাসির কক্ষ থেকে ভার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে যে ছোট্ট পত্র পোস্টকার্ডে 
লিখেছিলেন, তার ছু"টি পংক্তিই সাধক-বিপ্রধীর স্বরূপ পরিস্ফুট করে দেয়। 
মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে যা তিনি বলে গেছেন তা নিম্পে উদ্ধত হল। ] 
রাজসাহী সেপ্ট নল জেল, 
৩০শে জান্ুয়/রি, ১৯৩৫ 
নেহের খোকা, 
অমাবস্যার শ্বাশানে ভীরু ভয় পায়-.সাধক সেখানে সিদ্ধিলাভ 
করে "আজ আমি বেশি কথা লিখব না, শুধু ভাবব।"*'মৃত্যু কত 
সুন্দর! অনন্ত জীবনের বার্তা তার কাছে ।*" 


৩৮৩৬ 


তবে এইটুকু বলি, তোমাদের সংবাদ আমি চাই । আমার চিঠি না 
পেলেও চিঠি দিয়ো । দূরে এসে আমি যেন তোমাদের আরো! কাছে 
পাই। ভাবি, তোমরা! যেন আমার পাশের ঘরেই আছ। 
মা ও বাবাকে শতকোটা প্রণাম জানাবে । আমার দিদির 
পাদপদ্মতলে আমার অজজ্র প্রণাম | 
বুকভর! স্নেহ তুমি ও ছোট্ট বোনটি নিয়ো । 
তোমার ছোটদ। 
ভবানী প্রসাদ 
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॥ বাইশ ॥ 
তারাও দিয়ে গেছেন কম নয় 
| “কত মাতা দিল হৃদয় উপাঁড়ি' কত বোন দিল সেবা ; 
বীরের স্থতি-্তভের গায়ে লিখিয়। রেখেছে কেবা ?” 

**কেউ লিখে রাখেনি । তার! সবার নজ্ঞাত, অখ্যাত । তাদ্দের কেউ 
চেনে না । সার! ভারতবর্ষের বিপ্লবী-সংগ্রামে কত জায়া-জননী ও ভগ্নী যে 
স্বামীপুত্র ও ভ্রাতাদের সাহাষ্যকল্পে অতুল স্সেহে ও সাহসে এগিয়ে এসেছিলেন, 
তার ইতিহাস কতটুকুই বা লেখ। আছে! ] 
গিরিবালাদিদি 

নিমতল! মহাশ্বাশীন । একটি শবাধার কাধে এলো একটি দল: 
এ-শ্শানে হিরিবোল'ধ্বনির কোনকালে বিরাম নেই। কত শব 
আসছে, চিতায় উঠছে । বৈশিষ্ট্য থাকে না বলেই কেউ বিশেষ করে 
নজর দেয় না। কিন্তু এই শবাধারটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করল । 
কারণ, সবাই দেখছে, শব।ধারটি জড়িয়ে আছে মস্ত একটি জাতীয়- 
পতাকা। জ্বলজ্বল করছে, তেরঙ্গা নিশান। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে 
তার বুকে অশোকচন্র 

পুরোভাগের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল কেউ কেউ: “কে 
মশায়? কার দেহাবসান ঘটল ? কোন জাতীয়-নেতা নাকি ? 

_-“আমার বৃদ্ধা দিদি। “জাতীয়' বটে, তবে নেতা নন |” 


ভিড় জমেছে কিছুটা । ওৎস্ুক্য সবার চোখে-মুখে । মনে আসে 
তাদের নান! প্রশ্ন । কিন্তু স্বল্পবাক শবযাত্রীদের বেশি কিছু গগন 
করতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। তবু সারাক্ষণের চেষ্টায় খুঁটে খুটে 
তার! বৃদ্ধার কথ! সামান্য জেনে নেয়। তাদের শ্রদ্ধা বাড়ে ।- 


৩৮৮ 


আনুষ্ঠানিক কর্মাদি সমাপ্ত করে যথাসময়ে চিতায় তুলে দেওয়া! হল 
সেই শব দেহ। বহ্িশিখার নির্মম দাহ ভন্মীভূত সরে ফেলে ৭৬ 
বছরের একটি ইতিহাস। সে-ইতিহাস কে-ব। জানে! সঙ্গোপনে 
শতদলের মত বিকশিত হয়েছিল সে-ইতিহাস আগুন-রঙে রাঙা 
এক যুগে । 


গিরিবালা দেবী । ১৮৯৪ সালে তার জন্ম। জন্ম হয় ঢাকা 
জিলার বিক্রমপুর পরগণার “এনায়েতনগর” গ্রামে। পিতার নাম 
স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র সাহা-রায় । ৯ বছরে তার বিয়ে হল। ১* বছরে 
বিধবার বেশ পরে তাকে পিতার সংসারে ফিরে আসতে হয়। পিতার 
জমাট ব্যবসা নারায়ণগঞ্জ শহরে । গ্রামের গৃহে থাকেন ম। ছেলে- 
মেয়েদের নিয়ে । ক্রমে গিরিবাল! বড় হলেন । সংসারের দায়িত্ব তার 
উপরই পড়ল । কারণ, ম৷ রুগ্রা । 


১৯২৬ সালের কথা বলছি। পিতার দেহাবসান ঘটেছে কিছু 
দিন পূবে। গিরিবাল! পিতামাতার প্রথম সন্তান। তিনি এখন পাক! 
গৃহকত্রী। রুগ্রা মা এবং ভ্রাতৃবধূকে নিয়ে গিরিবাল দেশের বাড়িতে 
থাকেন। ভাইদের মধো পদ্মপলাশ সাহা-রায় ছিলেন বড়। তিনি 
ছোট ভাইদের নিয়ে থাকেন নারায়ণগঞ্জের গদিতে । ব্যবসার সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব তার উপর । অধিকন্তু ছোট ছোট ভাইগুলোর পড়াশোনার 
দিকেও তার নজর রাখতে হয় । স্ুমন্ত্র নগেন ও ধীরেন তার অনেক 
ছোঁট পড়ুয়া-ভাই। পড়ত তার! নারায়ণগঞ্জ -স্কুলে। 

বাঙলার উনিশ শ' ছাবিবশ সাল আগুন ছুয়েছে সঙ্গোপনে। 
তার তাপ বাঙলার ছাত্র-ছাত্রীদের রক্তে লেগে গেছে । ন্ুমন্ত্র নগেন 
ও ধীরেন কখন যেন সেই আগুন স্পর্শ করে ফেলেছে । নারায়ণগঞ্জে 
“বি. ভি.র সুস্থ! দোর কদমে এগিয়ে চলেছে । এ দলের তরুণ-কর্মী 
মালু ব্যানাজির প্রভাবে ঠিনটি বালক মুগ্ধ। সহস! তাদের চলাফেরা, 


৩৮৯ 


হাবভাৰ ও চরিত্র বদলে গেল। দাদা বুঝলেন কিছুকাল পরে যে, 
ভাইগুলোর মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে “ম্বদেশী-রোগ”। আর উপায় 
নেই। ঝাড়ে-বংশে এবার পুলিশের কোপে শেষ হতে হবে। তিনি 
তিনটি ভাইকেই ১৯৩০ সালে পাঠিয়ে দিলেন গ্রামের বাড়িতে। 
ভন্তি হল তারা আবছুল্লাপুর উচ্চ-বিদ্ভালয়ে। এনায়েংনগর থেকে 
মাইলখানেক দূরে এ স্কুল। 


কিন্তু দাদা পদ্মপলাশের হিসেবে ভূল হল। “্বদেশী-রোগ' শুধু 
শহরে-বন্দরে আবদ্ধ থাকবে এভরসা তাকে কে দিয়েছিল? তিনি 
ধারণ করতে পারেন নি যে, অভিভাবকশুন্ত গ্রামের আবহ এ-সব 
কাজের কত অনুকূল। অবশ্য পরে টের পেয়েছিলেন তিনি ভাল 
করেই |." 

১৯৩* সালের বাঙলা । তার বুকে দাঁউদাউ করে জ্বলছে 
বিপ্রবের আগুন। সে-অগ্নিতাপ আর অলক্ষ্যে নেই। সবার 
গোচরে সে-তাপতরঙ্গ প্রবাহিত। তার স্পর্শে সবার রক্ত টগবগ 


করছে। 
স্থমন্ত্রনগেন-ধীরেনদের গ্রাম ও পরগণ! জুড়ে বিপ্লবীদের আনা- 


গোন।। সাহা-রায়দের বাড়ি 'বি, ভি.-ব্মীদের মস্ত আড্ডা-_-অবশ্য 
প্রকাশ্যে নয়। এমন রাত বাদ যাঁয় না_যে-রাতে ছু'একটি পলাতক 
কর্মী ঘুরে-ফিরে এ গৃহে আশ্রয় না নেন। ও-গুহে শহিদ বিনয় বন্ুর 
বন্ধু স্থপতি রায়ের আগমন ঘটে প্রায় রাতেই । 


সাহা-রায়দের মস্ত বাড়ি। বসত-বাড়ির অদূরে ছিল তাদেরই 
একটি আলাদা ছোট্ট গৃহ । তার অবস্থান নির্জনে । সেখানেই বিপ্লবী- 
বন্ধুদের রাখা হত। পলাতকরা নিশ্চিন্তে সে-গ্ৃহে আশ্রয় নিতেন । 
কিন্তু এ-সব ব্যবস্থা কি গৃহকত্রাকে না-জানিয়ে করা চলে? তাছাড়া 
গৃহকতা পদ্মপলাশবাবু নারায়ণগঞ্জে থাকলেও তাকে গোপন 
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করে সবকিছু করে-যাওয়া৷ অসম্ভব, দিপির সাহায্য ব্যতীত । অতএব 
দিদি গিরিবাল। দেবীর সাহায্য চাই-ই।.. 

দিদ দেখছেন যে, ভাইদের বন্ধু ছোট-ছোট ছেলেগুলো তাদের 
বাড়িতে ঘন ঘন আসে । বড় মায়! লাগে ওদের ঘিরে । বড় ভাল 
ছেলে ওরা । ন্বভাব-চরিত্রে যেন সোনার টুকরো । ভাইদের কাছে 
শোনেন যে, ওরা নাকি নিজেদের কথ! ভাবে না ভাবে পরের কথা । 
পরের রোগে-ছুঃখে-শোকে এগিয়ে যায় । তাই ওদের ভালবাসে 
পাড়াপড়শী।'--দিদি দূর থেকে ওদের আলাপ-আলোচনা কখনে! 
শুনতে পান। ওরা বলে: দেশটা আমাদের । আমরা দেশের । 
আমরা বিশেষ একটি পরিবারের নই। আমরা সকল পরিবারের । 
দেশ আমাদের মা। দেশ আমাদের বাবা-মারও মা। সমাজের যত 
অন্যায় তা আমরা মানি না। আমর! মানি না ছোট-বড় জাত। 
মানি না ধনী-নির্ধনের পার্থক্য বা হিন্দু-মুনলমান-খরীষ্ঠানের বিভেদ । 
মানি না পুকষের বহুবিবাহ এবং বিধবার উপর সমাজের নির্মম 
শাসন... । আর শুনতে হয় না। দিদির চোখছু'টি ছল্ছলিয়ে ওঠে । 
একটি সঙ্গোপনে-লালিত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে গভীর হয়ে। ন' 
বছর বয়সের এক গোধুলি-লগ্নের কথা মনে পড়ে ন্বপ্র-সে এক 
অসহ্য স্বপ্র 1"; 

দিদির বড় ভাল লাগে এই হেলেগুলোকে। ওদের কারো 
সঙ্গেই তিনি আলাপ করেন না । কিন্তু ওদের মধ্যেকার অব্যক্ত আগুন 
তার শবীতল দেহকে উত্তাপ দের । দুর থেকে স্নেহধারায় ওদের সাত 
করেন । বড়বাড়ি থেকে স্বহস্তে রান্না-করা খাবার নিজে দিয়ে যান 
ছোটবাড়িতে। ভাইদের খাওয়া-দাওয়া শেম হলে নিঙ্জেই আবার 
বাসনপত্তর ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। বাড়ির ঝি-চাকর জানে না, 
ছোটবাড়িতে স্তুমন্ত্ররা তিনটি ভাই ছাড়া আরে। কেউ কখনো সেখানে 
আপসা-যাকম়া। বা খাওয়া-দাওয়া করে কিনা । নাবায়ণগঞ্জে বসে পদ্ম- 
পলাশও কিছু জানতে পারেন না কোন স্থত্রে এসব গোপন ঘটন1।""" 
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“বি. ভি.-র সংগঠন কার্য চলছে এখান থেকে । চলছে বিক্রমপুর 
পরগণার এক অঞ্চলের দল-গড়ার ব্যবস্থা এই ভাবে ।-.. 


ক্রমশ দিদি নিজের অজ্ঞাতেই দলের একজন হয়ে গেলেন । ভাল 
তিনি বাসতেন ভাইগুলোকে । ই ভালবাসা ছড়িয়ে গেল ভাইদের 
দেখা না-দেখ বন্ধুদের ঘিরে । তারপর ধীরে ধীরে তারই অজান্তে 
ভালবেসে ফেললেন তিনি বাঙলার সকল দামাল ছেলেদের__ 
কানাই-ক্ষুদিরাম থেকে" শুরু করে এ সেদিন ঢাক শহরে লোম্যান্‌ 
সাহেবকে হত্যা করে যে-ছেলে পালিয়ে গেল তাকে পর্যন্ত, সকল ছুরস্ত 
সন্তানদের । আহা, বিনয় পালিয়ে পালিয়ে কোথায় যেন দিন 
কাটাচ্ছে! মায়ের ছুলাল কি কষ্টই-না পাচ্ছে! আসত যদি ছেলেটা 
তার কাছে! শিশুর মত বুকের আড়াল করে রাখতেন তিনি তাকে 
পুলিশের দৃষ্টি থেকে ।.কিন্তু ভূলেও ও-সব চিস্তা প্রকাশ করেন না 
তিনি স্ুুমন্ত্রধীরেনদের কাছেও, অগ্জাতে মন্ত্রগুপ্তি তার রপ্ত হয়ে 
গেছে |. ৬ ৩ 


তারপর ১৯৩৪ শাল অবধি চলল লড়াই । কত ছেলে এসেছে 
তার গৃহে রাতের অন্ধকারে । ছুপুর রাতেও কতদিন উন্ুন ধরিয়ে 
রান্না করে পবম আদরে খাইযেছেন সে-সব পলাতকদের তিনি ।"*. 
তিনি লক্ষ্য করেন, ভাইদের মধ্যে ধীরেন যেন বেশি মেতে উঠেছে । 
অন্ত ভাইরা যেন পিছিয়ে যাচ্ছে । ধীরেনকে ঠেকান যায় না। 
ধীরেনকে তার ভাল লাগে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে ধীরেনের যাতায়াত 
বেড়েই যাচ্ছে। ক্রমে দাদাও টের পেলেন। টের পেতেন না__ 
কিন্ত একদিন পলাতকর্দের খোঁজে বাড়ি ঘেরাও করেছিল পুলিশ । 
দিদিরই বুদ্ধি ও সাহসে সেবার পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন পলাতক 
যুবকটি । পুলিশের কাছে প্রমাণ হল ন] যে, “সাহা-রায় বাড়িতে: 
কোন পলাতক থাকে ।***কিন্ত তাদের সন্দেহ তাতে বিন্দুমাত্র দূর হল 
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না। দাদাকে শাসন করল পুলিশ । কিন্তু দাদাও যেন কেমন বদলে 
যাচ্ছেন! কারণ, 'লোন্যান্শুটিং, ঘটে যার পর দাদা 
পল্মপলাশবাবুরও কেমন যেন গৰ করার মত কিছু লাভ হয়েছে ! 
রাইটাস+প্রাসাদের অলিন্দ-যুদ্ধের কাহিনী শুনে তীর রক্ত নৃতন খাতে 
বইতে শুরু করল ।...তিনি এবার বাড়ি এসে ভাইদের ভালমন্দ কিছু 
বললেন না। একটি ঘরে চাল বোঝাই করে তাল! দিয়ে রাখলেন। 
দিদিকে শুধু বলে গেলেন £ “্ধীরেনদের যে-কেউ যখন খুশি এলে 
তুমি, দিদি, তাদের খাওয়াবে । তারা যেন না-খেয়ে কখনো এ-বাঁড়ি 
থেকে না-যায়। এই ছেলেগুলে! যে তোমার-আমার গর্বের ধন। তুমি 
তাদের “মা' হয়ে থাক। শান্তি পাবে ।**" 

এই হলেন পদ্মপলাশ সাহা-রায়। ধীরেন সাহা-রায়ের সর্বজ্যোষ্ঠ 
ভ্রাতা দিদির কনিষ্ঠ ভাই। কঠিন তার বাইরেটা অন্তর তার 
দেশপ্রেমে লিগ্ধ 177. 


১৯৪১-৪২ সাল। সুভাষচন্দ্রের বিস্ময়কর অস্তর্ধান-সংবাদে 
দেশ উৎকন্টিত। - একদিন ভেসে এলো তীর কণ্ঠ বালিন্-রেডিও 
থেকে । সবাই ব্যাকুল চিত্তে সে বাণী-ন্ুধা পান করে। সুভাষচন্দ্রের 
বক্তবা স্পষ্টই যেন £ 

“রক্ত এখনও দিতে হবে ঢের 
দিতে হবে আরে। প্রাণ, 
মৃত্যুর তীরে জীবনের ধবজা ওঠাতে |” 

বাঙলার মানুষ ওতে অভিনব জীবনের সবনাশ! স্বাদ পেয়ে 
যায় |." 


“বি. ভ.+র বু ছেলে পলাতক । বনহুজনের গোপন গতায়াত 
ধীরেনের অবর্তমানেই তাদের বাড়িতে সমানে চলেছে। ধীরেনের 
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দাঁদার ভাতডালের ব্যবস্থায় কার্পণ্য নেই। দিদির আপ্যায়নে ও 
অন্নদানে ত্রুটি নেই।---ইতিমধ্যে একটি পলাতক-_-নাম তার অসিত 
ভৌমিক পেলেন পিতার মৃত্যুসংবাদ। পলাতক-অবস্থায় যথারীতি 
অশোৌচ-পালনই চলে না- শ্রাদ্ধশান্তি তো দূরের কথা । 

কিন্তু দিদি বললেন £ কৃচ্ছ,সাধন তোমরা যা করছ তার তুলন! 
নেই। ওতেই হবে। তবে শ্রাদ্ধের কাজ বাদ দেওয়া যাবে না। 
আমি ব্যবস্থা করব। 

করলেন তিনি ব্যবস্থা। এক পুরুত ডাকিয়ে যথাসময়ে 
তার “সগ্ধ আগত অতি দূর সম্পর্কের গরীব ভাইটির” পিতার শেষকৃত্য 
তিনি করিয়ে দিলেন। কেউ অন্ত কিছু টের পেল না। পুরুতও 


বুঝল না" 


১৯৪৩ সালের কথা । কলকাতার পলাতকর৷ বাড়ি ভাড়া করে 
থাকতে পারছেন না। কারণ, পুলিশের ভয়ে বাড়িওয়ালার মহিলা 
ছাঁড়। শুধু ছেলেদের বাড়ি ভাড়া দিতে নারাজ । 

ধীরেন ও তার বিপ্লবী-বন্ধুরা পরামর্শ করে দিদিকে নিয়ে এলেন 
কলকাতা । বলরাম দে স্ত্রীটে একখান 'এক-ঘরের বাঁি ভাড়া নেওয়া 
হল। দিদি গৃহকত্রী। ধীরেনের সঙ্গে আছেন তার ছে।ট তাই রূপে 
সত্যব্রত মজুমদার ও নীরেন রায় । 

এই বাড়ি ছিল একটি গোপন আড্ডা, তৎকালীন “বি. ভি. 
কর্মীদের । রাতের অন্ধকারে এখাঁনে সত্যরঞ্জন বক্সি মহাশয়ের কনিষ্ঠ 
ভ্রাত৷ সুধীর বন্সি মাঝে-মাঝে আসতেন ছু'টি পাঞ্জাবী-তরুণকে নিয়ে । 
এই তরুণদ্ধয় “ইউ বোটে" এসেছেন ভারতের উপকূলে । বন্দ থেকে 
এনেছেন তার! নেতাজির নান! নির্দেশ শরৎ বনু ও সত্য বক্সির কাছে 
নিবেদন করার জন্যে । শরত্বাবু এ-সব বাক্তিকে স্বভাবতই সত্যবাঁবুর 
কাছে পাঠিয়ে দিতেন। সত্যবাবুর ছোট ভাই পুলিশের সন্দেহভাজন 
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ছিলেন না বলেই তার মাধ্যমে নেতাজি-প্রেরিত “আই. এন্‌. এর 
কর্মীর! “বি. ভি.-র পলাতক কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন ।--" 

দিদি সবই বুঝতেন। পরম আনন্দে তিনি ভাইগুলোর ছূর্জয় 
সাধনার সাক্ষী হয়ে তাদের শত্রধ্বংসী মহা-যজ্ঞের সমিধ সংগ্রহ করে 
চললেন ।... 


বলরাম দে খ্ত্রীটের বাড়িটা নানা কারণে ছেড়ে দিতে হল। 
ধীরেনরা উঠে এলেন চিৎপুর ও বিবেকানন্দ রোডের মোড় থেকে 
চিৎপুরের দিকে, সামান্ দূরে, শিবঠাকুর লেনের চারতলায় । এখন 
সঙ্গী একটি বেড়েছেন। তার নাম গোপাল সেন। বন্ধুদের মধ্যে 
সর্বকনিষ্ঠ কিশোর |. 

ধীরেনদের কার্ধকলাপ দিন দিন বিপদসন্কুল হচ্ছে বললে কিছুই 
বল! হয় না। বর্মীর পরিস্থিতি, বিশ্বযুদ্ধের উত্থান-পতন ইত্যাদির সঙ্গে 
দোল খাচ্ছে “বি. ভি.-কমীদের অবস্থাও । অগ্রিকুণ্ডের উপর তাঁদের 
শব্যা। তাই স্থির হল যে, দিদিকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 


দিদি দেশে চলে গেলেন। ঠিক তার সাত দিন পরে শিবতল! 
লেনের বাঁড়ি পুলিশ ঘেরাও করল। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার 
১৯৪৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর । কিছুক্ষণ পূর্বে ই “আই. এন্‌. এ”-র 
লোকেরা একটি নক্সা ও প্র্যান্‌ রেখে গিয়েছিলেন ধীরেনদের কাছে । 
ধীরেন ও সত্যব্রত বেরিয়ে গেছেন “আই. এন. এ”-র লোক ছ'টির 
সঙ্গে। ঘরে আছেন নীরেন রায় ও গোপাল সেন। পুলিশ দরজা 
ভেঙে ঘরে ঢুকতে চাচ্ছে । নীরেন রুখছেন পুলিশকে সর্বশক্তি দিয়ে 
বন্ধ দরজাটা! চেপে রেখে । গোপাল ইতিমধ্যে কাগজপত্রে আগুন 
ধরিয়ে 'দয়েছেন। কিন্তু দরজা! ভেডে গেল। সদলবলে পুলিশ ঘরে 
ঢুকতেই গোপাল থে-দব কাঁগজ পোড়ান যায়নি, তা বুকে আকড়ে 


৩৯৫ 


রাখলেন। পুলিশের সঙ্গে শুরু হল টানাহ্যাচড়া, ধাক্কাধাকি, জাপী- 
জাপটি। একটা সেপাইয়ের সঙ্গেই গোপালের প্রচণ্ড মন্লযুদ্ধ। এক 
ফালি রাস্তার-ধারের-বারান্দ৷ । ছু'জনে জড়াজড়ি করে ছিটকে এসে 
পড়লেন সেখানে । অন্য সেপাইরা সাহায্যে আসতে পারে না 
স্থানাভাবে। বারান্দার রেলিঙ ছিল খুব নিচু । পুলশটা গোপালকে 
সহস! ছেড়ে দিয়েই ক্রোধের বশে দিল তাকে রাস্তার দিকে ধাক্কা । 
চারতলার বারান্দা থেকে গোপাল সেন তীরবেগে ছুটে এসে পড়লেন 
নিচের রাস্তায়। চূর্ণবিচুর্ণ প্রাণহীন দেহ। কিন্তু কাগজপত্র তার 
বুক থেকে তখনো কেউ কেড়ে নিতে পারেনি 1". 


দিদি চলে এসেছেন দেশে । শুনলেন তিনি গোপালের শহিদ- 
লোকে আরোহণ-কাহিনী, বন্দী মীরেনের নিধাতন-সংখাদ। তারপর 
জানলেন ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে ভার প্রিয়তম ছোটভাই ধীরেনের 
গ্রেপ্তারের কথা । তারও কিছুদিন বাদে (১৯৪৫ সালের শেষের 
দিকে ) জানলেন তিনি সত্যব্রতের ধরা পড়ার খবর । অর্থাৎ, যে 
নীড় তিনি শিবঠাকুর লেনের গৃহ-ধীষে রচনা করে এসেছিলেন-__-তা 
ভেঙে গেছে । গোপাল ইহলোক থেকেই অন্তহিত, নীরেন-বীরেন- 
সত্যব্রত পর পর কারাগৃহে বন্দী ।-.ম্ুধীর বন্সিকে দেখেছেন তিনি 
কখনো-সখনো। তার নীড়ে আনাগোন। করতে । তাকেও ধরেছে 
পুলিশ। শুধু ধরা নয়-__শুনলেন তিনি একদিন যে, তার ভাই ধীরেন 
সাহা! এবং ম্ুুধীর বক্সি ও সত্যব্রত মজুমদারকে মিলিটারির হাতে 
তুলে দিয়েছে বাঙলার পুলিশ । তাদের নিয়ে গেছে লাহোর ফোর্টে। 
দিনের পর দিন চলছে তাদের উপর অত্যাচার মিলিটারি- 
কায়দায় ।**, 

দিদির চোখে ঘুম নেই। তার দেহের ভাইগুলোর কথা মনে 
হতেই ছু'চোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা নামে 1". 
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১৯৬৮ সাল শুরু হয়েছে । রোগেশোকে বার্ধক্যে জীর্ণ দিদিকে 
আর চেনা যায় না।..দেশ নাঁকি স্বাধীন হয়ে গেছে । কিন্তু এমন 
স্বাধীনতা চাইতে গিয়ে কানাই-ক্ষুদিরাম বা গোপাল সেনর1 জীবন 
দিয়েছিলেন কি ?'"'দিদি ভাবেন । দিদি আরও ভাবেন -হাতেনাতে 
কী পেলাম? "দিদি আছেন পাকিস্তানের বাড়িঘর আকড়ে । তার 
মনে হয়--পাকিস্তান যেন ব্রিটিশের শাসনকেও হার মানিয়েছে 1". 
পল্মপল।শবাবু কিছুদিন হয় মারা গেছেন। অন্য ভাইরা এবং দিদি 
এতকাল দেশে থাকালেও ধীরেন তো বাঁড়ি-ঘরে আসতে পারেন না ! 
মাঝে মাঝে কোন ক্লান্ত দিনে পুরাতন স্মৃতি তীর মনে আদে। চেষ্টা 
করেন তখন ওপারের বাওলার হাওয়া শিঃশ্বাসে গ্রহণ করতে__ 
যদি বা সেখান থেকে স্বাধীনতার গন্ধ টেনে আনা যায়! তা"ছাড়। 
এখন খুব ইচ্ছা হয় শেষের ক'টা দিন কলকাতায় ধীরেনের কাছে 
গিয়ে থাকতে, ধারেনের পুরাতন বন্ধুগ্চলোর গাঁয়ে-মাথায় একটু হাত 
বুলিয়ে দিতে 1": 


১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে ধারেন দিদিকে কলকাতা আনার 
ব্যবস্থা করলেন। এমে উঠলেন তিনি ধীরেনের ৮নং নারকেলডালা 
রোডের বাড়িতে ।- 

দেহ ক্রমশঃ ক্ষীণতব হয়ে আসছিল | বলতেন মাঝে মাঝে আর 
বাচব না।-". 


ধীরেন কোন কাজে যাচ্ছেন পুরী। যাবার সময় বললেন 
দিদিকে £ পুরী যাচ্ছি, দ্িদি। তোমার জন্ে কি আনব? 

_-কিছু না। 

-_ একখানা সুন্দর নামাঁবলী? কেমন? 
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- কেন? ৃ 

_ তুমি বাঁচবে না বলছ । শেষদিন তোমার গায়ে জড়িয়ে দেব 
ঠাকুরদেবতার নাম লেখ! শুদ্ধ বন্ত্র। কি বল? 

--কেন? তোদের নিশান নেই? যেনিশানের জন্যে আমার 
গোপাল মরল, তোরা এত যন্ত্রণ। সইলি, নেতাজি দেশছাড়া হলেন ? 

ধীরেন নির্বাক 1... 


ক*দিনের মধোই দিদি দেহত্যাগ করলেন । ত্রিবর্ণরঞ্িত অশোক- 
চিহ্নুলাঞ্থিত জাতীয়-পতাকায় তাই গিরিবালা দেবীর মৃতদেহ 
আচ্ছাদিত। 


শ্মশানে জড় হয়েছেন যত আগন্তক, তারাও সিক্ত-নয়নে দেখছেন 
_-তপন্থিনী এক রয়েছেন শায়িতা এ শবাধারে । চিরজীবন দেশকে 
ভালবেসে গেছেন এই নাদ্দী। দেশের অগ্রিক্ষরা দিনগুলোয় 
অগ্নিশিশুদের লালন করেছেন তিনি । পাথিব কিছু পাননি, 
পেয়েছেন তৃপ্তি । মৃত্যুক্ষণেও তাই তার কামনা--ধন নয়, জন নয়, 
যশ নয়, ধর্ম নয়_-শুধু একটু আশ্রয় সেই পতাকার তলে, যার জন্যে 
নেতাঁজি লড়েছেন, তার ভাই ও বাওলার ছেলেমেয়ের! যুদ্ধ করেছেন, 
তার গোপাল সেন জীবন দিয়েছেন 1-". 


লীল। সরকার 

তাজপুর সরকার বাড়ি। 

ঢাকা জিলার বিক্রনপুর পরগণায় তাজপুর একটি বর্ধিষু গ্রাম । 
সে-গ্রমের নামী পরিবার “সরকার*দের এই বাড়ি। “সবার অলক্ষ্যে 
গ্রন্থে পাই £ “বিরাট পরিবার । অনেকগুলো হিস্যা । এই সরকার- 
পরিবার বিত্ত, সাংস্কৃতিক পরিচ্ছন্নতায়, সৌজন্যে ও রাজনীতিক 
চৈতন্যে সমৃদ্ধ ছিল। গান্ধীজির নানা আন্দোলনে এবাড়ির মেয়ে- 
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পুরুষের অবদান সে-অঞ্চলে সর্জনবিদিত। তদেরই নিবারণ 
সরকার কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা। বাড়ির তরুণদের অনেকে 
অবশ্য অহিংসার পথে পা না-বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বিপ্লবের 
কর্মযজ্ছে |” (“সবার অলক্ষ্যে, ২য় পর্ব, পৃঃ ১৮৮-১৮৯) 


এ-বাঁড়ির ইন্দু সরকার ও শান্তি সরকার ছু'টি ভাই। ইন্দু 
“বেণু” পত্রিকার আপিসে থাকেন। একনিষ্ঠ কর্মী। ছু'টি ভাই-ই 
“বি, ভি--বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত । শান্তি দেশের বাঁড়িতে বাস করেই 
দলের কাজ করতেন। তাদের মা আইন অমান্য করে জেল 
খেটেছেন। সমস্ত বাড়িটাই ছেলেছু'টির প্রভাবে অসম্ভব ঝুঁকি 
নিয়েছিলেন সেই যুগে। কত নামকর] বিপ্লবীদের যে পলাতক 
অবস্থায় আপন গৃহে আশ্রয় দিয়ে এরা দেশসেবা করে গেছেন, তার 
কিছু ইতিহাস “সবার অলক্ষ্যে গ্রন্থে লিখিত আছে । আজ সে- 
গৃহেরই একটি কিশোরীর অবদান-কাহিনী এখানে তুলে দেব । 


তার নাম লীলা সরকার । ১৯৩৯ সালে এই মেয়েটি থাকতেন 
পার্কার্কাস অঞ্চলে ব্রাইট্‌ গ্রীটের এক গৃহে । এব. ভি.১-র বিপ্রবী-কর্মী 
মধু ভট্টাচার্য বিক্রমপুরে সংস্থার দায়িত্ব শিয়ে আছেন । মেয়েটি তার 
পাশের গ্রামের শুধু নয়-_বদ্ধু ইন্দ সরকারদের বাড়ির। কাজেই 
মেয়ের অভিভাবকদের অন্ুরোবে “বি. ভি.-কর্মী শান্তিময় গা্ুলিকেঞ্ 


* সুভাষচন্দ্র “সিনর অরুল্য|গ্ডো ম্য।জোটা” এই ইতালীয় নাম নিয়ে রুশ 
হয়ে জার্মানিতে চলে গেছেন । ১৮. ৩. ৪১)। সেখান থেকে কাবুলের “ইতালীয় 
লিগেশান”-এ খবর পাঠালেন যে, ভকতরামকে ( পেশোয়ার থেকে কাবুল পর্যন্ত 
পলায়ন কালে সুভাষচন্দের সঙ্গী ও গাইড ) সত্বর কশকাতা৷ গিয়ে শরৎচন্দ্র বস্ু 
ও সত্যরপ্রন বক্সির সঙ্গে আলাপ করে “বি. ডি ”র একজন বিশ্বল্ম কম্ীকে কাবুলে 
নিয়ে আসতে হবে। সেই কর্মী 'নাশতা"র টেকৃনিক্‌ আয়ত্ত করখেন ইতালীয় 
বিশেষজ্ঞ্দে: কাছে _-কারণ, ভারতীয়-বিপ্লবীদের মধ্য থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে 
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তিনি বললেন এ মেয়েটিকে পড়ানর জন্যে । নানা কারণে লীলার 
স্কুলে পড়া হয়নি । তাই প্রাইভেট মাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ানর চেষ্টা 
করতে হবে। শান্তিময় তখন ছাত্র-আন্দোলনে মেতে আছেন । 
তাছাড়। ঢাকা“নারায়ণগঞ্জষকলকাঁতা অনবরত যাতায়াত করছেন 
দলের কাজে । কিছুদিন পড়ানর পর শাস্তির পক্ষে মাস্টারী চালিয়ে 
যাওয়া সম্ভব হয়নি। কাজেই মেয়ের ম্যাট্রক পাশ করা বোধহয় 
তখনকার মত স্থগিত ছিল 1". 


১৯৪১ সাল। সুভাষচন্দ্র স্থির করেছেন দ্বিতীয়-নহাযুদ্ধের 
রাজনীতিক-স্থযোগ নেবার সংকল্প দেশ থেকে পালিয়ে যাবেন! 
“বি. ভি.-র নেতাদের সঙ্গে তার গোপন পরামর্শ চলছে। টাকা-পয়সার 
প্রয়োজন নানা কাজের জন্যে । পলায়নের পুবব্যবস্থাকল্পেও অর্থের 
প্রয়োজন, “বি. ভি”-র দল চালানর জন্যেও টাকাকড়ি দরকার | 
রাজনৈতিক-ডাকাতির প্রোগ্রাম বহুকাল পূর্বেই প্রত্যাহ্নত। কাজই 
১৯৪১ সালে অন্তত বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজন-শুভানুধ্যায়ীদের কাছ 
থেকে অর্থ সংগ্রহ করা বাতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। 


দলনেতার! শান্তি গাঙ্গুলিকে পাঠিয়ে দিলেন ঢাকায়। ঢাকা 
শহর, নারায়ণগঞ্জ বন্দর এবং ঢাকা জিলার অন্তর্গত গ্রাম গুলো 
মোটীমুদ্ি চষে বেড়াতে হবে অর্থ তোলার দায়িত্ব নিয়ে। শান্তি 


উক্ত কাজের উপযুক্ত একটি স্কোয়াড, তৈরি করতে হবে। নেতাজির ভারত 
আক্রমণের কালে উহার প্রয়োজন অনন্বীকার্য। ভকত্রাম কলকাতা এসে 
শরত্বাবুর মাধ্যমে সত্য বন্সির সঙ্গে দেখা করেন। বক্সিমহাশয় “বি.ভি.র একটি 
তরুণ কর্মীকে এই কাজের জন্তে কাবুল পাঠান। তিনি কাবুল পৌছেন ১৯৪১ 
সালের ১৮ই এপ্রিল । সেই তরুণই উল্লিখিত শান্তিময় গাঙ্গুলি । 

(“নার অলক্ষ্যে” ২য় পর্ব, পৃঃ ২১২০৭) 
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গাঙ্গুলি ও অসিত ভৌমিক এ-কাজের তাগিদেই গেছেন বিক্রমপুর । 
গ্রামে গ্রামে ঘুরে সন্ধ্যায় এসে পৌছেছেন তারা তাজপুর । শীতের 
রাত। ক্লান্ত পা। শ্রান্ত দেহ। একটু আশ্রয় ঢাই। খানিকটা 
এগুলেই “সরকারবাড়ি'। শাস্তি সরকার তো বাড়ি আছেনই। 
আশ্রয় নিশ্চিত । সরকারবাড়ির সুখ-আপ্যায়ন কল্পনা করতে করতে 
ছুই বন্ধু এগিয়ে গেলেন।-..সরকারবাড়ির প্রবেশদ্বারে কয়েকটি 
তরুণ বসে গল্প করছে। শান্তি গাঙ্গুলি জিদ্দেস করলেন যে, শাস্তি 
সরকার ঘরে আছেন কিনা । 

উত্তর এলে £ গ্রামেই নেই। 

_-কোথায় গেছেন ? 

“-বাইরে । আজ ফিরবেন ন1। 

সহসা নৌকো থেকে মাঝ-দরিয়ায় তাদের যেন কেউ ফেলে দিল । 
এই শীতের রাতে কোথায় আশ্রয়? দিনকাল খারাপ-কে-ই বা 
সাধ করে অজানা ছেলেদের ঘরে ঢুকিয়ে পুলিশের গু তে খাবে ! 
পুলিশে ছ'লেও যে আঠার ঘা! কি করা যায়?-"শান্তি আস্তে 
বলছেন অসিতকে £ এবাড়ির একটি মেয়েকে আমি বছর ছুই আগে 
কিছুদিন পড়িয়েছিলাম। মধুদা পড়ীতে বলেছিলেন । 

অসিত £ কোথায় পড়াতেন ? 

শান্তি; কলকাতায় । 

-_-তবে আর কি ! দেখুন না সে-মেয়ে আছে কিনা ! 

_ এই পাঁড়ার্গায়ে এত রাতে একটি মেয়ের নাম করে দেখ! 
করতে চাইলে এ জোয়ানদের রি-এ্যাকৃশান্‌ কেমন হবে ভাবছি । 

_কেমন আর হবে? জিজ্ঞেস করুন। আর দেরি নয়। 
এদিকে পেট জলে যাচ্ছে! শীতে হাড় কাপছে ! 

শাস্তিময় সাহস করে বললেন £ আচ্ছা, লীলা আছে! লীল৷ 
নামে একটি মেয়ে ? 

শান্তির আশঙ্কা বেঠিক হল না। জোয়ানদের একজন খেকিয়ে 
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উঠল; কে মশায় আপনি? কি দরকার এ মেয়েকে দিয়ে? 
কোথেকে আসছেন ? 

শাস্তি নরম স্বরে অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিলেন 2 তাকে বলুন 
গিয়ে যে, কলকাতায় তাকে যে মাস্টারমশীয় পড়াতেন তিনি 
এসেছেন । আমার নাম শান্তিময় গাঙ্গুলি । 

শাস্তির কথাগুলো শুনেই ছেলেরা শাস্ত হল। অতি ভদ্রভাবে 
আপ্যায়ন করে শাস্তিদের তারা ঘরে নিয়ে বসাল। 

তারপর লীলা এলেন। অভ্যর্থনা ছিল আতস্তরিকতায় সহজ, 
সৌজন্যে সুন্দর । সরকারবাঁড়ির এ-বিষয়ে কার্পণ্য থাকতে পারে না। 
বিপ্লবীদের আশ্রয়দানে এ-গৃহ অলক্ষ্যে এক ইতিহাস স্ষ্টি করে 
গেছে। 


খাওয়া-দাওয়ার পর শান্তি ও অদিত শয্যায় গা! ঢেলে দিয়েছেন । 
লীলা এসে মাস্টারমশীয়কে ( শাস্তিময়কে ) বারে বারে প্রশ্ন করেন 
যে, কেন তারা এদিকে এসেছেন । শাস্তির কোন উত্তরই মেয়ের 
মনে লাগে না । শেষটায় শাস্তি সতা কথা বাক্ত করলেন । বললেন 
যে, দলের গোপন কাজের জন্তে বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ 
করছেন তার । পাশের গ্রামে কাজ সেরে, রাতের আশ্রয়ের আশায় 
মণ্টুর (শাস্তি সরকার ) খোজে এসেছিলেন এ-বাড়িতে । 

লীল। চুপ করে কথাগুলো শুনে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে 
গেলেন। শাস্তি ও অসিত লেপের উষ্ণ-আলিঙ্গনে মূহুর্তে ঘুমিয়ে 


পরদিন অতি প্রত্যুষে শান্তির বিদায় নেবেন। লীলা নিঃশবে 
ঘরে ঢুকে অনাড়ম্বরে ছোট্র একটি পুটুলি শান্তির হাতে তুলে দিয়ে 
বেরিয়ে গেলেন ।""" 


শাস্তি পুটুলি খুলে দেখেন, ওর মধ্যে রয়েছে ছু'গাছা৷ সোনার 
চুড়ি আর টরকিটাকি সোনারই কিছু... 


একটি কিশোরী । বয়স কতই বা হবে! সতের কি আঠার ! 
অম্লান এক শিখার গৌরবে তার এ-প্রকাশ কি করে সম্ভব? জস্তব, 
কারণ, তারা ছিলেন শুধু একটি বিশেষ পরিবারের নন, একটি বিশেষ 
যুগের সম্তান। সে-যুগ” ঘরে ঘরে এমনি ছেলেমেয়ের আসা- 
যাওয়ার সম্ভাবন। নিরচিত করে রেখেছিল 1... 


॥ ভেইশ ॥ 


শহিদ প্রীতিলতা! ওয়ান্দেদার 

১৯৩২ সাল। সমগ্র বাংলাদেশ বিপ্লবীর পদভারে কম্পিত। 
ইংরেজের বিপুল বাহিনী, দুর্ধ্ব আই.বি. ও সাধারণ পুলিশ সারা দেশ 
তচনচ্‌ করেও তুর্যসেনকে (মাস্টারদা) ধরতে পারছে না। এদিকে 
চট্টগ্রামে, ঢাকায় ও কুমিল্লায় এবং মেদিনীপুরে ও কলকাতায় 
সাহেবদের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেল! হচ্ছে । এ দেখে শাসনকর্তা 
ইংরেজ শুধু নয়, বণিক শ্বেতাঙ্গদলও আর্ত চিৎকার শুরু করে দিল। 
বণিকদল সরকারকে প্ররোচিত করে চলল, দেশ জুড়ে দোষী-নির্দোষ 
নিবিশেষে বাঙলার মানুষগুলোর উপর নির্যাতন চালাবার জন্যে । 
বাঙলার বিপ্লবীও তাই আই. সি. এস্‌. গোষ্ঠীর মৃত্যা-তালিকার মধ্যে 
বণিক-ইংরেজদের নাম যুক্ত করে দিলেন। ফলে, এই যুগেই বণিক- 
সভার সভাপতি ভিলিয়ার্স এবং স্টেটস্ম্যান পত্রিকার মূল-সম্পাদক 
ওয়াটসনকে গুলি খেয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে বিলেতে পালিয়ে যেতে 
হয়েছিল। 


সেদিন, বত্রিশ সালেরই ২৪শে সেপ্টেম্বর । চট্টগ্রাম-অস্থাগার বুদ্ধ- 
বিজয়ী, যুব-বিদ্রোহের নায়ক, মহাবিপ্রবী সূর্যসেন চট্ট গ্রাম শহরের 
উপকণ্ে এক গোপন আস্তানায় অবস্থান করছেন। ইতিমধ্যে স্থির 
হয়েছে যে, পাহাড়তলীর “ইউরোপীয়ান ক্লাব নিশীথের অন্ধকারে 
আক্রমণ 'করা হবে। আরে স্থির হয়েছে যে, এ অভিযানের 
নেতৃত্ভার অপিত হবে শ্রীমতী 'গ্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের হস্তে | 


প্লীতিলতা৷ অল্প কিছুদিন হয় বি. এ. পাশ করেছেন। বয়ম কতই 
বা? সন্ত্রান্ত ঘরের আছুরে কন্তা । কিন্ত বিপ্লবিনীর তপস্তায় তাঁর 
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রূপান্তর ঘটেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দশভুজার সাধিকা রূপে 
লক্ষ্মীবাঈ-এর কাল পর্যস্ত যে-ছু'চারটি বীরাঙ্গনা অমিত বীর্ষে ও 
অভ্রাস্ত নেতৃত্বে পুরুষের দস্তকে চূর্ণ করেছেন, তীদের প্রতিচ্ছবি 
প্রীতিলতার নয়নে যেন নেত৷ সূর্যসেন দেখতে পেয়েছিলেন । তাই 
নেতা সংকল্প করেছেন যে, একদল সাহসী ও বিশ্বস্ত বিপ্লবী যোদ্ধার 
নেতৃত্বে প্রীতিলতা যাবেন উল্লিখিত নিশীথ-অভিযান পরিচালনা 
করতে। 


পরিকল্পিত রণযাত্রার পূর্ব লগ্ন । মাস্টারদার (সূর্যসেন ) সম্মুখে 
প্রীতিলতা । প্রীতিলতা! কর্মভীর বোধে বিনম্র। মাস্টারদার দৃষ্টি 
দূরপ্রসারিত। নিবাক চতুষ্পার্্ব। সহসা স্তব্ধতার বাঁধ ভেঙে প্রীতিলত! 
গভীরভাবে বললেন £ মাস্টারদা, চিরদিন অন্ুবর্তার আনন্দে কাজ 
করেছি । আজ কর্মনেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব দিলেন কেন? একি আমি 
পারব ?.."মাস্টারদা উত্তর দিলেন £ পারবে, বোন। বাঙলার ঘরে 
ঘরে বীর যুবকের অভাব নেই। পৃথিবীর মানুষ তা জানে । বাঙলার 
গৃহকোণে বীরাঙগনার দল যে আজ রক্ত-বেদিতলে কর্মনিমগ্রা তা-ও 
সবাইকে জানাতে হবে । মনে রেখো, তোমরা “রাণী ঝান্সী'র 
উত্তরসাধিকা | ( চট্টগ্রাম অগ্লাগার লুগন” পৃঃ ২৪১) 


কর্ণফুলী নদীর খেয়াঘাট । অঞ্চলটির নাম কোয়াপাড়া, ৷ তারিণী 
মাঝি এই পথেই সাম্পান যোগে বিপ্লবীদের নদী পারাপার করে । 
তারিণীর বলিষ্ঠ দেহ, বুদ্ধিপ্রথর চোখ । অজত্র বিপদে জ্রক্ষেপহীন 
তাঁরিণীর রক্তে “ম্বদেশী'র ছোঁয়া গভীর ভাবে লেগেছে । এ হেন 
বিশ্বস্ত মাঝির সাম্পানেই কতিপয় বিপ্লবী উঠে পড়লেন । সন্ধ্যার 
আধারে কর্ণফূলীর খরআোত ঠেলে তারিণীর নৌকা৷ উজানে পাড়ি 
জমাল। নৌকাবোহীবৃন্দও প্রীতিলতার অনুগামী হয়ে নৈশ- 
অভিযানে যোগ দেবেন ।'"" 


নির্দিষ্ট সময়ে ছদ্নবেশে সকলে একত্রিত হলেন। যোদ্ধবেশা 
প্রীতিলতা । প্রণাম করলেন মাস্টারদারকে । আশীর্বাদ করলেন তাঁকে 
তার বিপ্লবের গুরু £ বিজয়িনীর গৌরব অধিকার করে ফিরে এসো, 
বোন। 

উত্তরে প্রীতিলতা বললেন 2 আশীবাদ সফল হবে । জয় আমাদের 
নিশ্চয় | কিন্তু, বিদায় এজন্মের মত ।".. 

সহকর্মশর! প্রত্যেকে মাস্টারদাকে প্রণাম করলেন । তাদের পরনে 
কোচোয়ানের পোশাক--ক্লাব-ঘরের বাইরে অপেক্ষমাণ ঘোড়ার 
গাঁড়ির কোচ্ম্যানদের মত। প্রীতির সামরিক-পরিচ্ছদ গস্তব্যস্থল 
পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে। তাই তিনি গায়ে জড়িয়ে নিয়েছেন 
একখান সাদ! চাদর ।*..সৈনিকের বেশে সেই নিথর সঙ্ধা।য় প্রীতিলতা 
রূপ সহত্র শিখায় জলে উঠেছিল । কিন্তু, দীপ্ত নয়নে তার অভয়ার 
ছায়া ছিল। সিংহবাহিনী যেন আধূনিক রণসাজে ঢুঃসহা হয়ে পদানত 
জাতিকে মাভৈঃ মন্ত্র দান করতে এসেছিলেন । 

আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা এবং বিপ্লবী-যোদ্ধার বন্ধু পটাসিরাম সায়ানাইড," 
সঙ্গে নিয়ে মহিয়সী এক নারীব নেতৃতে চট্ুলার তরুণ-সেনাদল 
রণযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন । 


রাত্রি প্রায় দশটা । বৃতাগীত-মুখরিত “পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান 
ক্লাব । উৎসব জমেছে । “িইস্ট, ড্রাইভ" খেলায়:শ্বেতাঙ্গ নারী-পুরুষ 
মন্ত। এদের সংখ্যা চল্লিশের মত। দূরে ক্লাবের সিংহ-দরজীয় 
সার্জেন্ট ও মিলিটারি পুলিশের কঠিন পাহারা । সাস্তীদের স্ুমুখ 
দিয়েই বিচ্ছিন্নভাবে গাড়োয়ান-বেশী বিপ্লবীদলের একাংশ চলে 
গেলেন, এব” যে-ধার নির্ধারিত স্থান গ্রহণ করলেন। পুব ব্যবস্থ! 
মত সংকীর্ণ এক পথে প্রীতি ও দলের অপরাংশ ক্লাব-ঘরের পশ্চাৎভাগে 
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ঢুকে পড়লেন । যথাস্থানে “টাইম্‌ বম্ব' স্থাপিত হল। মুহুর্তে মহেন্দ্র 
চৌধুরি ও নুশীল দে 'নৃত্যরসে উচ্ছল" শ্বেত প্রতুদের উপর গৃহের স্ুুমুখ 
দিক থেকে বোমা ।নক্ষেপ করলেন। সমগ্র হল্ঘর ধেশায়ায় আচ্ছন্ন 
হয়ে গেল। পিছনের দ্বারদেশে ঈাড়িয়ে চণ্ডিকার লামন্তে অভিযান- 
নেত্রী 'গ্রীতিলতা রিভল্বার চাল।তে লাগলেন। তার সতীর্থদের 
অকম্পিত হস্তে চালিত আগ্নেয়াস্ত্র থেকেও অজত্র গুলি বধিত হতে 
থাকল। ক্লাব-ঘরে ভীতত্রস্ত শ্বেত-নরনারীর চোখে তখন শরবিদ্ধ 
হরিণের আর্ত ছায়া । .. 

এতক্ষণে সান্ত্রীর! বুঝল যে, সূর্যসেন আক্রমণ করেছেন । ভয়ে 
তার! পাহারার কর্তব্য ভুলে গেল! বিহ্বলের মত তারা ছুটে গেল 
হেভ-কোয়ার্টারের দিকে । হয়তো ভেবেছিল যে, এক ব্যাটেলিয়ান্‌ 
সৈন্য ছাড়া স্ূর্যসেনকে ঠেকানো কি সম্ভব ? 

সেনাধ্যক্ষা 'গ্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নির্দেশে ক্লাব-ঘরের ছুই দিক 
থেকে আধঘণ্টা ধরে আক্রমণ চলল । হতাহত হল যথেষ্ট। যার! 
পালাতে পারল তারা বাঁচল। শ্বেতাঙ্গ জাতির শ্বেত-দস্ত সেই 
কালরাত্রির ছুর্যোগে বীরকন্া গ্রীতিলতার প্রচণ্ড শৌর্ষে এবং চট্টলবাসী 
বিপ্লবাদের ছুঃসাহসে ধুলায় লুষ্ঠিত হল ।-.. 


আরব্ধ কর্ম সমাপিত। নেত্রী সিটি বাজিয়ে দিলেন। যোদ্ধার 
দল জোর কদমে 'গ্রীতিলতার স্মুখে এসে সেনাবাহিনীর ভঙ্গিতে 
দাড়ালেন। মুহূর্তে অবিচলিত-কণ্ঠে আদেশ দিলেন তিনি £ ন্ধুদল, 
এবার সরে পড় 1”--*নেত্রীর আদেশে তারা লঘুপদে রওনা হলেন |". 
দূরে দেখা গেল তীব্র সন্ধানী-আলোক ক্ষিপ্রতায় চতুদিকে বিচ্ছুরিত 
করে ছুটে আসছে সণজোয়া-গাড়ি | ..মহেন্দ্র চৌধুরির খেয়াল হল,_ 
কই গ্রীতিদি তো সঙ্গে আসেন নি? তড়িৎ বেগে তিন-ফিরে এলেন 
প্রীতিলতার কাছে । উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন £ শীগ.গির চলুন, দিদি ! 
সাঁজোয়া-গাঁড়ি এসে গেল !+". 


মাধুর্যমাখা গভীর কণ্ঠে উত্তর এলো ; “এ উধ্বলোকে আমার 
যাত্রা! ।**তোমর! পালিয়ে যাও, ভাই ।” ". 

বিভ্রান্ত মহেন্দ্র কিছুই বুঝলেন ন11-.. 

প্রীতি ম্মিতহান্তে বললেন £ “কাজ আমার সমাপ্ত । রিভল্বারটি 
নিয়ে যাও ।-**প্রণাম মাস্টারদাকে । তোমাদের জন্যে একটিমাত্র 
মন্ত্র এগিয়ে চল ।+--প্রাতিলতা সায়ানাইড্‌ গ্রহণ করলেন ।"*" 
মৃত্যুর আলোক হুলে উঠল চোখের স্ুমুখে । 

মহেন্্র দেখলেন তার মমতাময়ী মহিয়সী নেত্রী “শহিদের ইচ্ছামৃত্যু 
ববণ করলেন পাহাড়তলীর বন্ধুর প্রান্তরে, নিঝুম নিঃসীম নিশীথে । 
'**ধীরে-অতি ধীরে-_বেদনাবিধুর চিত্তে “দিদি'র দেওয়া রিভল্বারটি 
মাথায় ঠেকিয়ে মহেন্দ্র ঘনান্ধকারে অদৃশ্ট হয়ে গেলেন ।"-. 


সাজোয়া-গাড়ি ততক্ষণে ঘটনাস্টলে এসে গেছে |. 

পুলিশের কর্মব্াস্ততা শুরু হল । -"প্রীতি দেবীর প্রাণশুন্ত দেহলত। 
শুধু বন্দী হয়েছে । তার দেহ তল্লাশী করে পাওয়া গেছে শ্রীকৃষ্ণের 
একখানা ছবি, শহিদ রামকৃষ্ণের একটি ফটো, পাহাড়তলী ক্লাবের 
প্যান, একটি চামড়ার বেল্ট, ইগ্ডিয়ান্‌ রিপারিকান্‌ আমির ( চট্টগ্রাম 
বিপ্লবীদলের সৈম্তবিভাগের নাম ) নোটিশ, রিভল্বারের কাতুঁজ এবং 
একটি হুইসেল্‌। এ ছাড়া প্রীতিলঙতার স্বহস্তে লিখিত একটি 
স্টেটমেন্ট । একে টেপ্টামেন্ট, বলাই ভাল । 


বাঙলার বিপ্লব-ইতিহাসে আদর্শমুগ্ধ ছুঃসাহমসিকদের জীবনদানের 
ঘটন! বারে বারে লিখিত হয়ে আছে । সে-মৃত্যুর চলমান চিত্র অজস্র 
সৌন্দর্যে সুন্দর। বহু শহিদের রক্তে দেশজননীর চরণ বিধৌত । কিন্তু 
ঠার৷ প্রত্যেকে অন্তজন থেকে আলাদা । প্রত্যেকে অনন্তসাধারণ । 
তাদের তুলনা তাদেরই মধ্যে । দেশপ্রেমে, নিয়ম[নুবতিতায়, শৌর্ষে 
ও নিষ্ঠায় তারা অবশ্যই সমস্তরের। তবু কোথায় যেন আপন 
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বৈশিষ্ট্যে পুথক তারা । পৃথক সত্বায় এই জ্যোতিষষমণ্ডলীর প্রত্যেকটি 
জ্যোতিলিখা বিপ্লবের নভোনীলে দীপ্ত হয়ে আছেন। 

সূক্ষ্ম এই পার্থক্যবোধের কথা বাদ দিলেও প্রীতিলতার অবদানের 
বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা যায়। কারণ, রাজনীতিক ও সামাজিক গুরুত্ব 
এই সংঘটনায় প্রচুর । ভারতবর্ষের বিপ্লব-ইতিহাসে প্রীতিলতাই 
প্রথম নারী, যিনি একটি সশস্ত্রআভযান পরিচালনা করে সার্থক 
নেতৃত্বের উদাহরণ রেখে গেছেন এবং শহিদ হয়েছেন। এর তুলন। 
পৃথিবীর ইতিহাসেও অনেক করে নেই । 

১৯৩২ সালে স্ূর্যসেনের স্বপ্ন সফল করেছেন “রাণী ঝান্সী'র 
উত্তরসাধিকা, নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্েদার। আবার ১৯৪৩-:৪৪ 
সালে নেতাজির মোহন যাছুম্পর্শে প্রীতিলতার বৈপ্লবিক-নেতৃত্দানের 
ধারাকে অব্যাহত করে গেছেন “ঝান্সীর রাণী বাহিনী”র কর্ণেল, নেত্রী 
লক্ষ্মী স্বামীনাথন। সুতরাং বুঝতে হবে যে, প্রীতিলতার অবদান 
একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রত্যেকটি বৈপ্লবিক-এ্যাকশানের মতই 
উহার সামগ্রিক রূপ ইতিহাসের শৌর্-ধারাঁয় বহমান। বিপ্লব ও 
রাজনীতির দিক থেকে এর গুরুত্ব অসামান্য । 


প্রীতিলতার “টেস্টামেণ্ট' 

প্রীতিলতার শব তল্লাশী করে যে-বিবৃতি পাওয়া গিয়েছিল তা 
উদ্ধত হয়েছে সূর্যসেনের বিচার সম্পফিত হাইকোর্টের ( কলিকাতা ) 
বিচারপতিদের জাজ মেণ্টএ। সেই বিবৃতির অনুলিপি প্রকাশিত 
হয়েছে শ্রীঅনস্ত সিংহের “অগ্রিযুগের একটি অধ্যায়, নামক প্রবন্ধে | 
আমরা তার কিয়দংশ এখানে তুলে দিলাম । 


দ্রষ্টব্য : ১৯৩*-৩৪ সালের চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের অন্যতম যুদ্ধ-নেত্রী 
এবং যুদ্ধ-ক্ষে্রে একমাত্র বিপ্লবী-শহিদ প্রতিলত। ওয়াদ্েদার সম্পর্কে তথ্যাদি 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণঠন? পুস্তক েকে গৃহীত। 


৪০৯ 


মৃত্যুভয়হীন বিপ্লবিনীর মতই যে 90802105617 তিনি শহিদলোকে 
যাবার পুবক্ষণে রেখে গেছেন--তা একটি টেপ্টামেন্ট' ! অপূর্ব 
সাহসিকতা, আত্মত্যাগ, নিয়মানুবন্তিতা, চরিত্র এবং নেতৃত্বের এঁতিহ্য 
তিনি দিয়ে গেছেন জাতিকে তার উত্তরাধিকার রূপে । এ অধিকার 
অমূল্য । এ টেস্টামেণ্ট অনন্য । 


॥ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক ॥ 

আমি জানিয়ে যাচ্ছি যে, আমি “ইগ্ডিয়ান্‌ রিপার্িকান্‌ আমির 
ট্টগ্রাম-শাখার সৈনিক । এ-বাহিনীর আদর্শ হল অত্যাচারী, শোষক 
ও সাঘ্রাজাবাদী ব্রিটিশের কবল থেকে দেশজননীকে মুক্ত করে একটি 
“ফেডারেটেড্‌ ইগ্ডিয়ান্‌ রিপার্িক্‌” স্তাপন করা ।:.. 

আমরা “্বাধীনতা'র যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্চি। আজকের এ্যাক্শান্‌ 
( পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ ) এ চলমান স্বাধীনতা- 
যুদ্ধেরই একটি অংশ মাত্র। ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে, 
আমাদের সমাজদেহকে নিরক্ত করেছে, কোটি কোটি নরনারীর জীবন 
নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে । আমাদের রাজনীতিক, আথিক, মানসিক, 
দৈহিক, নৈতিক-_সববিধ দৈম্তের মূলে ইংরেজ-শাসন। ইংরেজ 
আমাদের স্বাধীনতার শক্র, আমাদের চরম বৈরী । তাই ইংরেজ -- 
হোক সে বা! তার! রাজপুরুষ বা সাধারণ নর-নারী - তাদের প্রত্যেকের 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হবে । মানুষের জীবন নেওয়া কোন 
আনন্দের বস্ত্ব নয়, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অন্তরায় যে-কেহ হলে তাকে 
যেকোন উপায়ে স্তব্ধ করা অবশ্য কর্তব্য |... 

আজকের এই সশস্ত্রঅভিযানে অংশগ্রহণকল্পে আমার পরম 
শ্রদ্ধেয় নেতা মাস্টারদার আদেশ আমার জীবনে লব্ধ এক গৌরবময় 
সম্পদ! কারণ, যে-বাঞ্তিত কর্মের জন্য এতকাল আমি অপেক্ষা 
করে ছিলাম, তা পালন করার স্থযোগ আমি পেলান। আমি 
কার্যভার সম্পূর্ণ দায়িত্ববোধে গ্রহণ করেছি। অবশ্য এ পুরুষশ্রেষ্ঠ 
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যখন আমাকে এ অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য নিযুক্ত করলেন, 
তখন আমি সংশয় প্রকাশ করেছিলাম । কিন্তু নেতার প্রত্যয় ও 
আদেশের সুরে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, আমাকেই ও-কাজ 
করতে হবে, ভগবান আমার সহায় থাকবেন। আমি শিশুকাল 
থেকেই ভগবৎবিশ্বাসী। আমি আমার নেতার কণ্ঠে ভগবানের বাণী 
শুনেছিলাম !.". 

সঃ সক রঙ 

আজকের যুগে দেশের মেয়েরা স্থিরপ্রতিজ্ঞ যে, তারা অ'র 
পিছিয়ে থাকবেন না। স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভাইয়েদের পাশে এসে 
ষারাও কাড়াবেন-ন্বহস্তে কাজ করে যাবেন, হোক সে কাজ যতই 
কঠিন বা বিপজ্জনক । আমি তাই সাগ্রহে কামনা করি যে, আমার 
বোনের আর তাদেরকে ছুবল মনে করবেন না। তাবা হাজারে 
হাজারে ছুটে আসবেন বিপ্লধ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে, ছুটে 
আসবেন ছুঃখ-কষ্ট-ছুর্যোগ ও ভয়ঙ্করকে বরণ করার আনন্দে ।-*- 

৯৩০ সালে পড়বার উদ্দেশ্যে কলকাতা চলে এসেছিলাম ।".. 
আমার কোন বিপ্লবী ভাইয়ের নির্দেশে আলিপুর সেন্টণল জেলে বন্দী 
রামকৃষ্ণ বিশ্বীসের সঙ্গে দেখা করার জন্য তৈয়ের হলাম । মৃত্যুপথযাত্রী 
রামকৃষ্ণ । দেশকে ভালবাসার অপরাধে ব্রিটিশ-কান্ুনের শৃঙ্খলে 
বন্দী রামকৃষ্ণ ফাসির আগ্রহে অপেক্ষমাণ । আমি “কাজিন্‌ সিস্টার, 
সেজে কোনক্রমে রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি আদায় 
করলাম। প্রত্যেকদিন যেতাম হাসিখুশি সপ্রতিভ এ বীরকে দেখার 
জন্যে । তার ফীসি-মঞ্চে আরোহণের পূর্বে আমি অন্তত চল্লিশটি 
ইণ্টারভিউ নিয়েছিলাম । তার সমাহিত রূপ, অকপট আলাপ- 
আলোচনা, মৃত্যুর তপস্থায় প্রশান্ত আত্মসমর্পণ, দন্্চীন ভগবতভক্তি, 
শিশুনুলভ সারলা, প্রেমক্সিগ্ধ হৃদয়াবেগ, গভীর জ্ঞান, নিবিড় 
আত্মান্বভৃতি "মামাকে উদ্বদ্ধ করেছিল; ছুঃসাহসিকতার পথে চলবার 
সামর্থা আমার দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল | 
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রামকৃষ্ণদার ফাঁসির পর সক্রিয়ভাবে বৈপ্লবিক কোন এ্যাকৃশানে 

যাবার আগ্রহ আমার প্রচণ্ড হয়ে ওঠে ।--. 
সঃ ফ 

১৯৩২ সালে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে চট্টগ্রাম চলে এসেছিলাম । 
হূর্জয় ইচ্ছা ণমাস্টারদা'র সঙ্গে পরিচিত হবার। হলও তাই। 
কয়েকদিনের মধ্যেই আমি দাড়ালাম এসে ছুইটি অপূর্ব ব্যক্তিত্সম্পন্ন 
পুরুষের কাছে। তারাই পরিচালন! করছেন প্রসিদ্ধ “চট্টগ্রাম বিপ্লবী- 
সংস্থাকে । তার! হলেন মাস্টারদ1 ও নির্মলদা ( নির্মল সেন )। 

নির্মলদার সঙ্গে অল্পক্ষণের পরিচয়েই বুঝলাম যে, এ মানুষটির 
মধ্যে মহান্ুভবত৷ ও সৌন্রর্ষে-ভরা একটি হৃদয় আছে; সে-হদয়ে 
বিপ্লবের একনিষ্ঠ নীতি এবং ভগবত বিশ্বাস নিথু'তরূপে সন্নিবদ্ধ। 
আমি সত্যি পরম ভাগ্যবতী, কারণ, আমি অমন একটি বৃহৎ পুরুষের 
সংস্পর্শে এসেছিলাম__যিনি সবার অজ্ঞাতে এই পৃথিবী ত্যাগ করে 
চলে গেলেন, যিনি জানতে দিলেন না তার দেশবাসীকে যে, তিনি 
ছিলেন কত পরিশুদ্ধ ও অনন্যসাধারণ এক মহান্‌ মানব 1". 

নির্মলদার মৃত্যু আমাকে আঘাত দিল, আমাকে আরো ছুঃসাহসিনী 
করে দিল ।"".কিছুদিনের মধোই বি. এ. পরীক্ষার ফল বেরুল। 
জানলাম--“ডিস্তিংশন? নিয়ে পাশ করেছি । আমি অবিলম্বে বৈপ্লবিক 
কর্মজ্ঞে আমার আত্মা ও সব হৃদয় নিবেদিত করলাম ৷ ন্েহক্ষর। 
গৃহের বন্ধন পশ্চাতে পড়ে রইল । 

শিশুকাল থেকেই আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ হল ভগবানের 
প্রতি গভীর বিশ্বাস, তার প্রতি অবিচল ভক্তি । সার! জীবন এ 
সম্পদ আমি সযত্বে বক্ষে ধারণ করে এসেছি । এবং আজ তার 
পাদমূলে নিজেকে নিঃশেষেঃনিবেদন করার জন্যে চূড়ান্তভাবে যখন 
প্রস্তুত হয়ে এসেছি, তখন এই চির-বাঞ্থিত লগ্নে আমার বক্ষের সেই 
সম্পদ যেন আরো অমূল্য, আরে মধুর, আরো জ্যোতির্ময় হয়ে 
উঠেছে। 
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আমি জানি, আমার বিপ্লব-দর্শন আমার ভগবৎ-জিজ্ঞাসার সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত না হতে পারলে আমি কোনদিনই “বিপ্লবিনী' 
হতে পারতাম না! । 

বিধাতার কাছে আমার প্রার্থনা নিবেদন করে আমি আমার 
আজকের মহান কর্তব্য পালন করতে ব্রতী হলাম । আমি আরো 
কামন। করি ভগবানের কাছে যে, তিনি যেন সকল গ্রানি ও অশুচিতা! 
থেকে আমাকে যুক্ত করে তার পদপ্রান্তের অধ্য হবার যোগ্যতা 
দান করেন।& 


* শহিদ গ্রীতিলতার মৃতদেহে প্রাপ্ত তার স্বহন্তে লিখিত সম্পূর্ণ ইংরাজি 
বিবৃতি এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্টে, প্রদত্ত হল। বিবৃতি সংগৃহীত হয়েছে “দাপ্তাহিক 
বন্থমতী” (১৮. ৯. ?5৯ )১ পৃঃ ৭৯৩-৭৯৫ থেকে । 
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॥ চব্বিশ ॥ 
অবিভক্ত বাঙলার যুসলিম বিপ্লবী 


১৯১০ সাল। এক অন্ধকার রাতে বুড়ীগঙ্গা পেরিয়ে হু'খানা 
ছোট্ট নৌকা ঢাক! শহরের অপর পারে “জিঞ্জিরা'র গঞ্জে এসে 
ভিড়েছে। দশটি যুবকন্ধ ছু'টি নৌকা থেকে নেমে কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে 
গ্রামের পথে হাটা দিলেন । নিঃসীম অন্ধকার । মানুষ চেন! দায়। 
তখন পথঘাট জনশৃন্ত । গ্রামের মানুষেরা ঘুমিয়ে পড়েছে । কিছুক্ষণ 
পর যুবকবৃন্দ এসে দীড়ালেন শুভাট্যা গ্রামের এক ধনী সাহা- 
পরিবারের গৃহ-সম্মুখে - 

দলপতির নির্দেশে গৃহ-বারান্দায় উঠে সকলে নিশ্চুপে ফাড়ালেন। 
তৎপর উপ-দলপতিকে দলপতি আস্তে বললেন £ “্মাস্টারসাহেব, 
আমি ফিরে না-আঁসা! পর্যন্ত সবাইকে নিয়ে আপনি এখানেই অপেক্ষ! 
করুন।.-.এ'রা কেউ যেন একটি কথাও না বলেন, হাত-পা যেন 
একটুও না নডে, অন্ধকারে মিশে নিঃশবে দাড়িয়ে থাকতে হবে 1৮, 
এইটুকু বলেই দলপতি শ্রীশচন্দ্র পাল ( রডা-বড়মন্ত্রখ্যাত ) কোথায় 
যে উধাঁও হলেন, তা অপরের! অনুমান করতে পারলেন না ।::- 

প্রায় বিশ মিনিট কেটে গেল, শ্রীশচন্দের সন্ধান নেই । এদিকে 
রাজ্যের মশা সবাইকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে, কিন্তু সেই রাক্ষুসে 


* দশটি যুবকের নাম £_ শ্রীশচন্ত্র পাল (নেতা ), সৈয়দ আলিমদ্দিন 
আহম্মদ (উপনেতা ), হরিদাস দৃত্ত, প্রফুল্ল গুহ, নীললোহিত দাশগুপ্ত, হরিদাস 
রায়, বিভূতি বন্ধ, প্রঞল্প রায়, প্রতুল ঘোষ ও খগেন দাস ।--এখানে উল্লেখযোগ্য 
যে, প্রীহরিদাস রায় অতঃপর ১৯১০ সালেই “শ্রভাঢ্যা-অস্ত্র-মামলায়' ছুই বছরের 
দগুপ্রাপ্ত হন। মৃক্তিসংঘ-দলের সভ্যদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কারাদণ্ড লাভ 
করেন। তখন হরিদাস রায়ের বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। কিন্তু সাহসে, দৈহিক 
শক্তিতে এবং মন্তগুপ্তি-রক্ষায় তার তুলন। ছিল না। 
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জীবগুলিকে তাড়িয়ে দেবার স্বযোগ নেই। কারণ, প্রত্যেকের 
প্রতি স্থাণুর মত হাত-পা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অচল করে রাখার 
নির্দেশ !-সময় আর কাটে না। তরুণদের মনে হচ্ছিল, যেন 
এক যুগ ধরে দীড়িয়ে-দীড়িয়ে তারা গা পেতে বীভৎস মশার কামড় 
খাচ্ছেন । 

হঠাৎ তরুণদের সুমুখে ঘরের দরজা খুলে ভিতর থেকে বেরিয়ে 
এলেন শ্রীশচন্দ্র। বেরিয়ে এসেই আস্তে উপ-দলপতিকে তিনি 
বললেন ঃ “মাস্টারসাহেব, একজনকে দোরগোড়ায় পাহারায় রেখে 
অন্যদের নিয়ে ঘরে টুকুন। এ'রা ঘরের পুরুষদের চোখের উপর 
টর্-এর আলো ফেলে রাখবেন এবং বুকের কাছে রিভলবার তাক্‌ 
করে দাড়িয়ে থাকবেন। মেরেদের কাছে কেউ যাবেন না। আপনি 
সবকিছু লক্ষ্য রাখুন।” মাস্টারসাহেবের নির্দেশে তরুণদল মুহূর্তে 
গৃহে প্রবেশ করে ধার যার স্থান নিয়ে প্রচণ্ড শক্তির টচগুলোর 
আলোয় গৃহবাসীদের চোখ ঝলসিয়ে দিলেন। পুরুষদের বুকের কাছে 
উদ্ধত রিভল্বার। সাহা-পরিবারের নগদ সঞ্চয় তরুণদের হাতে 
আসতে বিলম্ব হল না। অতঃপর মহিলাদের উদ্েশে শ্রীশচন্দ্ 
বললেন ঃ “মা"রা গায়ের অলঙ্কার খুলে দিন।” সবাই অঙ্গ থেকে 
অলঙ্কার খুলে দিলেন। কিন্তু দিলেন না একটি তরুণী । ভয়ুহীন। 
অদ্ভুত তরুণী। তার কোলে একটি ছ'সাত মাসের অপূর্ব মিষ্টি ছেলে । 
শ্রীশবাবু মহিলাকে ভয় দেখিয়ে ( কাধোদ্ধারের জন্যে) আদেশ দিলেন 
ছেলেটিকে মা'র কোল থেকে তুলে নিতে ! মাকে শাসান হল যে, 
গা থেকে গয়ন। খুলে ন! দিলে তার শিশুকে কেটে ফেল! হবে। মা 
তবু অবিচলিত। মাস্টারসাহেবের হুকুমে হরিদাস দত্ত শিশুটিকে নিয়ে 
এলেন মা'র কোল থেকে । ছেলে নিয়ে বেরিয়ে গ্ছেলন তিনি 
বাইরের ঘনান্ধকারে | আশ্চর্য_শিশুটি কাদে না, লেপ্টে লেগে 
থাকে হরিদসবাবুর বুকে ! এত করার পরও মা'র কোন ভাবাস্তর 
নেই! নিশ্চিন্ত দৃষ্টি মেলে তিনি তাকিয়ে আছেন দলপতির পানে। 
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তাঁর অঙ্গের অজস্র গহন। থেকে জলম্ত ছ্যাতি ঠিকরে বেরিয়ে যেন এই 
সশস্ত্র বাহিনীর নিষ্ঠুর আদেশকে ব্যঙ্গ করছে 1" 

দুর্ধ্ধ বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্রের হার হল! কারণ, অতঃপর কি করে 
একটি তরুণীর অঙ্গ থেকে অলঙ্কার ছিনিয়ে আনতে হয়, সে-শিক্ষা 
'স্বদেশী-ডাকাতদের জানা ছিল না ! তাই অবশেষে তিনি মা'র কোলে 
শিশুটিকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে মাস্টারসাহেবকে ইঙ্গিত করলেন । 
শিশু এলো । মা সন্গেহে কোলে নিয়ে বললেন £ “আমি জানি 
আপনাদের হাতে আমার ছেলের কোন ক্ষতি হতে পারে না। 
আমি বুঝেছিলাম আপনারা কে !.*'আমি আমার মা'র কাছে 
এসেছি । বড়ই গরীব আমার বিধবা মা। রাতে তার কুঁড়েঘরে 
আমাকে থাকতে না দিয়ে তিনি এখানে শক্ত আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। 
আমি বুঝেছি অর্থ ও গহনা আপনাদের কত প্রয়োজন । আমার 
স্বামী বিরাট ধনী। আমার স্বামীর ঘরে গেলে আমিই আপনাদের 
হাতে সর্বস্ব তুলে দিতাম । আমি জানি, আপনাদের অর্থ দেওয়া 
সার্থক । কিন্তু এখানে কিছুই দিতে পারব না। কারণ, আমার 
শ্বশুরঘরের কেউ যে বিশ্বাস করবেন না অলঙ্কার-লুণ্ঠনের গল্প! তারা 
ভাববেন যে, আমার মারই গহনা আত্মসাৎ করবার এ এক 
কারপাজি। আমি জীবন থাকতে আমার মাকে মিথ্যা কলঙ্কের 
বোঝা বহন করতে দেব না ।*. 

বিপ্লবীর। মুগ্ধ-নয়নে দুঃসাহসিক ও চতুর একটি গ্রাম্য-তরুণীর 
পানে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন । কোথা থেকে পেল এই নারী 
এমন বোধ ? কোথায় ছিল তার স্বতন্ত্র এ সাহসের উৎস ?." "মুহুর্তে 
মাপ্টারসাহেব তার বাহিনীকে “রিটিট' করার হুকুম দিলেন। প্রচুর 
অর্থ আয়ত্ত করে বিপ্লবীর! ঘনান্ধকার পথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ।""" 

চু স্ঁ ০ 

এই মাস্টারসাহেব হলেন একজন অজ্ঞাত মুসলমান বিপ্লবী 

নেতা । বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের বন্ধু ও সতীর্ঘ। 
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মাস্টারসাহেবের পুরো নাম সৈয়দ আলিমদ্দিন আহম্মদ । ঢাকা 
শহরে আশক জমাদার লেন্-এ ১৮৮৪ সালের নভেম্বর মাসে তার জন্ম 
হয়। তার পিতার নাম ছিল সৈয়দ আমিরুদ্দিন আহম্মদ । আশক 
জমাদার লেন্এ স্টার নিজন্ব বাড়ি। ইসলামপুর রোডে পিতার 
একটি বড় দজির দোকান ছিল । মাস্টারসাহেব পিতার তৃতীয় পুত্র । 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হেমচন্দ্র ঘোষও ততকালে আশক জমাদার 
লেন্-এ মাস্টারসাহেবদের প্রতিবেশী ছিলেন । 

হেমচন্দ্র ও আলিমদ্দিন শিশু-বয়স থেকেই ঢাকার নবাব আব্দ,ল 
গণি সাহেবের “ক্রি হাইস্কুলে পড়তেন । স্কুল ততকালে বেচারাম 
দেউড়ি রোডে অবস্থিত ছিল। তৃতীয় শ্রেণী পর্যস্ত (বর্তমানের ক্লাস 
এইট ) উভয়ে একত্রে একই ক্লাসে পড়ে হেমচন্দ্র চলে যান ঢাকা “কে 
এল, জুবিলি স্কুলে, এবং আলিমদ্দিন ভত্তি হন স্থানীয় মাত্রাসা 
উচ্চ-বিগ্ভালয়ে । 


আলিমদ্দিন ১৯০৬ সালে এন্টন্স পাশ করে ঢাকা কলেজে ভন্তি 
হন। ১৯১০ সালে আশক জমাদার লেন্‌-এর বাঁড়িটি বিক্রয় করে 
আলিমন্দিন সাহেবের পরিজনেরা শহরের প্রান্তে উদ্দ-অঞ্চলে খোয়াজে 
দেওয়ান রোডে নতুন একটি বাড়ি কিনে সেখানে উঠে এলেন । 
পিতার মৃত্যু এবং আরো নানা বিপর্যয়ে মাস্টারসাহেবের সংসার 
আথিক অনটনের মধ্যে হিম্সিম্‌ খেতে লাগল । মাস্টারসাহেবের 
এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়া! হল না। ১৯১২ সালে তাকে বাধ্য হয়ে ঢাকা 
কালেক্টরেট-এ চাকুরি গ্রহণ করতে হয়। এই সময় স্বগ্ৃহে তিনি 
ছাত্র পড়াতেন বলেই তাঁকে সবাই “মান্টীরসাহেব নামে পরিচিত 
করেছিল । 

আলিমদ্দিন সাহেব হেমচন্দ্র ঘোষের আবাল্য-বন্ধু এবং তার ছুজয় 
পথের চিরসাথী ছিলেন। ১৯০২ সাল থেকেই শ্ঠামাকান্ত ও 
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পরেশনাথের আখড়ায় ছুই বন্ধু ডন-কসরৎ করতেন, আর সঙ্গোপনে 
আলোচন! করতেন কি করে ইংরেজ তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করা 
যায়। পড়াশুনা, খেলাধূলা, খাওয়া-দাওয়া_এমন কি শোয়া-বসা 
পর্যন্ত অনেক সময় উভয়ের একত্রেই সম্পন্ন হত। 


১৯০৫ সালে হেমচন্দ্র যখন তার গুপ্ত-সমিতি ( মুক্তিসজ্ঘ) স্থাপিত 
করেন, তখন আলিমব্দিন সাহেব তার একজন প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য হন। 
উভয়ে মিলেই তখন একটি “ভলাটিয়ার ্লীবে'রও পত্তন করেন। 
আলিমদ্দিন সাহেব বিপ্লবের আদর্শ, দল-সংগঠনের টেকৃনিক্‌ ও জীবন- 
দর্শন তার বন্ধু অথচ নেতা হেমচন্দ্রের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং 
হ।তেনাতে বৈপ্লবিক-য়্যাকশান্‌ করার দক্ষতা অর্জন করেন শ্রীশচন্দ্ 
পাল মহাশয়ের কাছ থেকে । শুভাটঢ্যা-ডাকাতির পর শ্রীশচন্দ্রে 
কাছ থেকেই শিক্ষালাভ করে একাধিক য়াকশানে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন। রডা-য়্যাকশান্খ্যাত হরিদাস দত্ত প্রমুখ বিপ্রবী-নেতা আজও 
মাস্টারসাহেবের কর্মদক্ষতা এবং যাকশান্-পরিচালনীয় নেতৃত্-কৌশল 
উল্লেখকালে উচ্ছুসিত হয়ে গঠেন । 


আলিমদ্িন সাহেব ছিলেন শক্তিশালী ও সুদক্ষ কুস্তিগীর | 
লাঠিখেলা, ছোরাখেলা এবং নানাবিধ শারীরচর্চায় পারদ বলেই 
তার গৃহসংলগ্ন (উত্বু-অগলে ) নিজন্ব আখড়ায় প্রচুর হিন্দু-মুসলমান 
যুবক আনাগোনা করত । ধর্মবিশ্বীসী, স্বদেশপ্রেমী এবং ছুঃসাহসী 
এই নেতাকে এ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান-নিধিশেষে সবাই পরম শ্রদ্ধায় 
গ্রহণ করেছিল, হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিল। তাই উত্তরকালে হিন্দ্ু- 
মুসলমানের বিরোধের সময়ও (তার বতমানে ) তার পাড়ায় কোন 
দু্কৃতিই মাথা তুলে দীড়াতে পারেনি । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 
আলিমদ্দিন সাহেবের পাড়া, অর্থাৎ ঢাকা শহরের উদ-অঞ্চল বরাবরই 
মুনলিম-অধ্যুষিত | 
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মাস্টারসাহেবের আখড়া ছিল হেমচন্দ্র ঘোষের দলের একটি 
রিক্রুটিং সেন্টার । সেখানে প্রধান রিক্রুটার ছিলেন মাস্টারসাহেব 
স্বয়ং। বহু মুসলমান এবং অনেক হিন্দু তরুণ এ আখড়ার মাধ্যমে 
আলিমদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে বিপ্লবীদলে ভিড়ে যান। তার সংগঠিত 
মুসলিম-বিপ্লবীদের সংস্থা ঢাকা শহরে ও মাণিকগঞ্জে বিশেষ দান! 
বেঁধে ওঠে । ঢাকা শহরে তৎকালে এন্ি-স্যোসিয়াল্‌ এলিমেন্ট'দের 
কিছু প্রাছুর্ভাব হয়। হেমচন্দত্র ও আলিমদ্দিন সে-যুগে স্বহস্তে 
গুগডাদমনে প্রবৃত্ত হতেন বলেই তাদের অনুগামীর। অত তুর্ধর্ধ হবার 
শিক্ষা হাতেনাতে লাভ করেছিলেন ।..- 

'রডা-অন্ত্রলুঠন? ইত্যাদি ব্যাপারে শ্রীণচন্দ্র, খগেন দাস, হরিদাস 
দত্ত প্রমুখ বিপ্লবিগণ কলকাতায় কর্মব্যাপূত হবার পর আলিমদ্দিন 
সাহেবকে হেমচন্দ্র জানীলেন ষে, পুলিশের আক্রমণ থেকে দলকে 
বাচাবার ভার অন্তত ঢাকা শহরে তাকেই ন্বহস্তে নিতে হবে। কারণ, 
অদূর ভবিষ্যতে দলের সিনিয়র কমীদের মধ্যে আর কারো হয়ত জেলের 
বাইরে থাকা সম্ভব হবে না। আলিমদ্দিন সাহেবের মস্ত সুবিধা ছিল 
যে, তিনি পাঁচ ওয়াকৎ নামাজ-পড়ুয়া ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান _ পুলিশ তাই 
তাকে ভুলেও “বিপ্লবী" বলে মনে করত না। সুতরাং মাস্টারসাহেব 
সহজে নিজেকে গোপন করে ফেললেন । তৎকালে তার কাজ ছিল 
অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা, “সিডিশাস্”পুস্তকাদি সামলান এবং শেশ্টারের 
ব্যবস্থা করা । সংগোপনে মুসলিম-তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেম ও বিপ্লবের 
বাণী প্রচার করে গোপনতম সংস্থা-নউক্রিয়াস্‌কে অক্ষুপ্ণ রাখার দায়িত্ 
অবশ্য তার ছিলই |." 


এককালে মাস্টারসাহেবের প্রধান মুসলিম-বিপ্রবীশিষ্য ছিলেন 
নৈযুদ্দিন আহম্মদ । তার পিতা ছিলেন আসাম-সর কারের ডেপুটি 
ম্যাজিছ্রেট । ঢাকা শহরের কায়েৎটুলী পাড়ায় ছিল তাদের বাড়ি। 
নৈমুদ্দিন এম-এ. বি-এল. পাশ করে ঢাকা বার-এ ওকালতি শুরু 
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করেন। দলগঠনে, অর্থ সাহায্যে এবং অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার কাজে 
তিনি তংপর ছিলেন। তার ছৃ'টি ছোট ভাই সলাউদ্দিন ও 
সালেউদ্দিনও এই দলের কর্মী ছিলেন। পরিশেষে অবশ্য তীরা 
সরকারী উচ্চপদে বহাল হয়ে হেমচন্দ্র বা মাস্টারসাহেবের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখেননি । 

মাস্টারসাহেবের একটি অনুরাগী কর্মততৎপর তরুণ শিষ্য ছিলেন 
আব্দল জব্বর । আব্দুল ঢাকা কলেজের ছাত্র। বি-এ. পাশ করার 
পরও তিনি মাস্টারসাহেবের নির্দেশে দল-সংগঠনে বদ্ধপরিকর 
ছিলেন। হেমচন্ত্র উক্ত তরুণের নামোল্লেখে এখনো বলেন £ 
“জববরের মত ছেলে আরো! ক'টা জন্মালে দেশে স্বাধীনতা-যুদ্ধ এ 
ছুদিনে আরো! সুন্দর হত- হিন্দুর পাশে দীড়িয়ে বহু মুসলমান- 
তরুণ পরস্পরের কাধে কাধ মিলিয়ে মুক্তি-সংগ্রামে আত্মদান করতে 
পারত ।**"কিন্ত বিধাতা অকালে জব্বরকে ছিনিয়ে নিয়ে তা ঘটতে 
দিলেন না !”.-জব্বরের মৃত্যুতে মাস্টারসাহেবের দক্ষিণ হস্ত যেন 
অবশ হয়ে গেল। জব্বরের হিন্দু-মুসলমান সতীর্থরা স্বজন-বিয়োগে 
মুষড়ে পড়লেন । 


১৯১৫ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যস্ত দেশের বিপ্লবী নেতা ও 
কর্মারা অধিকাংশই কা'রাগৃহের অন্তরালে রইলেন। ১৯২০ সালের 
শেষান্তে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে হেমচন্দ্র দেখলেন যে, প্রমথ চৌধুরি 
এবং আলিমদ্দিন সাহেব প্রমুখ নেতৃম্থানীয় ছ'একজন এবং তাদের 
ছু'চারটি বিশ্বস্ত কর্মী অতি সংগোপনে দলের নিউক্লিয়াস্‌্কে বাঁচিয়ে 
রেখেছেন। হেমচন্দ্র নতুন করে দল-গঠনে মন দিলেন । তীর নির্দেশে 
পুলিশের পরিচিত কর্মীরা নিজেদের দৃশ্যত বিপ্লব-জগৎ থেকে সরিয়ে 
ফেললেন । হেমচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, হরিদাস দত্ত, ডাঃ স্ুরেন বর্ধন, 
রাজেন্দ্র গুহ, খগেন দাস প্রমুখ বিপ্লবীরা কেহ লোক-দেখান সংসারী 
হলেন, কেহ-ব ধর্মজীবন গ্রহণ করার ভাঁন করলেন । 
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মাস্টারসাহেব এমনিতেই ধর্মচর্চায় বিশ্বীপী। তাঁকে নির্দেশ 
দেওয়া হল নিজেকে এ ধর্ম অনুশীলনের আবরণে আরো গুটিয়ে 
ফেলার জন্যে । কারণ, অন্তত আগামী আট-দশ বছর ধরে নৃতনতর 
দল গড়ে ইফেক্টিভ এক বৈপ্লবিক-পরিকল্পন! নিয়ে ভবিষ্যতে একদিন 
কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ীর প্রস্তুতি করতে হবে । কাজেই, তাদের মত দল- 
নেতাদের সংগোপনে বাস করে সবার অলক্ষ্যে উক্ত দল-সংগঠনে ব্রতী 
হওয়া দরকার | 


মাস্টারসাহেণ সাগ্রহে কোরাণ-গীতা-বাইবেল নিয়ে মশগুল 
হলেন। কিন্তু কুস্তির আখড়াটি ঠিকই চলল। গোপনে দল- 
সংগঠনেও তিনি বিরাম দিলেন না। অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার কাজও 
অব্যাহত রইল । পাড়ার লোক তাকে আরো বেশি করে জানতে 
থাকল কুস্তিবিলাসী, সত্যনিষ্ঠ, শিক্ষিত, সর্বধর্মসমন্তয়-সাধক এবং 
অকৃতদার একটি খাঁটি মুসলমানরূপে। পুলিশ কোনদিনই তার 
স্বরূপ বুঝে নেবার অবকাশ পেল না।..' 


মুক্তিসজ্বের ( উত্তরকালীন নি. ভি.) বৈপ্লবিক-কার্ধের প্রস্ততিপ্ 
(১৯৩০ সাল পর্যন্ত ) সবার অজ্ঞাতে সমাপিভ হবার ইত্তিহাস। এই 
প্রস্তুতি-পবে মাম্টীরসাহেবের অবদান কত স্পষ্ট ও স্থগভীর ছিল তা 
উক্ত প্রতিষ্ঠানের নেতা! হেমচন্দ্র ঘোষ, হরিদাস দত্ত বা অন্যান্য কতিপয় 
কর্ম-নেতার ( ধারা শেষ পর্বস্ত গোপনে মাস্টারসাহেবের সঙ্গে যোগা- 
যোগ রক্ষা করতেন) কাছে আমরা শুনেছি: কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
মুক্তিসজ্ঘের প্রচণ্ড কর্মকা্ড ১৯৩০ সালেরই ২৯শে আগস্ট লোম্যান- 
হত্যা ও হড়সন্জখম রূপ কার্ষে স্ুচিত হবার পূর্বেই এই মুক্তিসাধক 
শৌর্যবান বিপ্লবী দেহরক্ষা করেন। 
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হঠাৎ একদিন তার মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত উঠে এলো। ভেসে 
গেল বুক। এলিয়ে পড়ল শয্য।য় বলদৃপ্ত তার দেহ। দারুণ যঙ্ষমা__ 
যাকে বলে "গ্যালপিং থাইসিস্‌ !--.মৃত্যু ছিনিয়ে নিল আজন্ম-বিপ্রবী, 
নামযশ-প্রচারবিমুখ অনন্যচিত্ত দেশসেবক ও বন্ধুবংসল মাস্টার- 
সাহেবকে । তিনি দেখে যেতে পারলেন না তারই বিপ্লব-প্রতিষ্ঠানের 
দুর্জয় কর্মকাণ্ড, আশীবাদ করে যেতে পারলেন না তার সাধনার 
উত্তরসাধক বিনয়-বাদল-দীনেশ, ব! প্রচ্তোংঅনাথ-মগেন-ভবানীকে 
ফাপির মঞ্চে আরোহণকালে, জেনে যেতে পারলেন না নেতাজির 
“আজাদ্‌ হিন্দ ফৌজে'র অতুল কীতিকাহিনী ।-.. 


মাস্টীরসাহেব দেহরক্ষা করলেন। অগণিত হিন্্রমুসলমান-জনতা। 
এবং তরুণ গুণগ্রাহীদল পুষ্পমাল্যশোভিত তাঁর শবাধার কাধে করে 
সমাধিস্থলে নিয়ে গেল। বিদেহী এ বীর বিপ্লবী ও কর্মতাপসকে 
তারা সম্মিলিত স£ল-শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। অথচ আলিমন্দিন 
সাহেবের সখা, সতীর্থ, বন্ধু এবং কর্মনেতা ও ভাঁবগুরু হেমচন্দ্র ঘোষ 
কারাকক্ষের অভ্যন্তরে বসে যথাসময়ে কিন্তু এই ছুঃখ-সংবাদ জানতে 
পারলেন না !'"" 


মাস্টারসাহেবের মৃত্যুর পর তার মুনলিম-কর্মীদলের ছবি 
ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এলো | এ সম্পর্কে “সবার অলক্ষ্যে নামক গ্রন্থে 
যে বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে তা অবান্তর হবে না বলেই এখানে 
উদ্ধত করা গেল; “১৯২৭ সালের পর থেকে খগেন দাস, স্থরেন 
বর্ধন (ডাঃ), কৃষ্ণ অধিকারী ও মাস্টারসাহেব (আলিমদ্দিন আহম্মদ ) 
অতি সংগোপনে ও ধীরে ধীরে সেল-সিস্টেমে” সংগঠন কার্য চালিয়ে 
যাচ্ছিলেন প্রধানত মফংস্বলে ও শহর-প্রান্তে । মাস্টারসাহেব বেশি 
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দিন কাজ করতে পারেননি । দারুণ যন্মা রোগে অকালে তার মৃত্যু 
হয়। তার মাধামে অতি স্বাভাবিকতায় সেকালে মুসলমান কণিগণ 
দলীয় সভাসংখা। বৃদ্ধি করেছিলেন। ঠারা কিন্তু তখন জীতি-ধর্ম- 
নিহিশেষে দল গড়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক এক স্বাধীন ভারত-রাষ্্ 
প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন এই দলের কর্মীদের চোখে দেখেছিলেন । কিন্তু 
এ বস্তু দেখেছিলেন তারা মাস্টারসাহেবের চোখ দিয়ে। তাই 
মাস্টারসাহেবের মৃত্যুতে তাদের স্বপ্ন দেখার চোখ এবং আদর্শ বুঝবার 
মন অন্তহিত হয়ে গেল। বিপ্লবের পথ থেকে তারা হারিয়ে 
গেলেন !”**. (“সবার অলক্ষ্যে_২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৪) 


সে-যুগে এই মুসলিম-তরুণদল বিপ্লবের পথ থেকে হারিয়ে গেলেও 
“বিপ্রব মুনলিন-চিত্ত থেকে কখনো হারিয়ে যায়নি । কারণ, এব০ 
8০610115০৮1 1051” তাই মুদীর্কাল অন্তে শোন! গেল একান্ত 
নৃতন এক পরিপার্শে, “ভাষা-আন্দোলনে'র মাধ্যমে, পূর্ববাঁঙলার 
হারিয়ে-যা ওয়া মুসলিম-বিপ্লবীদের উত্তরসাধক মুসলিম তরুণ-দলের 
পথচলায় “বিপ্লবের পদধ্বনি। দেখা গেল “আব্দুল বরকৎ' প্রমুখ 
শহিদদের রক্তে সেই পুরোযায়ী মুসলিম-বিপ্রবীদেরই সতীর্থ তুর্ধসেন- 
প্রীতিলতা-বিনয়-বাদল-দীনেশের রক্তোচ্ছাস ।--. 
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॥ পচিশ ॥ 
বিপ্লব-ইতিহাসে অবিশ্মরণীয় ছুইজন সংগঠক 
পূর্বান্তাগ 


১৮৭১ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল অনধি সংঘটিত বৈপ্লবিক 
কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এএ-গ্রন্থে লেখা হয়েছে । বাংল। এবং 
সবভারতের সশস্ত্র-য়্যাকশানের কথা এখানে থাকলেও, ১৯৩* সাল 
থেকে ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত বাঙলাদেশের বৈপ্লবিক-কর্মকাহিন এখানে 
দেওয়া হয়নি । 

১৯১০ সাল থেকে ৯৩? সালের বাঙলাদেঃশের বিপ্রব-ইতিহাস 
প্রধানত হূর্যসেন-পরিচালিত টট্টগ্রাম-বিপ্লবীগোষ্টী এবং হেমচন্দ্র ঘোষ 
নিয়ন্ত্রিত “বি. ভি.-দলের দুর্জয় কর্মে সমুজ্জল । এই ছুইটি বিপ্লবীদালের 
ধার সংগঠক এবং সর্বাধিনায়ক, তারা বাওলার বিপ্রব-ইতিহাসে 
অবিম্মরণীয়। তাদের আমরা ভুলতে চাই না বলেই এ অধ্যায়ের 
বচন] | 


“বি. ভি."র দর্বাধিলায়ক 2 হেমচন্দ্র "ঘাধ 

মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎ-বাণী £ “এমন দিন আসবে, 
যখন শুদ্রশ্রেণীর তন্দ্রা কেটে যাবে । তখন সমাজের প্রত্যেক স্তরে 
প্রতিষিত হবে শুদ্র-রাজ।” এ-ভবিষ্যৎবাণী পেয়েছিলাম আমরা ১৮৯৬ 
সালে। তার বনু পরে রাশিয়ায় এবং বঙ্মানে চীনদেশে শুড্র-রাজ 
কায়েম হয়ে গেছে । খেটে-খাওয়া মানুষের সেসব দেশে জয়জয়কার । 
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এ-ভবিস্তৎবাণীর উপরই ক্র ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্য-মর্ম হলঃ 
স্বামীজীর ভবিষ্যং-বাণী সম্পর্কে আরো আলোকপাত ঘটে হেমচন্্র 
ঘোষের একটি পত্র থেকে । হেমচন্দ্র হলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেত|। 
তার রয়েছে দীর্ঘকালের কর্মইত্িহাস। জাতির মুক্তিযুদ্ধের 
অবিচলিত সৈনিক হেমচন্দ্রের কারাকক্ষে বারম্বার নির্যাতন-প্রাপ্তি 
কারো অজানা নেই! আমার অনুরোধে ম্বামীজির সঙ্গে তার 
সাক্ষাৎকারের ঘটন। স্মৃতির ভাগ্ডার আলোড়িত করে একটি পত্রযোগে 
তিনি পাঠিয়েছিলেন ।-.. 

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে হেমচন্দ্র ও তার বন্ধুদের দেখ! হয় ঢাঁকা 
শহরে, ১৯০১ সালের ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল। সে-সাক্ষাতের বিশদ 
বিবরণ হেমচন্দ্র লিখিত পত্রেই* লিপিবদ্ধ । 

উক্ত পত্রে পাই £*ম্বামীজি আমাদের সন্সেহে কাছে টেনে নিয়ে 
বললেন “তোরা অযৃতের পুত্র 1. স্পর্শ, এ কণ্ঠস্বর আমাদের 
রক্তে যেন বিছ্াতের ছোয়া দিল! আমরা খুহুত্তে উৎসাহিত হলাম, 
উদ্দ্ধ হলাম, অন্তহীন ছুঃসহ পথচলার আবেগে থরথর কেঁপে 
উঠলাম ।” 

হেমচন্দ ও ভার খ্নদের ম্বামীজি আরো বলেছিলেন £ “পরাধীন 
জাতের ধর্ম নেই। তেরেদেল একমাত্র ধন মানুষর শক্তি লাভ করে 
পরন্বাপহাপীকে তাড়িছে "দওয়া |” 

সে-মুহ্ত থেকেই হেমচন্দ্র পেলেন অমিত শক্তির সন্ধান। খুজে 
পেলেন অব্যক্ত,বেদনীর মুক্তিপথ, বন্ধনডোর ছিন্নভিন্ন করার সন্ধান । 
বলছেন হেমচন্দ্র ডক্টর ভূপেন দত্তের কাঁছে লিখিত তার পত্রে £ 
“স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন আমার কাছে ধর্মগুরু হয়ে আবিভতি 
হননি, তিনি দেখ! দিয়েছিলেন ম্ুদূরদ্রষ্টা রাজনীতিদ্্রূপে । আমি ও 
শ্রীশ পাল প্রমুখ আমা'র কতিপয় বন্ধু (যর! সাক্ষাৎকালে উপস্থিত 


* এ-পত্রটি 4 150৮০ শিরোনামায় “পরি শিষ্টে" সংযুক্ত হয়েছে ( হেমচন্দ্র 
ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্তে |) 
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ছিলেন ) চিরকাল রাজনীতিক এই মহাগুরুর বাণী স্মরণ করে 
রেখেছি । ভবিষ্যতে অজস্র বন্ধু-বান্ধবসহ অতি বিনম্র চিন্তে আমরা 
আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছি তার আদেশ প্রতিপালন করতে-_সুখী 
ভারতজননীর ক্রোড়ে সমৃদ্ধ বাঙলার স্থান করে দিতে, বাসযোগ্য 
নৃতন পৃথিবীর কল্পনাকে বাস্তব করে তুলতে ।” 

এই যে হেমচন্দ্র ঘোষ-__ইনিই হলেন “বি. ভি.'র সর্বাধিনায়ক । 
ইনি ১৯০৫ সালে স্থাপিত “মুক্তিসজ্ঘ' নামক গুপ্ত বিপ্লবী-সমিতির 
( উত্তরকালের “বি. ভি.” ) প্রতিষ্ঠাতা* | 


হেমচন্দ্র সম্বন্ধে সুখ্যাত লেখক এবং প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীনগেন্দ্ 
কুমার গুহ-রায় লিখিত 'ছুর্ধষ বিপ্রবীর কাহিনী” নামক প্রবন্ধ থেকে 
কিছু উদ্ধার করা গেল। লেখাটি এতিহাসিক-তথ্যে মূল্যবান । 

শ্রীযুক্ত গুহ-রায় লিখছেন £ 

“বিপ্লবী বাংলার দধীচি বিনয়-বাদল-দীনেশ এবং তাহাদের মত 
আরও মৃত্যুঞ্জয় বীর যে বৈপ্লবিক সঙ্ঞৰের সদস্য ছিলেন, শ্রীহেমচন্দ্ 
ঘোষ হইলেন উহার সজ্ঘপতি। তীহার আদি বাসস্থান বাখরগঞ্জ 
জেলার গাভা গ্রামে । হেমচন্দ্রের পিতৃদেব এবং মাতৃদেবীর নাম-- 
৬মথুরানাথ ঘোষ এবং ৬মনোমোহিনী দেবী । তাহাদের চার পুত্র 
এবং তিন কন্যা । পুত্রদের মধ্যে তিনজন প্রভা চন্দ্র, রমেশচন্দ্র এবং 
ক্ষিতীশচন্দ্র লোকান্তরিত হইয়াছেন। বৈপ্লবিক কার্ধাদিতে বিশেষ 
করিয়া! অন্ত্রসংগ্রহ বাঁপারে ক্ষিতীশচন্দ্রের সাহায্য 'ও সহযোগিতার 
তুলনা! ছিল না। মথুরানাথ ছিলেন ঢাকা শহরের একজন ব্যবহার- 
জীবী। শহরের ইসলামপুর অঞ্চলে আশক জমাদীরের গলিতে তিনি 
সপরিবারে বসবাস করিতেন । সেখানে ১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর 


* “মহ[জাতি সন কর্তক গৃহীত টপ.-রেকর্ডের অন্থলিপি--হেমচন্দ্র ঘোষ, 
(পরিশিষ্ট অধ্যায় ) দ্রষ্টব্য । 
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মাসের ২৪ তারিখে হেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার শৈশব, বাল্য, 
কৈশোর এবং যৌবনের অধিকাংশ কাল কাটয়াছে পিতৃদেবের কর্মস্থল 
ঢাকা শহরে। 

“হেমচন্দ্রের বিদ্যা-শিক্ষা। হয় ঢাকার কে. এল্‌. জুবিলি উচ্চ-ইংরেজী 
বিদ্যালয়ে । কৈশোরে বিগ্ভাথিজীবনে তাহার প্রাণে দেশৌদ্ধারের ভাব 
জাগ্রত হয়। ছাত্রবন্ধুদের মধ্যে সেই ভাঁব স্ণরিত করার জন্য তিনি 
উদ্যোগী হইলেন। তিনি জানিতেন যে, দেহে ও মনে তাহাদিগকে 
সুস্থ, বলিষ্ঠ ও নিলুষ করিতে পারিলে ্বদেশীন্ুরাগ আপনা হইতেই 
প্রাণে জাগিবে। সেইজন্য হেমচন্দ্র ব্যায়াম-চ্চার মাধ্যমে ছাত্রদের 
সাহসী ও শক্তিমান করিয়া তুলিবার এবং সদ্গ্রন্থাদি পঠন-পাঠনের 
ও নীতি শিক্ষাদানের সময়োপযোগী ব্যবস্থা করিলেন। এই সমুদয় 
কার্ষের ভিতর দিয়া ছাত্র-জীবনেই তাহার সংগঠনীশক্তি বিকাশ 
লাভের স্যোগ পায়। 

“সেকালে ঢাকা নগরীতে বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ব্যায়াম-বীর 
শ্টামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিখ্যাত মল্লনীর পরেশনাথ (ওরফে 
পার্খনাথ ) ঘোষের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। শারীরচীয় 
অনুরাগী শহরের বহু যুবক তাহাদের নিকট ব্যায়াম ও কুত্তি শিক্ষা 
করিতেন । 

“হেমচন্দ্রের শারীরচর্চার গুরু ছিলেন শ্যামাকান্ত ও পরেশনাথ । 
বদেশী-আন্দোলনের কাঁলে (১৯০৫ থ্রী) তিনি লাঠি খেলায় দীক্ষা 
নিলেন বঙ্গ-বিশ্রুত বিপ্লবী নেতা পুলিনবিহারী দাসের নিকটে । 
হেমচন্দ্র ব্যায়ামচর্চায় ও লাঠি খেলায় দক্ষ হইয়া উঠেন। তাহার 
শিক্ষালাভের আগ্রহ, শৃঙ্খলাবোধ এবং কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য এ তিনজন 
শিক্ষাগ্ুরুই তাহাকে স্নেহ করিতেন। সেকালে ঢাকা শহর গুগডার 
উপতদ্রবের জন্য কুখ্যাত ছিল। গুগ্ডারা কিশোর এবং তরুণ যুবকদের 
বিপথগামী করিত এবং প্রকাশ্যে দিন-ছুপুরে ভদ্রঘরের মেয়েদের প্রতি 
কুৎসিত ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠাবোধ করিত না। শ্থামাকাস্ত, 
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পার্বনাথ এবং পুলিনবিহারী গুণ্ডা দমনে অনেকটা! সফলকাম 
হইয়াছিলেন। গুগডার দল এ তিনজনকে বাঘের মত ভয় করিত। 
তাহাদের পরে হেমচন্দ্র এবং তাহার দলের নওজোয়ানেরা গুগ্াদের 
মনে ভীতি সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন। শ্যামাকান্ত বলিতেন__ 
'্রন্ম সত্য, বুলেটও সতা |? হেমচন্দ্র এবং তাহার দলভুক্ত যুবকগণ ওই 
বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়। চলিতে প্রয়াসী ছিলেন । সেই বাণী 
তাহাদের বিশেষভাবে আকষ্ট করিয়াছিল | এইখানে বলিয়া রাখিতেছি 
যে, হেমচন্দ্র তাহার প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী গুণপ্তসমিতির নামকরণ 
সংগোপনে করিয়াছিলেন “মুক্তিসজ্ঘ” ৷ এই নামটি নাকি ব্রহ্মবান্ধবের 
খুব পছন্দ হইয়াছিল । 

“প্লাক স্বদেশী-যুগে যে-সযুদয় তরুণ বাঙালী দেশমাতাঁর দাসত- 
শৃঙ্খল ভাঙিবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হইয়াছিলেন, হেমচন্দ্র তাহাদেরই 
একজন । বিপ্লবী-দলের কার্ষধে আত্মনিয়োগ করার দরুন তাহাকে 
অকালে শিক্ষায়তনের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হইল। কিন্তু তাহার 
জ্ঞানার্নৈর আগ্রহ ছিল অদম্য এবং মেধা 'ও স্মৃতি-শক্তি ছিল তীক্ষ। 
স্থতবাং বিগ্ভালয়ের বাহিরে আসিয়াও তিনি কর্মবাস্ত জীবনের সাময়িক 
অবসরের মব্যে বিদ্যান্ুশীলনের দ্বারা নানা বিষয়ে জ্ঞান সপ্য় করিতে 
কখনও ক্রটি করিতেন না। তাহার ওই সমস্ত গুণ বার্ধক্যেও লোপ 
পায় নাই। এই বিপ্লবী-নেতার সতীর্ঘগণের মধ্যে অনেকেই 
উচ্চশিক্ষিত । তাহারা হেমচন্দ্রকে বরাবর জ্ঞান-তাপসের মর্ধাদা দিয় 
আসিতেছেন । সে মর্ধাদ। সত্যই তাহার ন্াায্য-প্রাপ্য । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডিগ্রিধারী একাধিক গুণগ্রাহী সতীর্থের নিকট শুনিয়াছি যে-- 
তাহাদের নেতা হেমচন্দ্রের মত তীক্ষ মেধাসম্পন্ন অধ্যয়নশীল বাক্তি 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও অল্প মিলিবে। পৃথিবীর রাজনীতিক 
ইতিহাস তাহার নখদর্পণে । এই বৃদ্ধ বয়সেও অতি আধনিক 
রাজনীতিক-ইতিহাসের ( আন্তর্জাতিক ) কোন সংবাদ সন-তারিখ সহ 
জানিতে হইলে বন্ধুরা তাহার কাছেই যান। 
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“জীবনাদর্শ রূপায়ণে ও ধর্ম-জীবন গঠনে হেমচন্দ্র প্রেরণ! পাইয়া- 
ছেন স্বাদেশিকতার আছ্য।চার্য খষি রাজনারায়ণ বন্ু, স্বামী বিবেকানন্দ, 
“সন্ধ্যা” পত্রিকার ব্রন্ষব্রান্ধব উপাধ্যায়, বিপ্লবী মহানাক অরবিন্দ 
ঘোঁষ (শ্রীঅরবিন্দ ) এবং ভগিনী নিবেদিতার জীবনী, কর্মীবদান, 
রচনামাল। ও ভাষণাবলী হইতে । বিপ্লবী নেতা পি. মিত্র এবং মহিলা 
বিপ্রবী সরল! দেবী তাহাকে দিয়াছেন শৌর্ধসাধনার শিক্ষা । 
স্বদেশপ্রেমধর্মের খষি বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত “আনন্দমঠ' মুক্তি-সাঁধনার 
নবীন সাধককে উদ্দ্ধ করিয়াছে দেশাত্মবোধে। আনন্দমঠের 
সন্তানের মত তিনিও বিন্দেমাতরম্ঠ মন্ত্রে দীক্ষা নিয়াছেন বন্দিনী 
দেশমাতৃকার মুক্তিকল্পে। বস্কিমচন্দ্রের 'আবন্দমঠ' এবং বন্দেমাতরম্ঃ 
মন্ত্র, অশ্বিনীকুমার দত্তের “ভক্তিযোগ" এবং লোকমান্য বাল গঙ্গাধর 
তিলকের 'ীতাভান্ত' তাহার মানসিক গঠনে একান্ত সহায়ক 
হইয়াছিল । 

“বিদেশী রাজার রাজত্বকালে হেমচন্দ্রের জীবনের উপর দিয়া কত 
বার বহিয়া গিয়াছে নিগ্রহ-নির্য।তনের ঝড়। কিন্তু তিনি তাহাতে 
কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া! আগা ইয়া গিয়ছেন লক্ষ্যের দিকে ৷ তাহার 
জীবনের দীর্ঘকাল কাটিয়া গিয়াছে কারাগারে এবং বন্দী-শিবিরে । 
তবু ওই বিপ্রবা-সাধক কোনদিন ব্রতপালনে পশ্চাৎপদ হন নাই। 
তাহার লাঞ্ছনা! ভোগ আরম্ত হয় ১৯০৩ শ্রীষ্টাব্দ হইতে । গুণ্ডীদলের 
সম(জবিরোধী ছৃক্ষাধ প্রতিরোধ করিতে যাইয়া হেমচন্দ্র ফৌজদারা 
মানলায় জড়িত হইয়া পড়েন * এবং কিছু দিন হাজতে আটক 
থাকিবার পরে তিনি খালাস পান। তাহার বিরুদ্ধে আনীত মিথা। 
মামল! টিকিল না। 

“স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, ১৯০৫ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, ঢাকা! 
শহরে পিকেটিং করিয়া বিলাতী কাপড় পুড়াইয়! ফেলিবার জন্য পুলিশ 
হেমচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে । কিছু দিন হাজতবাসের পর তিনি মুক্তি 
পাইলেন। ১৯০৯ গ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হেমচন্দ্র বিপ্লবীদলের 
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কার্যোপলক্ষে ত্রিপুরা-আগরতলা যান। বঙ্গ-বিভাগের পর নব-গঠিত 
পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের তদানীন্তন ছোট লাট হেয়ার সাহেব 
ত্রিপুরার মহারাজার প্রাসাদে এক সামজিক উৎসবে যোগদান করেন। 
তৎকালে স্থানীয় পুলিশ সন্দেহক্রমে হেমবাবুকে এবং তীহার সঙ্গী 
প্রখ্যাত খেলোয়াড় জ্ঞানচন্দ্র রায়কে ( ওরফে জ্ঞানা পোদ্দার ) গ্রেপ্তার 
করিয়াছিল। জ্ঞানবাবু সঙ্গে সঙ্গেই জামিনে মুক্তি পান, কিন্ত 
হেমবাবুকে হাজতে আটক থাকিতে হইল আড়াই মাস। মুক্তির পরে 
তাহাকে আগরতল। হইতে বহিষ্কার করা হয়। 

“প্রথম মহাবিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার (১৯১৬ শ্রী ৪ঠা আগস্ট ) 
কিছুকাল পুব হইতে বাংল।দেশে বিভিন্ন বিপ্লবীদলের কর্মতৎপরতা 
বাড়িয়া যায় । সেই সময় প্রথম “ভারত রক্ষা আইনের' প্রয়োগ হইল । 
ইতিমধ্যে এরডা'র অস্ত্র লুঠ হইল। হেমচন্দ্রের সহযোগী শ্রীশ পাল, 
হরিদ[স দন্ত ও খগেন দাঁস প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ বিপিনবাবুর “আত্মোন্নতি 
সমিতি'র সঙ্গে একযোগে এই ছুঃসাহসী বৈপ্লবিক-কর্ম সাধন করেন। 
স্থৃতরাং উক্ত আইনের বিধান মতে হেমচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং 
তাহাকে তাহার গাভা গ্রামের বাড়িতে অন্তরীণ (2:)510729 ) করা 
হয়। গোয়েন্দা-পুলিশ প্রমাণ পাইল যে, হেমচন্দ্র বিপ্লবীদলের 
একজন নেতা এবং শত্রুপক্ষের যোগাযোগে ভারতে ব্রিটিশ-রাঁজত্বের 
উচ্ছেদ-সাধনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন । তখন তাহাকে ১৮১৮ গ্রীষ্ঠাব্দের 
ওনং রেগুলেশন মতে রাজবন্দী (97866 011501261) করা হইল । 
স্বগৃহে অন্তরীণ হইতে তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইল (১৯১৫ শ্রীঃ) 
মেদিনীপুরের সেপ্টাল জেলে । পরের বৎসর তিনি কারাস্তরিত হইলেন 
হাজারিবাগ সেন্টশল জেলে । :৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহাকে সেই জেল 
হইতে সরাইয়। আনিয়া আবদ্ধ করা হইল আলিপুর ও ঢাক! সেন্টণল 
জেলে । অতঃপর হেমচন্দ্রকে নদীয়া জেলার মেহেরপুরে আস্তরীণ 
করিয়া রাখা হয় ১৯১৮ শ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৯ খ্ষ্টাব্দ পর্যন্ত । পরের 
বৎসর তাহাকে আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে স্থানান্তরিত করা হইল । 
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যুদ্ধের সমাপ্তির সঙ্গে 'জেনারেল্‌ য্যাম্নেস্তি ঘোষিত হইলে (১৯২০ 
খ্রীঃ) তিনি মুক্তি পান। 

“বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির অস্তিত্ব প্রকাশ পাইলে কাজ করা যে 
কত কঠিন, তাহা হেমচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন। দলের কয়েকজন 
বিশিষ্ট সতীর্ঘের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি প্রচার করিয়া দিলেন যে, 
রাজনীতিক কাজের মধ্যে তাহারা আর থাকিবেন না । সমাঁজ-সেবার 
মাধ্যমে দেশের হিতসাধনে তিনি এবং তাহার সহকমিগণ শক্তি-সামর্থয 
নিয়োগ করিবেন । পুলিশকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য তিনি ওই কুট চাল 
চালিলেন। তিনি তাহার পুরাতন কমক্ষেত্র ঢাকা শহর ছাড়িয়। 
কলিকাতায় আসিয়া মেজদা! রমেশচন্দ্র ঘোষ উকিলের বাসায় বাস 
করিতে লাগিলেন । দলের হরিদাস দত্ত গেলেন রংপুর জেলার 
নাগেশ্বরী থানায় ক্ষেতখামারের কাজে, এবং শ্রীশ পাল আরম্ভ করিলেন 
চাউলের ব্যবসায় । অন্যান্য সন্দেহভাজন কর্মারাও সাংসারিক কাজে 
মন দিলেন। পুলিশ প্রথম অবস্থায় চিহিত-বিপ্রবীদের ওইরূপ 
নিক্কিয়তাকে 'ভাওতা” বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল। সেই কারণে 
তাহাদের গতিবিধির উপর দুই-তিন বৎসরকাল তীক্ষ দৃষ্টি রাখা হইল। 
কিন্ত ওই সকল বিপ্লবীদের নিষ্ক্রিয় দেখিয়া অবশেষে পুলিশের ধারণা 
জন্সিল যে, হেমচন্দ্র এবং তাহার দলের বিপ্লবীরা রাজনীতি ছাড়িয়। 
দিয়াছেন। এমন কি বাংলার অন্যান্য বিপ্লবীদলেরও অনুরূপ ধারণ। 
জন্িয়াছিল। 

“এদিকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে, হেমচন্ছের কারাগারে আবদ্ধ থাকা 
কালেই, বাহিরের কমিগণ সংগোপনে নৃতন সদস্ত সংগ্রহ করিয়া 
ভগ্রপ্রায় দলটিকে পুনর্গঠিত করার কার্ষে মনোযোগী হইয়াছিলেন। 
হেমচন্দ্র ও তাহার কারামুক্ত সহকর্মীরা বাহিরের নুতন সদস্তগণের 
সহিত গোপনে, পুলিশের অগোচরে, রাত্রির অন্ধকারে ছে।গাযোগ 
স্থাপন করিতেন। তাহারা মনোযোগী হইলেন আদর্শ বিপ্লবী গড়িয়া 
তুলিতে এবং নৃতন নৃতন যুবককে দলে আনিয়া সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি 
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করিতে। প্রমথ চৌধুরি, আলিমদ্দিন সাহেব ( মাস্টারসাহেব ), কৃষঃ 
অধিকারী ও প্রমথ চক্রবতি ছিলেন ওই কার্ষে অগ্রণী । প্রধানতঃ 
তাহাদের একাস্তিক চেষ্টায় হেমচন্দ্রের দলটি প্রাণ-চঞ্চল হইয়া উঠিল। 
বিভিন্ন অঞ্চলে কতগুলি সম্ভব স্থাপিত হইল । সেইগুলির মধ্য দিয়া 
লোৌকসেবা, শারীরচ্চা, শিক্ষা-প্রচার ইত্যাদির কাঁজ চলিল; কিন্তু 
গোপনে চলিতে লাগিল সশক্ত্র-বিপ্রবের প্রস্ততি | ". 

“কলিকাতা, ঢাঁকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল, উত্তরবঙ্গ, 
মেদিনীপুর এবং পাটন৷ ইতাদি অঞ্চণে দলের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত 
হইল । এই সংগঠনী কার্ষে দলের বিশিষ্ট সদস্য সত্যরঞ্জন বক্সি, অনিল 
রায়, সত্য গুপ্ত, ভূপেন রক্ষিত-রায়, রসময় শুর, ভবেশ নন্দী, প্রফুল্ল 
দত্ত, মণীন্দ্রকিশোর রায়, স্ুরেন দত্ত, স্বরেন নাগ প্রমুখের কর্মাবদানও 
একান্ত উল্লেখযোগ্য । ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাক! দীপালী-সজ্ঘের লীল। 
নাগ ( পরে “রায়” ) হেমচন্দ্রের দলে যোগদান করেন। কলিকাতায় 
একটি মহিলা-বিভাগ খোলা হইল এবং উহার পরিচালনার ভার 
ন্যস্ত হইল মীরা দর্ত-গুপ্তার উপরে । ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা- 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিপ্লবী-নেতা ললিত বর্মণ সদলবলে হেমচন্দ্রের সহিত 
মিলিত হইলেন । ১৯২৯ শ্রীষ্টাবধে অনিল রায় ও লীলা নাগের সঙ্গে 
কর্মপন্থা লইয়া হেমচন্দ্র তথ! নেতৃস্থানীয় সতীর্থদের মতানৈক্য হওয়াঁয় 
দলের একাংশ পৃথক হইয়া যান। তাহার। “শ্রীসঙ্ঘ' নামে একটি নৃতন 
বিপ্লবী-সংস্থা' গঠন করেন । হেমচন্দ্রই ঢাক! শহরে সমাজ-সেবার 
কাজ সবার গোচরে করিবার জন্ত অনিল রায়ের সম্পাদনায় 'স্রীসজ্ব' 
নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপিত করিয়াছিলেন ১৯২২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে । শ্রীসজ্ঘ 
ব্যতীত ঢাকায় এই দলের আরো সঙ্ঘ ছিল। উহাদের নাম 
“শাস্তিসজব', “ঞ্বসভ্ব'ঃ 23055 [২০81755 115016006১ 45০9019] 
ভ/০1716 [.০8£০ ইত্যাদি । প্রথক হবার পর হেমচন্দ্রের দল 
“বেঙ্গল ভলাটটিয়ার্স (সংক্ষিপ্ত নাম “বি. ভি. ) বলিয়া ক্রমে পুলিশের 
নথিপত্রে চিহ্নিত হইল । 
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“প্রথম মহাবিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত হেমচন্দ্রের দল বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির 
“আত্মোন্নতি দলের সহিত বহুক্ষেত্রে মিলিত হইয়া কাজ করিয়াছে । 
তৎপর এই দল “যুগান্তর” দলের সঙ্গে মিলিত হহ্য়। কাজ করে। 
১৯০৮ শ্রীষ্টান্দের ৯ই নভেম্বর কলিকাত। সার্পেন্টাইন লেনে গোয়েন্দা 
পুলিশের দারোগা নন্দল।ল বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুলী করিয়া বধ করেন 
এই দলের কর্মনেতা শ্রীশ পাল। তাহার সাহাব্যকারী রূপে সঙ্গে 
ছিলেন বিপিন গান্থুলির দলের রণেন গান্থলি । নন্দলাল বিহারের 
মোঁকাম। ঘ।ট রেলওয়ে স্টেশনে প্রফুল্ল চ(কিকে গ্রেপ্তার করিতে গেলে 
প্রফুল্ল নিজের রিভলবারের গুলীতে আত্মবিলয়ন ঘটাইয়াছিলেন ।".. 
কলিকাতা “রডা কোম্পানীর অস্ত্র অপসারণের চাঞ্চল্যকর ঘটনায় 
হেমচন্দ্রের দলের শ্রীশ পাল, খগেন দাস ও হরিদাস দত্তের অবদান 
উল্লেখযোগা । “বি. ভি.-দলের অনুষ্ঠিত আরও কতগুলি ছঃসাহসিক 
বৈপ্লবিক-কার্ষের উল্লেখ করিতেছি £ 

“১৯৩০ শ্রীঃ ২৯শে আগস্ট পুলিশ-বিভাগের বড়কর্তা লোম্যান 
সাহেবকে ঢাকা শহরে বিনয় বন্থ গুশী করিয়া বধ করেন এবং 
ঢ।কার পুলিশসাহেব হড়সন্কে মারাত্মকভাবে আহত করেন। 
১৯৩০ শ্রীঃ ৮ই ডিসেম্বর বিনয় বনু, বাদল গ্প্ত ও দীনেশ 
গুপ্ত কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ হান দিয়া কারা 
বিভাগের বড়কর্তা সিম্পসন্‌ সাহেবকে বধ করেন এবং 
কতিপয় ইংরেজ রাজপুরুৰবকে আহত করেন । 

১৯৩১ শ্রী; ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটে পেডি 
সাহেব নিহত হন। 

১৯৩১ শ্রী; ২৯শে অক্টোবর ইয়োরোপীয়-সমিতির সভাপতি 
ভিলিয়ার্ঁকে বিমল দাশগুপ্ত আক্রমণ করেন। 

১৯৩২ শ্রীঃ ৩০শে এপ্রিল মেদিনীপুরে পরবর্তী ম্যাজিস্ট্রেট 
ডগলাস্‌ সাহেব নিহত হন। মামলায় প্রস্তোৎ ভট্টাচার্যের 
ফানি হয়। সঙ্গী প্রভাংশু পালকে কেহণ্ধরিতে পারে নাই। 
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সশস্্-বিপ্রব-২৮ 


১৯৩৩ শ্রীঃ ২রা সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরে তৃতীয় ম্যাজিস্ট্রেট 
বার্জ সাহেবকে বধ করেন অনাথ পাঁজ৷ ও মৃগেন দত্ত । 
১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লা শহরে জেল ম্যাজিস্রেট স্টিভেন্স 
সাহেবকে নিধন করেন ললিত বর্মণদের অনুগামিনী 
শাস্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী । “বি. ভি”-র কলিকাতা- 
কেন্দ্রের সঙ্গে ওই অভিযানের কমনেতাদের একান্ত যোগ 
ছিল। 

১৯৩৪ শ্রীঃ “দেওভোগ শুটিং-এ এগারসন্‌ সাহেবের ভিলেজ 
গার্ড নিধন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । 

ইহার পর ১৯৩৪ শ্রী; ৮ই মেদাঞ্জিলিং পাহাড়ে ঘোড়াদৌড়ের 
মাঠে বাংলার তদানীন্তন গভর্ণর স্তার জন্‌ এগ্ডারসনকে গুলী 
করিয়া বধ করিবার চেষ্টা হইয়াঁছিল। চেষ্টা সফল না 
হইলেও রাজনীতিক তাৎপর্পে ইহার তুলন। কমই মিলিবে । 
গুলী করিয়াছিলেন “বি. ভি.শদলের ভবানী তট্টচাধ ও রবি 
বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং ঘটনাস্থল পধস্ত সঙ্গে গিয়াছিলেন 
উচ্জ্বল। মজুমদার ও মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । পরে ষড়যন্ত্র 
মামলায় ভবানী ভট্টাচাধ 'প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন, উজ্জল। 
মজুমদারের চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়, এবং 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয় মনোরঞ্জন ও রবি 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের | স্থকুনার ঘোব এবং মধু বন্দ্যোপাধ্যায়েরও 
চৌদ্দ বৎসরের দ্বীপান্থুর লাভ ঘটে । সুশীলের সাজ! হয় 
বার বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড। 


“হেমচন্দ্ের দলের সাহিত্য-প্রচারবিভাগের কাধাবলী প্রশংসনীয় । 
“বেণু মাসিকপত্র কলিকাতা হইতে ভূপেন রক্ষিত-রায়ের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্ীষ্টাবে ( বঙ্গাব্__বৈশাখ, ১৯৩৩) । কিশোন- 
কিশোরীদের মধ্যে বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তির বাণী প্রচার করে “বেণু' | 
নানাবিধ নিগ্রহ-নির্ধাতন সন্বেও উহ প্রায় ছয় বৎসর কাল জীবিত 
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ছিল। ১৯৩২ শ্্রীষ্টান্ে উহা 'বন্ধ হইয়া যায়। সাহিত্য-সম্রাট 
শরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত ভূপেন রক্ষিত-রায় 
প্রণীত চলার পথে" নামে একখানা গল্প-পুস্তক প্রকাশিত হয় 
১৯২৯ শ্রীষ্টাবে। গল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের তরুণীদের নিকট 
বিপ্লবের আবেদন জানান হয়। সেই আবেদন যে নিক্ষল হয় 
নাই তাহা শহীদ 'প্রীতিলতা৷ ওয়াদ্দেদার এবং শান্তি ঘোষ, সুনীতি 
চৌধুরি, উজ্জল! মজুমদার, কল্পনা দন্ত, বীণা দাস, কমলা দাশগুপ্তা, 
মায় দেবী, পারুল মুখাজি প্রহ্থতির ছুঃসাহসিক কার্ষের দ্বার! প্রমাণিত 
হইয়াছে । ওই পুস্তকখানা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। ১৯৩৯ 
খ্াষ্টান্দে চলার পথে” নাম দিয়া তরুণ-প্রবীণ সবশ্রেণীর পাঠক- 
পাঠিকার জন্য “বি. ভি.-দলের পক্ষ হইতে সুভাষচন্দ্র বসুর আবেদন 
লইয়া একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। মুসলিম লীগের শাসন- 
কালে নাজিমুদ্দিন-সরকার উহাকে তিন মাসের অধিক কাল বাঁচিয়া 
থাকিতে দেন নাই। এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে, সাহিত্য-সম্রাট 
শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত স্েহভাজন ছিলেন হেমচন্দ্র । সেই স্সেহের প্রকাশ 
পাই সেই কালে “বেণু, কাগজে বিনা দক্ষিণায় তাহার অমর উপন্যাস 
“বিপ্রদাস" প্রকাশিত হইতে থাকিবার মধ্যে | 

“হেমচন্দ্রের উপরে “বি. ভি.-দলের পরিচালনার সবময় কতৃহ 
ন্যস্ত থাকিলেও তিনি একক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন না। সম্মিলিত 
নেতৃত্বে দল পরিচালিত হইত। যে-সকল বিশিষ্ট সদস্য তাহাতে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন ঠাহাদের কতিপয়ের নাম প্রদত্ত হইল হরিদাস দত্ত, 
ডাঃ স্ুরেন বর্ধন, রাজেন গুহ, সতারঞ্জন বক্সি, রসময় শুর, সত্য 
গুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, ভূপেন রক্ষিত-রায়, প্রফুল্ল দত্ত, স্ুরেন নাগ, 
স্বরেন দত্ত, জ্যোতিষ জোয়ারদার, যতীশ গুপ্ত, স্রপতি রায়, নিকুপ্জ 
সেন। স্বপরিচালনা, আদর্শ নিষ্ঠা, মন্ত্র€প্তি ও আ১.বলিদানের 
জন্য ভারতেৰ বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এই দল উচ্চাসন 
পাইয়াছে । প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা ডাঃ যাহুগোপাল মুখোপাধ্যায় 
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তাহার রচিত “বিপ্লবী জীবনের স্ঝৃতি" গ্রন্থে (পুঃ ৬*৬ ) হেমচন্দ্রের 
“বি. ভি” দল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা! হইতে উদ্ধাতি 
দিতেছি ঃ 

“ঢাকার হেমবাবুর গ্রপ £ হেম ঘোষ ও হরিদাস দত্ত ( “বড়দা' ও 
“মেজদা” ) যে-দল গঠন করেন, বাংলার বিপ্লবের ইতিহীসে সেই দলের 
দান অপরিসীম। হেমবাবুর দলে উচ্চশিক্ষায়, ব্যায়ামচায়, 
সংস্কৃতিতে ও ললিতকলায় অগ্রণী বহু যুবক যোগদান ক'রন। 
বিপিন গাঙ্গুলি ও যতীন মুখোপাধ্যায়ের সত হেমবাবু, শ্রীশ পাল, 
হরিদাস দত্ত, আুরেন বর্ধন ও আরও কয়েকজনের মাধ্যমে ইহাদের 
সহযোগিতা ছিল । দেশে “হোয়াইট লাইফ ফরফিট্‌” এই মত গৃহীত 
হইবার পর ঢাকায় লোম্যান্‌ ও হড়সন্কে*্ চরম শাস্তি দেওয়! হয়; 
মেদিনীপুরে একটির পর একটি ম্যাজিস্রেটকে প্রচ্ঠোৎ ভট্টাচার্য, অনাথ 
গাঁজা, মৃগেন দত্ত, ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ, নবজীবন, নিম্লজীবন-_- 
ইংরেজের নৃশংসতা ও বর্বরতার প্রতিশোধ হিসাবে ইহারা মৃত্যুদণ্ড 
দেন।...ইহাদের গ.,পের একটি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিত না হইলে 
বাংলার বিপ্লবীদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে ।*--” 

শ্রীধুত গুহ-রায় অতঃপর লিখেছেন £ 

“ইংরেজের নৃশংস ও ববরোচিত অত্যাচার কেবল বিপ্রবপন্থীদের 
উপর নয়, অহিংস-সত্যাগ্রহীদের উপরও নিরঙ্কুশ চালিত হইয়াছে | 
মেদিনীপুরে যে-অত্যাচার জিলা-শাসক পেডি চালাইয়াভিলেন তাহার 
তুলনা নাই। 

“ইংরেজ শাসকগণের ওহবূপ নুশংসতা ও ববরতার গ্রতিশোধ 
দিয়াছিলেন হেমচদ্দ্রের বিপ্লবীদলের মৃত্যুপ্তরয় বীর যুবকেরা । 
মেদিনীপুর শহরে বিপ্লবীদের রিভল্বারের গুলীতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 
মিঃ পেডির নিহত হওয়ার ঘটন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । 


সযকআমাস 





* হড সন্‌ মারাত্মকভাবে আহত হইয়াও প্রাণ হারান নাই। লোম্যান্‌ 
নিহত হন। 
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“১৯৩০ শ্রীষ্টান্ে আইন-অমান্ত-আন্দোলন চলিতে থাকা কালে 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি বে-আইনী ঘোষিত হয়। তৎকালে 
হেমচন্দ্র ঘোষ ছিলেন উহার সেক্রেটারি । তাহাকে গ্রেপ্তার করা 
হইল। বিচারে তিনি আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হইলেন। কারাদণ্ড ভোগ পূর্ণ হইবার পূর্বেই গান্ধী-আরউইন্‌-চুক্তির 
সর্ত মতে তিনি মুক্তি পান। ১৯৩১ খ্রীষ্টান্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর 
হেমচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয় “বেঙ্গল অনিন্যান্-এ। কলিকাতা 
প্রেসিডেন্সি জেল, বকৃসা ছূর্গ, দেউলি বন্দী-শিবির ইত্যাদি স্থানে 
তাহাকে আবদ্ধ রাখা হয় সাত বলব । তিনি মুক্তি পাইলেন ১৯৩৮ 
খ্বাষ্টরব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর । 

“দ্বিতীয় মহাবিশ্বযুদ্ধ চলিতে থাকা কালে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্বের ১১ই 
এপ্রিল তিনি এবং সমগ্র বাংলাদেশ হইতে তাহার পঁচিশজন সহকরমণ 
নিরাপত্তা আইনের (9০০87165 4০ ) বিধান মতে গ্রেপ্তার হইয়া 
বন্দী হইলেন । এবার তাহাকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল কলিকাত। 
প্রেসিডেন্সি জেলে, হিজলী বন্দী-শিবিরে, বকৃসা-ছুর্গে, রাজসাহী 
সেন্টশল জেলে এবং দমদম জেলে । তিনি মুক্তি পাইলেন ১৯৪৬ 
্রীষ্ট।ব্দের মে মাসে, কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর পরে। 

“ “বি. ভি” সজ্ঘের যে সমুদয় বিপ্লবী বীর নাতৃভূমির স্বাধীনতার 
জন্য আত্মবলিদান করিয়া শহিদ হইয়াছেন, তীহারা হইলেন__ 
বিনয় বন্থু, বাদল ( সুধীর ) গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, নৃপেন দত্ত, বীরেন রায়- 
চৌধুরি, প্রদ্ভোৎ ভট্টাচার্য, অনাথ পাঁজা, মুগেন দত্ত, ব্রজকিশোর 
চক্রবতি, রামকুঞ্চ রায়, নির্লজীবন ঘোষ, নবজীবন ঘোষ, মতি 
মল্লিক, ভবানী ভউ্রীচার্ধ, জ্যোতির্ময় ভৌমিক, অসিত ভট্রাচাষ, 
হৃষীকেশ সাহা, সন্তোষ বেরা, প্রবোধ মজুমদার, শোপাল সেন, শচীন 
কর ও অমলেন্দু ঘোষ। সঙ্ঘপতি হেমচন্দ্রের চরিত-কগ; কীতনের 
সঙ্গে ওই সকল দিব্যলোকবাসী দধীচিকে সশ্রদ্ধ-চিত্তে স্মরণ করিয়! 
ধন্য ও কৃতাথ হইতেছি । 
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“হেমচঞ্জ এবং তাহার সতীর্থ ও ভাগিনেয় প্রসিদ্ধ সাংবাদিক 
সত্যরঞ্জন বক্সি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনীতিক বন্ধু ও বিশ্বস্ত 
সহযোগী । ১৯৩১ শ্রীষ্টাব্ষের মে মাসে হেমচন্দ্র স্থভাষচন্দ্রের সঙ্গে 
বোম্বাই যান--গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎকালীন রাজনীতিক 
পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য । তথা হইতে তাহারা উভয়ে 
গান্ধীজির সহিত দিল্লী যান এবং গান্ধী-আরউইন্‌ চুক্তির প্রতিক্রিয়া 
সম্বন্ধে আলোচনা! করেন। হেমচন্দ্র কংগ্রেসের লাহোর ও করাচী 
অধিবেশনে যোগদানের জন্য স্ুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গিয়াছিলেন। 
স্থভাষচন্দ্রের গৌরবৌজ্জল মহিমময় রাজনীতিক-জীবনের সঙ্গে হেমচক্্র 
ও “বি. ভি.-দলের সম্বন্ধ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। ইহাদের আন্তরিক সমর্থন 
ও সহযোগিতা হইতে তিনি কোনদিনও বঞ্চিত হন নাই । তাহার 
ফরোয়ার্ড রক" পত্রিক। প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় এবং “ফরোয়ার্ড ব্লক' 
সংস্থা গঠনে ইহারা আগাগোড়া সাহ।য্য করিয়াছেন। কলিকাতায় 
“হলওয়েল"-স্মৃতিস্তস্ত-অপসারণ-আন্দোলনে হেমচন্দের দল সক্রিয় 
অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন । সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ হইতে গোপনে 
অন্তর্ধানের ব্যাপারে এবং “আজাদ্‌ হিন্দ ফৌজে"র সশস্ত্-অভিযানে 
হেমচন্দ্রের সতীর্থগণ সহায়তা করিয়াছেন । শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গেও 
হেমচন্দ্রের সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ । সুভাষচন্দ্রের ভাম্রর্ধানের পর যথাসময়ে 
তিনি শরতচন্দ্রের “সোস্তালিস্ট রিপাধলিকান্‌ পার্টি” গঠনে যথেষ্ট 
সাহায্য করেন। শরৎচন্দ্র মৃত্যুকাল পথস্ত তিনি ওই পাটির সহিত 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন । অতঃপর হেমচন্দ্র এতান্দ রাজনীতি হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন । তিনি এখন নিভূতে অধায়নের মধ্য দিয়া কালাতিপাত 
করিতে ভালবাসেন |” (গল্প-ভারতী' শ্রাবণ ১৩৬৫) পৃঃ ১৪১-১৪৭ ) 


শ্রীযুক্ত নগেন গুহ-রায় আজ থেকে এগার বছর পুবে হেমচন্দ্র 
ঘোষ মহাশয়ের বাক্তিগত ও সংস্থাগত জীবনের কথা যা লিখে গেছেন 
তা সংক্ষেপে সুন্দর ও তথ্যবুল। হেমচন্দ্রের ব্যক্তিগত পরিচয় কি 
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আর থাকবে? এসব বিপ্লবীদের ব্যক্তিসত্বা সম্পূর্ণভাবে মিশে থাকে 

দ্ল-সত্তার মধ্যে । হেমচন্দ্র মানেও তাঁই “বি. ভি. । “বি. ভি. মানে 

হেমচন্দ্র । সুতরাং “বি. ভি.র ইতিহাসই হেমচন্দের জীবনেতিহাস। 
হেমচন্দ্র দের “বি. ভি.-প্রসঙ্গে ছুটি বিষয় এখানে উল্লেখ করব £ 


॥ ডি” ভ্যালেরার কাছে সুশীল চৌধুরি ॥ 


“বি. ভি-র নেতৃত্ব ভারতবর্ষের আশু বৈপ্লবিক-সংগ্রামে বহির্ভারতের 
প্রথাত বিপ্লবী-নেতাদের পরামর্শ সংগ্রহেও কিন্তু চেষ্টিত ছিল। 
দলের একটি কর্মী শ্রীন্ুশীল চৌধুরি ১৯২৮ সালের ১০শে সেপ্টেম্বর 
গেলেন বিলেতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার জন্য । লগুনগামী জাহাজ 
ছাড়বাব পুবমুহতেও তাকে শেষ কথা বললেন (হেমচন্দ্রের তরফ 
থেকে ) সত্য গুপ্ত ও ভূপেন রক্ষিত-রায় যে, স্থশীল যেন প্রথম 
স্বযোগেই ডাব.লিন গিয়ে ডি' ভ্যালেরার সঙ্গে যথানিদেশ যোগাযোগ 
করে বাওলার অবস্থা, ভারতের পরিস্থিতি ও বিপ্লবীদের কার্যভ্রম এ 
মহান্‌ নেতার গোচরে এনে তার যথোপযুক্ত অভিমত তাদের জানান। 
স্থশীলকে বিদায় দেবার জন্তে সেদিন সতা গুপ্ত, ভূপেন রক্ষিত-রায় 
ও যতীশ গুহ কলকাতার জাহাজ-ঘ1টে গিয়েছিলেন । 


১৯২৯ সালের জুলাই মাসে গ্ুশীল সতাই ডাবলিনে ডি, 
ভ্যালেরার গুহে উপস্থিত হন। আইরিশ-মহানীয়ক তখন গুহে 
ছিলেন না। তার পত্রী সাদরে ভারতীয়-ছাঞ্রটিকে গ্রহণ করলেন। 
তিনি জানলেন যে, ডি' ভ্যালেরাকে বাড়ি পাওয়া মুশকিল । পার্টির 
কাজে তিনি প্রায়ই অনেক রাত পধন্ত বাইরে খাকেন। এমনও হয় 
যে, ছু'চার দিন সমানে হয়ত বাড়ি ফেরার সময়ই তার হয় না। 
স্থতরাং ডি” ভ্যালেরা-পত্বী স্থশীলকে পাটি-অফিসে পাঠিয়ে দিলেন। 
মহানায়কের সেক্রেটারির সঙ্গে তার ছুঘণ্টা দীঘ আলোচন। হল। 
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থুঁটে-খু'টে বহু কথা তিনি জেনে নিলেন। সেক্রেটারির চমতকার 
ইংরেজি ভাষণ শুনে সুশীল মুগ্ধ হয়ে কিছু প্রশংসা করতেই তিনি 
আচম্কা বললেন £ “গু ৪00 25178005006 €1726. 17065 (006 
[21761151) ) 10856 ০005106ণ0 001: 191370956 2100 ০010016- 
৬৬০ 10005015515 16-উপীয় নেই বলেই তোমার সঙ্গে শকত্রর 
ভাষায় কথা বলছি ।” তিনি আরো! বললেন, “তোমরা নিজের ভাষাকে 
সরক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে ঠকে যাবে ।৮-এর পর এক 
সময় ডি' ভ্যালেরা তীর চেম্বারে স্ুশীলকে ডেকে পাঠালেন । গভীর- 
ভাবে তিনি আলাপ করলেন হেমচন্দ্রের এই প্রতিনিধিটির সঙ্গে । 
স্থশীল অন্থুভব করলেন সংগ্রামী-ভারতের প্রতি এই মানুষটির গভীর 
ভালবাসা ও শ্রদ্ধা । ধাকে এককালে বাঙলার তরুণদল বিপ্লবের 
পথে “আইডল্‌* মনে করত, তাকে এ স্বল্পকালের নিবিড়তম সানিধো 
সুশীল নৃতন করে “'আইডল্‌১এর আসনেই গ্রহণ করে আনন্দ পেলেন। 
ডি” ভালের1! বললেন ; “তোমরা এগিয়ে যাও। আমাদের সকল 
সহানুভূতি, সমবেদনা ও সক্রি মন তোমাদের পদযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে 
রয়েছে ও থাকবে ।” স্ুশীল বললেন £ “অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আমাদের কিছু 
সাহায্য করতে পারা যায় কি?---ডি' ভ্যালের৷ প্রশান্ত দৃষ্টিতে 
তাকালেন সুশীলের মুখের পানে । ভাবলেন এক মুহুত। তারপর 
স্মিতহাস্তে বললেন ঃ '্ঠাখো, ছুর্ধধতম শক্র-পরিবেষ্ঠিত ছোট্ট এক 
দ্বীপের মানুষ আমরা । আছি তোমাদের কাছ থেকে বহু দুরে। 
কাজেই অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা সম্ভব নয়। তবে আমি ধিশ্বাস 
করি যে, মানসিক সহান্বভৃতি ও অকপট কামনার মূল্য কম নয়। 
সেই সহানুভূতি ও তোমাদের জব-কামন! অকপট হয়ে রয়েছে আমার 
ও আমার বন্ধুদের হৃদয়ে । তোমর! ছুর্যোগের পথিক, এগিয়ে যাও । 
নিজেদেরকে নিজেরা সাহায্য করতে পারলেই পথ পরিক্ষার হয়ে 
আসে । আমাদের শিক্ষা অন্তত তাই 1৮", 

স্থশীল শ্রদ্ধায় ও জন্ত্রমে প্রণাম জানিয়ে চলে এলেন। কিন্তু এ 
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মহামানবের কম্ধু-কণ্ঠের বাণী আজও "স্পষ্ট হয়েই তার কানে বন্ধৃত 
হয়। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর আজও ডি” ভ্যালেরার এ-সব উক্তির 
পুনরুল্লেখ করতে গিয়ে সুশীল ১৯২৯ সালের জুলাই মাসের সেই রাতে 
ফিরে যান, সে-রাতের স্তব্ধতাকে সেদিন পরম রমণীয় করে ভেঙে 
ভেঙে দিচ্ছিল মহানায়কের কধ্বনি |... 


সুশীল চৌধুরি দেশে চলে এলেন ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। 
তখন আইরিশ-বিপ্লব-শায়েস্তাকাঁরীরূপে পরিচিত ব্র্যাক এও ট্যান্, 
নীতির প্রবর্তক স্যার জন্‌ এগ্ডারসন্‌ বাঙলার গভর্ণর । ইতিমধ্যে যতীশ 
গুহ ব্যতীত “বি. ভি.-দলের নেতৃস্থানীয় সবাই কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত 
হয়েছেন। তবু এঁ এগ্ারসন্‌ সাহেবের কালেই ১৯৩৩ সালের ২রা 
সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের ভূতীয় ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্জ “বি. ভি.”র হাতে 
নিহত হলেন । তারপর ১৯৩ সালের ১৭ই এপ্রিল নিহত হল 
এগ্ডাীরসন্-লালিত ভিলেজগার্ড নারায়ণগঞ্জের উপকণ্ঠে 'দেওভোগ' 
অঞ্চলে । একটি মাসও কেটে গেল না। সহসা সার! পুথিবী খবর পেল 
যে, স্বয়ং গভর্ণর স্তার জন্‌ এগডারসন্ই ঘায়েল হয়েছেন “বি. ভি.'র 
হস্তে, দাজিলিও. শহরে, লেবড-এর ঘোৌঁড়দৌড়-মাঠে । রক্ত-আক্ষরিত 
এ ঘটনার তারিখ ১৯৩3 সালের ৮ই মে। অবশেষে তাৎপধপূর্ণ এই 
বৈপ্লবিক-য়্যাকশানে বিদেশে সবার চেয়ে খুশি হল বিগ্নবী-আয়ার্ঃ | 
তাদের 47191)02 [817 কাগজে বেরিয়েছিল অভূতপূর্ব আত্তরিকতায় 
অমূল্য প্রশংসা-বাণী । তীর! সাগ্রহে স্বীকার করেছিলেন যে, তাদের 
একটি “কাজ' করে দিলেন বাঙলার বিপ্রবীরা । তাদের “শত্রুর আজ 
যথার্থই রাজনৈতিক-মৃত্যু ঘটল ।.*এর বনু পরে বাঙলা দেশের 
বিপ্লবীদের চরম শক্র স্তার চার্লপস্‌ টেগার্ট প্রসঙ্গত্রমে যে-উক্তি 
করেছিলেন, তা৷ তাৎপর্যপূর্ণ । ভারতবর্ষ থেকে তিনি বিদায় হয়ে 
গেছেন বহুদিন । তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল। তিনি নিযুক্ত 
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হয়েছেন প্যালেস্টাইনে তথাকার গোলমেলে অবস্থার মোকাবেলা 
করার জন্যে । এক ভোজসভার বক্তৃতায় তিনি যা বলেছিলেন, স্মৃতি 
থেকে তা! উদ্ধত হল 2 10176 09170650০01 1:2৮ 01001017210165 ] 
178৬০ 2৮০]: 0026 15 6০ 73278811321). [1 97661 
০০1101706 06 01081980601 01025 50109550211 00111)021- 
[02115 1] 81705 01121 00111615, 
[আমি এ পর্যন্ত যেসব বিপ্লবীর সংস্পর্শে এসেছি তাদের মধ্যে 
বাঙলার বিপ্রবীরা “গ্রাণ্ডেস্ট' (সবাধিক ভ।ব-সুন্দর )। চরিত্রবলে 
পৃথিবীর যেকোন দেশের বিপ্লবীদের মধো তারা অগ্রগণা | ] 

টেগার্ট প্রমুখ ছিলেন সংগ্রামী-ভারতের ঘোরতর শত্রু । কিন্তু 
শত্রু যদি বীর হন, তবে তার প্রতিপক্ষের বীরহ্ন ও সহনীয় রূপ তাকে 
অভিভূত কববেই। নেগার্ট স্বচক্ষে দেখেছেন এই দেশের তরুণকে 
ফীসির মঞ্চে, বেত্রাঘাতে, শৃঙ্খলব্নায় অবিচল থাকতে । কারণ, 
১৯৯৯ সাল থেকে তরুণ-রক্তে নৃতন করে লেগেছিল যে 'সবনাশের 
নেশা 1? শহিদ যতীন দাসের শবযাত্রায় আমরা হাজার হাজার 
ইস্তাহার বিলি হতে দেখেছিলাম । নীর্ষে তার লেখা ; গরক্তে 
আমার লেগেছে আজ সবনাঁশের নেশ। !” ইতিপুবে বলা হয়েছে যে, 
ইস্তাহ।|রের প্রতি পংক্তি জুড়ে হিল বিপ্লবে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান, 
সশন্্-অভিযানে দন্ব্য ইংরেজকে ভারত থেকে বিহ'ডনেব নির্দেশ । 
প্রতিটি অক্ষর তার আঞ্চন-ছোয়া। বাঙলার তরণদল কত লক্ষবারই 
না এ শক্ষর-নিঃম্থত অগ্নিরস পান করেছেন! তাএই সঙ্গে চলেছে 
তাদের প্রস্তরতি_-১৯৩০-৩৫ সাল পরিব্যাপ্ত সংগ্রাম শুরু করার 
প্রন্ত্রতি চব 


॥ রক্তে আমার লেগেছে আজ সবনাশের নেশ। ॥ 


একটি ইস্তাহারের শিরোনাম। । সে-ইস্তাহার প্রকাশন সম্পর্কে 
কিছু তথ্য বলা প্রয়োজন । 
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পূর্বেই বল! হয়েছে যে, ইস্তাহারটির প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ১৯২৯ 
সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে । শহীদ যতীন দাসের শবানুগামী 
শোক-মিছিলের নয়নে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল এ ইস্তাহারের 
অক্ষরগুলে। অগ্নিত্রাবী-মূতি ধরে। সে আগুন স্তর, অন্তনিহিত। 
লক্ষ জনতার পরাণে শুধু অন্ঞাতে লাগে “সবনাশের নেশা । হোক 
তা নিবাক, হোক নিস্পন্দ।... 

এ-ইস্তাহার ছাপান বড় সোজা! কাজ ছিল না সেই কালে। 
পুলিশের ভয়ে সন্ত্রস্ত প্রেসওয়ালারা। কার বুকে কত সাহস যে, 
“আই. বি'র সহস্র চোখ উপেক্ষা করে সে এসব সিডিশান্‌ ছাপাতে 
যাবে? 

কিন্তু বিপ্লবী বাধাকে স্বীকার করেন না! পথ কেটে তাকে 
চলতেই হবে । ইস্তাহার ছাপাবারও তাই পথ হল। 

নির্মলচন্ত্র গুহের “ডেভেন্হাম প্রেস । এইখানেই তৎকালে “বেণু 
পত্রিকা! ছপান হত। বিপ্লবীরা! এই প্রেসেই ইস্তাহারটি ছ'পাবার 
ব্যবস্থা করলেন । প্রেসের মালিক তো! রাজি, কারণ তিনি “বি. ভি.র 
সক্রিয় সভ্য । কিন্তু কম্পোজ করবে কে? মেসিন চলবে কার 
হাতে ?.""তবে অনড় ইচ্ছার কাছে যেকোন প্রতিবন্ধক অর্থহীন |... 
অতি সংগোপনে এবং অতি নিষ্ঠায় ছাপান হল হাজার হাজার 
ইস্তাহার সারা রাত জেগে ।".-পাঞুলিপি কম্পোজ করেছিলেন একটি 
অখ্যাত সাধারণ মানুষ । তিনি এ প্রেসেরই কম্পোজিটার। তার 
কাজটি ছিল কিন্ত অসাধারণ। আজ সে কাজের মূল্যায়ন করতে 
গিয়েই ইতিহাসে তার পরিচয় আক্ষরিত হল। এ-বাক্তির নাম 
সুধীর সরকার । কোন বিপ্লবীদলের কমী তিনি ছিলেন না। মাসে 
মাসে বেণু কম্পোজ করেন। কাজের ফাকে ফাকে তিনি অনুরাগী 
হয়ে ওঠেন “বেণু'র কম্মীদের প্রতি । তার অজ্ঞাত এ বিপ্লবী-কমীদেরও 
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ক্রমে তিনি বিশ্বাসভাজন হয়ে যান। কত বড় বিপদসঙ্কুল এই গুরু- 
দায়িত্ব এ সাধারণ কম্পোজিটারটি যে সেদিন গ্রহণ করেছিলেন, ত৷ 
তিনি নিজে না জানলেও বিপ্লবীরা জানতেন। অথচ এত অধিক 
বিশ্বাসই তিনি অর্জন করেছিলেন যে, তাকে এ দায়িত্ব দিতে দ।য়িত্বশীল 
বিপ্লবীরা-একটুও দ্বিধা বোধ করলেন না। এর কারণ, সেদিন ছিল 
বিপ্লবের যুগ; তখনকার সবস্তরের তরুণ-কিশোর আপন অজ্ঞাতেই 
ছিল বিপ্লব-যুগের সন্তান ।-". 

বিপ্লবীরা এ প্রত্যয় নিয়েই ঝঞ্ধীক্ষুন্ধ পথে এগিয়ে যেতেন 1: 

স্থধীর সরকার বিপ্লবীর সে-প্রত্যয়ের মর্যাদা রক্ষা করেছেন সারা 
জীবন ।...ঠিক তাঁরই মত সে-প্রতায়ের মর্যাদা দ্রিয়ে এসেছেন চিরকাল 
আর একটি মানুষ । তীর নাম শশীভূষণ গান্ুলি। শশীবাবু ছিলেন 
“ডেভেন্হাম প্রেসের?ই কর্মচারী । তিনি ট্রেডেল্‌্ মেসিন চালাতে 
জানতেন কিছুটা । তারই সাহায্যে নির্মলবাবু ও তার কতিপয় 
বিপ্লবী-বন্ধু রাতভর খেটেখুটে হাজার-হাজার ইস্তাহার ছাপিয়ে 
নিলেন ।-.. 


আজ একচল্লিশ বছর পর ইতিহাসের পাতার সুধীর সরকার 
বা শশীভূষ্ণ গাঙ্গুলির মত সহান্ুড়ৃতিশীল ব্যক্তির নামোল্লেখ কালে 
একটি কথা বুঝতে হবে যে, এধারার অজস্র মানুষের সামান্য 
সহায়তাও ছিল বিপ্লবীদের পথ চলায় অসামান্য পাথেয়। স্তুধীর 
সরকার বা শশীভূষণদের তাই সর্যযুগেই বিপ্লবীদের প্রয়োজন হয় । 
তারাও অবিনশ্বর ।-- 


॥ হেমচন্দ্রের সংগঠন-রীতি ॥ 


হেমচন্দ্রের দল-সংগঠন রীতি বস্তৃতই অপূর্ব । ১৯০৫ সালে 
গুটিকয়েক আত্মনিবেদিত বন্ধু নিয়ে যে-দল তিনি নিজের সামর্থ্য, 
দক্ষতায় ও পরিশ্রমে অনন্তচিত্ত হয়ে গড়ে তুলেছিলেন_-তার পরিধি 
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তখন বিশেষ বিস্তৃত ছিল নাঁ। তবু ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৫ সাল 
পর্যন্ত উহার কর্মকাণ্ড ছিল বিশেষ তাৎপর্বপূর্ণ ও প্রচণ্ড। “মিনিমাম 
শক্তি নিয়োগে 'ম্যাক্সিমাম” ফল লাভ করার বুদ্ধি তার ছিল-_অর্থাৎ 
হেমচন্দ্র রাজনীতি যেমন বুঝতেন, তেমনি অভিজ্ঞ ছিলেন তার 
প্রয়োগনীতিতে । দলগঠনে কোনকালেই তিনি “কোয়ান্টিটি'র উপর 
জোর দিতেন না, তার লোভ ছিল “কোয়ালিটির” প্রতি । এসব 
গুণাবলী থাকাতেই প্রয়োজনে তিনি “আয্মোন্তি-সমিতি'র সঙ্গে 
একত্রে কমে অবতীর্ণ হলেন। উভয় দলের যুগ্ম-চেষ্টায় অনুষ্ঠিত 
নন্দলাল-হতা।” ( প্রফুল্ল চাকির বিশ্বাস-হস্তারক পুলিশ ইন্সপেকইর় ) 
এবং “রডা-অস্ত্র-লুঠন বিপ্লবী-ইতিহাসে তাই ন্বর্ণীক্ষরে লিখিত ছু'টি 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্য।য় হয়ে রইল ।* 

১৯২০ সালের পর হেমচন্দ্রের দল-সংগঠনের প্রতিভা আরো 
বিস্ময়কর রূপে প্রকাশিত । পুলিশের দল তো! দূরের কথা অপরাপর 
বিপ্লবীদলের কাছেও নিজেকে এবং দলের প্রধানদের কর্মত্যাগী 
“প্রাক্তন বিপ্লবী” রূপে পরিচিত করে যে ছদ্মবেশ তাঁরা ধারণ করতে 
পেরেছিলেন তার সাফল্য অসাধারণ। তিনি তার সংগঠন-টেক্নিক্‌ 
অব্যর্থ করে তে।লাতেই সার! বাঙল। ও বহির্বাঙলায় একটি নিখুঁত 
গুপ্ত-সংস্থা গড়ে উঠল “মুক্তিসজ্ঘ' তথা এব. ভি. নামে । সে-সংস্থার 
ছর্মদ পরিচয় পেল দেশবাসী ১৯৩০ সাল থেকে প্রাক্-ন্বাধীনতা 
যুগ পধন্ত ।.... 

এই সার্থককমা ব্যক্তিকে তার সার্থকনাম! দলটির পটভূমে স্থাপন 
করেই সুখ্যাত বিপ্রবী-সাহিত্যিক অমলেন্দু দাশগুপ্ত অতি সংক্ষেপে 
অথচ অতি তাৎপর্ষপূর্ণ ভাষায় লিখেছেন “ফল দিয়! বৃক্ষের পরিচয়, 


* (১) “পরিশিষ্টে” সংযুক্ত “রডা কোম্পানির অগ্র-হরণের তাৎপর্য, দ্রষ্টব্য । 
(২) “মহাজাতি সদন কর্তৃক গৃহীত টেপ-রেকর্ডের অন্থলিপি- শ্রীন্থরেন্্নাথ 
বর্ধন” (“পরিশিষ্ট অধ্যায় ) দ্রষ্টব্য । 
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এই সংকেতটুকু প্রয়োগ করিলেই হেমবাবুর পরিচয় আপনারা 
পাইবেন ।৮ (“ৰিকৃস। ক্যাম্প_পুঃ ১৩৯) 

আরো পরে হেমচন্দ্রের সাফল্যকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে তার 
ত্রিসপ্ততিতম জন্মদিবসে ( ২৫শে নভেম্বর, ১৯৫৭ ) “দৈনিক হিন্দুস্থান 
স্ট্যাণ্ডার্ড, পত্রিকা তাকে অভিহিত করেছিলেন 40105 21005 
[8010905 আখ্যায়। সে উৎসব-সভায়ই কলকাতা পৌরসভার 
তৎকালীন মেয়র ডক্টর ত্রিগুণা সেন আবেগমুগ্ধ-কণ্ে বলেছিলেন £ 
“| 56০] [106 19195510855 0:£17:21700179104119 19219011211] ৪9 
৬০1] 895 01) 1021)916 ০0 0102 32105911 17.09 90 01010 06 
[109 1004 15121 0000 (12 70961 0 আতা 2104 05ড096101 
17001019010 06 (0611 1671.” মেয়র আরো বলেছিলেন £ 
“[ু 210 21) 2102176 02112৬0] 17 0112 50001 01 010591 25 
৪ 11117600109 2100 1৮61) £011091702 2170 16921751010 
6০০ 215 5015 00 001505 117 115106 2200256606০ 9991 
810 01:3016101% 0600168101)50 00 61610 05 97195 7110 
[70177011917019.% (“বার অলক্ষ্যে” ২য় পর, পৃঃ ১৪৮-১৪৯ ) 

এই হেমচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কেই ডক্টুর স্রবোবচন্দ্র সেনগুপ্ত (প্রখাত 
সাহিত্য-সমালোৌচক এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপুব 
অধ ক্ষ ) অধুন! প্রকাশিত একাট গ্রন্থের : বিকৃ্সা থেকে দেউলী” ) 
ভূমিকায় লিখেছেন £ “শরতচন্দ্র (সাহিতা-সআাট ) আমাকে 
বলিয়।ছিলেন, “পথের দাবী'র মালমশল। তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন 
বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে অ।লাপ-আলোঁচনা করিয়া |” *. 


॥ আশাবাদী হেমচন্দ্র ॥ 

হেনচন্্র শুধু “বি. ভি.র নর, ভারতবর্ষের অংগ্রানী-খুগেরও একটি 
ইতিহাস । সবার অলক্ষো ক্যামেরা ও 1১:০৪$-এর অগোচরে তার 
কর্মনয় জীন মগৌরবে সুচিত হয়েছে । আজও স্তব্ধ-নিরালায় ওপীকৃত 
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পুস্তক-পত্রিকার মধ্যে বসে তিনি আদর্শের স্বপ্নে ধ্যানস্থ থাকেন। 
আত্মীয়স্বজন প্রচুর আছেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে নিজেকে 
আলাদ] নিবাসিত করে তার একক অবস্থান । নিজেন চতুম্পার্থ্ে 
এখনো কুচ্ভ তায় উজ্জল এক স্বপ্নময় বিভা বিরাজিত। তার ধারণা 
অনুসারে তাদের কল্পিত “স্বাধীনতা” এখনো আসেনি । রাষ্রিক- 
স্বাধীনতা এসেছে নিশ্চয়ই * কিন্তু দেশাজআবোধে সুন্দর যে মানসিক ও 
আথিক স্বাধানতা-_অধিকাংশের পক্ষে তা আসে নি। যে ত্যাগ ও 
বীধের পথে ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা স্বাধীনতা-রক্ষার 
কালে ত্যাগবীবহীনতায় বিপথগামী । তার মতে, যেটুকু আমরা 
পেয়েছি তার স।হায্যে বৃহৎ ও মহংকে করায়ত্ত করার চেষ্টা না করে 
তার অপব্যবহারে আমরা একট মানসিক-নৈরাজ্যের উপকণ্ঠে আনীত 
হয়েছি । অথচ এই হুশ! দেখেশুনেও ছিয়াশী বছরের এই জন্ম- 
বিপ্লবী এতটুকু আশাহত নন। তরুণ-সমাজের প্রতি তিনি ন্নেহশীল | 
তাকিয়ে আছেন তাদেরই পানে । 

তিনি বলেন £ “আমরা কোনকালেই নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস 
রাখি নি। এটা আমাদের মারাআক ছ্ববলতা । তাই ইংরেজের 
কলাকৌশলে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা আত্মসমর্পণ কর্লান। 
সাততাড়াতাড়ি ভারতবৰকে দ্বিখণ্ডিত করে, রাজ্যপাট কংগ্রেস ও 
লীগ-্ঞপ নধ্যে ভাগাভাগি করে “স্বাধীন হলাম। অথচ আপন 
শক্তিতে আস্থা রেখে একটু বৈধ বর অপেক্ষা করলেই “ম্বাবীনতা, 
অজন করা যেও, দান রূপে আসত না। ভিক্ষুকের হাতে রাজাপাট 
এলো । রক্তরর্জীতউফ্ব গাথায় পরে রাজসিংহাসনে ধারা বসতে 
পারলেন না, তারা পগের দেওয়। স্বর্ণমুকুট শিরোধাধ করে পরের 
[দকেই ত।কিয়ে রইলেন বাহবা পাবার লোভে । দেশের লোক ভেসে 
গেল অনাদরে ও উপেক্ষায়। আত্মন্ুখ, প্রবঞ্চনা। লোভ, কলহ, 
শ্রমবিমুখতা ও অনাচ'র সবক্র জীক করে বসল “ডিমক্রেস'রই 
নামে । বিশ বছর ধরে আমরা সে-ডিমক্রেসির রূপ দেখেছি । তার 
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প্রত্যুত্তরে ঘরে ঘরে তথাকথিত যে-বিপ্লবের তাগুব জন্মগ্রহণ করছে 
তার রূপও একই ধাঁতে গড়া বলে মনে হচ্ছে । কোথাও সংযম, নিষ্ঠা, 
নিয়মান্ুুবত্তিতা, নির্লোভ-আদর্শ বা নিঃশেষে আত্মবিলয়নের প্রেরণ। 
নেই। মাইক্‌, ক্যামেরা ও প্রেস সম্মুখে রেখে বিপ্লব ঘটানর চেষ্টা 
সর্বত্র। এই যে “ফাকি দিয়ে স্বর্গলাভে'র চেষ্টা জাতীয়-জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে_এর মূলে এ 2766018 ০৫ [75019 আত্মপ্রবঞ্চনা করে, 
সংগ্রামী-দেশকে বিট্রে করে ক্ষমতার লোভে যে-অপকীত্তিকে সেদিন 
প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল তারই ফলশ্র্তি বর্তমানের ভারতীয় ও 
পাকিস্তানী জীবনযাত্রার বিকৃত রূপ। ধারা দেশকে বিভক্ত 
করেছিলেন, তাদের ক্ষমা নেই। ইতিহাসের চোখে তারা জ্ঞানে বা 
অন্ভ্রানে বিশ্বাসঘাতক । জিন্নার সঙ্গে একই কাঠগড়ায় দাড় করিয়ে 
তৎকালীন কংগ্রেস-হাইকমাণ্ডকে বিচার করবে পাকিস্তান ও ভারতের 
আগামী দিনের মানুষ 1” 

হেমচন্দ্র আরো বলেন ঃ “সত্যি আত্মবিস্মৃত আমরা । ভারতবর্ষের 
কথ! ছেল্ড়ই দিচ্চি। এই বাংলায় কিসের অভাব ছিল? বুদ্ধি ও 
বিদ্ভার জগতে, ত্যাগ-কর্ম ও সাধনার জগতে পৃথিবীর যেকোন 
দেশের মানুষের সমস্তরে বাঙালীর আনাগোনা ঘটেনি কি? 
রামমোহন-বিবেকানন্দ-বঙ্কিম-দেশবন্ধু-অরবিন্দ-রবীন্্রনাথ-জগদীশচন্দ্র- 
শরতচন্দ্র-ন্বভাষ-নজরুল প্রমুখ কত মনীষী এই বাওলার মাটিকে ধন্ত) 
করে গেছেন । তারা সবাই তো বিশ্বমানব-_যেকোন শ্রেষ্ঠ দেশও 
তাদের পেলে ধন্য হত। সাহিত্যে-শিল্পে-কাবো-বিজ্ঞানে-দর্শন 
চর্চায়-ধর্মে-ববতোনভাক্কর্ষে-চিত্রেশগানে কালজয়ী প্রতিভা নিয়ে ধারা 
ভারতবর্ষকে যথার্থই যশন্ষিনী করে গেছেন তাদের তুলনা বিশ্বের 
ভাগ্ডারে খুব বেশি কি? তারপর শৌর্ধের ইতিহাস। এখানে 
বাঙালীকে অজেয় করে গেছেন শহিদকুল ; অজেয় করে গেছেন 
মোহনলাল-মীরমদন-ঝান্সির রাণী থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বস্তু পর্যন্ত 
একাধিক সেনাধাক্ষ। এদের অমন আত্মবিলয়ন, মৃত্যুর আহ্বানে 


৪8৪৮ 


অমন অকুঠ যাত্রা-তার তুলন! কোথায় 1-..কিস্ত আজ সেসব কথ। 
ভুলেই গিয়েছি । তাই পবিপ্রব করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র, গান্ধীজি বা 
পি. সি. রায়ের মর্মর-মৃতি ভেঙে ফেলি, পুরাতন এঁতিহাকে অস্বীকার 
করে মিথ্যা বৈপ্লবিক-পানপাত্রে ক ডুবিয়ে নেশাতুর হয়ে উঠি। বিপ্লবের 
এই উচ্ছৃঙ্ঘল ও কুৎসিত রূপ বেদনাদায়ক । তবু বলব, এ উচ্ছৃঙ্খলতা! 
প্রাণবিমুখ নয়। কাজেই উচ্ছুঙ্ছলদের আমি ভালবাসি, তাতেই বেদন। 
অনুভব করি এদের অনাচারে আরে বেশি । সাম্বনা পাই এই ভেবে 
যে, যথার্থ নেতৃত্বের নির্মম অথচ স্েহাতুর স্পর্শে এদের রূপ বদলে 
যাবে। আমি বিশ্বাস করি বিপ্লবের এসব তথাকথিত ধারকদের তবুও 
যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, কারণ বাঙলার এতিহাই এদেরকে রক্ষা করতে 
বাধ্য। নিক্ষল-আন্দোলনে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে এদের চৈতন্যও একদিন 
ফিরে আসবে। তখন এরাই প্রত্যাবর্তন করবে ন্বপথে, বন্ধনহীন 
আদর্শচঞ্চল “বিপ্লবের পথে 1৮১" 
আমরাও মনে করি - সেই পথে হবে নিজের স্বার্থ অবলুপ্ত, সকল 

ক্ষুদ্রতা ও অসত্য হবে নিদুরিত। সেই পথেই প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে, 
বলবে এই তরুণ-বিদ্রোহীদল £ 

'মোদের চক্ষে জাল জ্ঞানের মশাল 

বক্ষে ভরা বাক, 

কঠে মোদের কুগ্ঠাবিহীন 

নিত্য কালের ডাক । ( নজরুল ) 

হেমচন্দ্র আরো বলেনঃ যথার্থ নেতৃত্ব পেলে এদেরই 

ইন্টেলেক্ট খোরাক পাবে বঙ্গের শ্রীচৈতন্ত থেকে শ্্রীন্ুভাষেরই 
কাছে। এরা ত্যাগ ও বীর্ধে “মানুষ হবে বঙ্গের শহিদকুলের শৌর্য- 
সাধনাকে সম্বল করে। এরা বুঝবে প্রপাগেণ্ডা করে শহিদ তৈরি 
করা যায় না “শহিদ জন্মায়। পরিপার্খের চাপে মৃত্যুলাভ, 
আর মৃত্যুকে সঙ্ঞজানে আদর্শবোধ থেকে বরণ করে নেওয়া এক 
বস্ত নয়।» 


৪8৪৯ 
লশস্ব-বিপ্রব--২৯ 


হেমচন্দ্র কিছুক্ষণ থামলেন। তারপর স্মৃতি আলোড়িত করে 
বলে চললেন £ “আমর বাঙালীকে চিনি না। কিন্তু আমাদের শক্র 
ব্রিটিশ-রাজপুরুষদের বাঙীলীকে চিনে ফেলতে ক্রটি হয়নি। তাঁর 
প্রমাণ আমার কাছে আছে ।**.“রডা-অন্ত্র-লুষ্ঠনে'র পর ১৯১৪ সাল 
থেকে ১৯১৭ সাল আমি অন্তরীণে স্টেট প্রিজনার রূপে ঢাকায় 
এবং হাঁজারিবাগ ও কলকাতার বিভিন্ন জেলে দিন কাটিয়েছি । এসব 
জেলে বাঙলার তদানীন্তন লাট লর্ড কারমাইকেল্‌ ও লর্ড রোনাল্ডশে 
এবং চীফ. সেক্রেটারি মিঃ স্টিফেন্সন্‌ পর পর জেল-পরিদর্শন 
করতে এসে আমার সেল্‌-এ এসেছেন। তাদের তৎকালীন উক্তি 
আজও আমি ভুলিনি । 

“লর্ড কারমাইকেল্‌ আমাকে বলেছিলেন £ এ বিপ্লবী-আন্দোলন 
অনায়াসে থামান যেত, যদি বাঙলার “ইন্টেলক্চ্যুয়েল্‌ জায়াণ্ট রা” 
এর পেছনে না থাকতেন । 

“লর্ড রোনাল্ডশের উক্তি ঃ তোমাদের রামমোহন, মাইকেল, 
বি্ভাসাগর, বিবেকানন্দ, টেগোর, বঙ্কিম--101)656 17006112068] 
50218165216 0811150 01815 10700212)61)6, 130৬ €০ 90০00 
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পস্টিফেন্নন্‌ সাহেব £ তোমাদের শক্তি কোথায় আমর! জানি। 
রাইফেল-পিস্তলের সঙ্গে যুদ্ধ কর! যায়, কিন্তু বাঙালীর ভাবপ্রবণ- 
আদর্শবাদের সঙ্গে যুদ্ধ চলে না। তোমাদের রক্তকণায় বিদ্রোহ__ 
তোমাদের সুপার-ইন্টেলেকচ্যুয়েলরা এক-একটি “রিবেল্‌*। অনেক ছঃখ 
তোমাদের আছে । কিন্ত তাতে তোমাদের ভয় নেই-__ড০ 25 &. 


106 0: 17501115016 ৫6906190065." 


হেমচন্দ্র সম্পূর্ণ ভরসা রাখেন আজকের তরুণ-তরুণীদের উপর ॥ 
তিনি মনে করেন, তাদের শুভবুদ্ধি ফিরে আসবে । তারা৷ বাঙালীর 
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সম্তান-_-সঠিক নেতৃত্বের সন্ধানে তারা বেরুবেই। কানাই-ক্ষুদিরাম- 
'বিনয়-দীনেশ-গ্রীতিলতার মালমসল। দিয়ে গড়া অনেক তরুণ- 
তরুণীই তাদের মধ্যে আছে। নেই শুধু একটা রাসবিহারী, একটা 
যতীন মুখাজ্ি বা একটা তূর্যসেন। শতকরা নিরানব্বই জনের 
সাবিক স্বাধীনতা আনয়নের জন্তে যে-নেতৃত্বের প্রয়োজন, সে-নেতৃত্বও 
বাঙালী দ্রিয়েছে। নুতরাং তাদের খু'ঁজেপেতে বরণ করে নিতে হবে 
নেতাজির মত পুরুষের কালজয়ী এক নেতৃত্ব । বাঙলার মৃত্যু অসম্ভব । 
বাঙালীর শৌর্ষেই ভারতবর্ষ বিশ্বজ্রয়ীর গৌরবে বাঁচতে বাধ্য । 

বার্ধক্যজীর্ণ দেহেও ছিয়াশী বছরের বিপ্লবী নেতা হেমচন্্র আজও 
নুস্থ চিন্তাধারা এবং বলিষ্ঠ আশাবাদে সুন্দর । তার কল্পনায় সার্থক 
আয়ুধ দেশের যৌবন- উচ্ছৃঙ্ঘল, কিন্তু প্রাণমুখর যৌবন। এই অব্যর্থ 
আয়ুধ স্বহাস্তে ধারণ করার সফল “নেতৃত্ব আসবে ঠিকই। “নেতাজির 
মত কোন সম্পূর্ন-নেতৃত্ব নব-কলেবরে আবিভূততি হবেনই। তীর 
পদধ্বনি শোনার অপেক্ষায় হেমচন্দ্র মৃত্যুর পরও কান পেতে থাকবেন । 
নইলে “মা যা হবেন'-_-চিরদিনের এই কল্পিত রূপে যে ভারতবর্ষের 
রূপায়ণ ঘটবে না !--" 

পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে, পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা! ব্যক্ত করার কালে মনে হয়, 
এই মানুষটি যেন সত্যি বলতে পারেন £ 

“বাণী ক্ষুরধার, 
বীণ। মোর শাপে তব হল তরবার *"1” 
( নজরুল ) 


বিপ্লবের সার্থকতম নেতা পৃথিবীর ইতিহাসে যে ক'জন জন্মেছেন 
তাদের অন্যতম রূপে স্ুুভাষচন্দ্রকে হেমচন্দ্র জেনেছিলেন বহু পুবেই। 
তিনি বলেছিলেন তার এক বন্ধুকে একদিন, 13081, 1০5৫-এর বই 
থেকে পাঠোদ্ধার করে £ “এই গ্যাখো, স্ুভাষচন্দ্রকে শক্রপক্ষ কী ভাবে 
বুঝেছে। বলছেন [758 ০5 নেতান্ি সম্পর্কে 485 0১6 
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108£0716006 ০৫6 1015 ০0106190101, ০ 056 65:2100016 ০1015 
00817600) 01001062681) 1015 62192010200 061901781 
60106) 05৩ 0196 01050101018 176 126 01 58010180191 02001001510, 
1700150 1০ 0062570:90. 05০ 508016 ০0৫ 301010933 0139170179 
73056. [715 1019506 175 1770191) 1715601 2812)06 0০ 0672160. 
[00] ০0৫6 006 1085525 17) 73217881, 1)15 5000601 0811175, 
[015 00910801961, 1015 12010655 ০0019£5 ০৪£100 006 
1032611)801012 0৫ 117019. 1776 596: 1007501) €0 1015 ০001)105, 
[০18 26061 606 1011) 0৫6 211 176 00110 50106611175 ০01 
37710521702 12111811820. ” 

(1৪৮৮3]মওে গু] 02--১, 19৭ ) 


হেমচন্দ্র বলে যাচ্ছিলেন ; “রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে এই 
একটি নেতাই জন্মগ্রহণ করেছেন ধার নেতৃত্ব পূর্ণাঙ্গ নিখুত, সম্পূর্ণ ।* 
এমন নেতৃত্বেরই পুনঃ প্রয়োজন ভারতবর্কে বাঁচাবার জন্মে, 
পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্তে ।-.আমাদের দেশে হাজারগণ্ড। দল 
আছে, কিন্তু কোথাও এক বিন্দ্র সঠিক নেতৃত্ব নেই। “নকৃশাল্ বা 
লেফট্‌-রাইটু যেকোন পার্টিই হোক-_কারোই কিছু করার ক্ষমতা 
আসবে না দেশের মাটি দিয়ে গড়া, দেশের এতিহাপুষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ 
নেতার নেতৃত্ব না পেলে। চীন থেকে মাও সে তুং সাহেবের ছবিখানি 
নেতার আসনে বসিয়ে বা রুশ থেকে স্তালিন্*লেনিনদের মৃতি নেতার 
গদিতে রেখে “পোস্টার-বিপ্লব কর! যায়, কিন্তু যথার্থ বিপ্লব তো দূরের 
কথা, গণচেতনার দ্বার বিন্দুমাত্রও খোলা যায় না। নিজেদের বুকের 
রক্ত দিয়ে, স্বদেশের মাটি থেকে গড়া একটি “কষ্যুনিস্ট, নেতাজি'র 
আবির্ভাব না হওয়! পর্যন্ত এসব অতি-বামদেরও কোন সুরাহা হবে 


রর এর, ক সপ. পপ সাপ আপ 


* 'পরিশিষ্টে" প্রদত্ত শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক শ্রীভক্তকুমার ঘোষকে লিখিত 
দ্বিতীয় পত্র” ভ্ষ্টব্য। 


৪৫২ 


না।.*"তাই বারে বারে আমি বলব যে, যে-দল যে-মতবাদই যথার্থ 
“বিপ্লব সকলের কল্যাণে আম্ুক না৷ কেন, তার কর্মী ও নেতাকে কোন্‌ 
স্তরে উঠতে হবে তা বাঙলার মনীষীবৃন্দ, শহিদকূল ও অনন্যসাধারণ 
শক্তিধর নেতাজি জানিয়ে গেছেন।*""” 


হেমচন্দ্র এতিহাসিক পুরুষ। গার বাণীও তাই চিরকাল 
ইতিহাসবিধৃত হয়ে থাকবে। 
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চট্টগ্রাম বিপ্লব-বাহিনীর সর্বাধিপ ঃ হৃূর্ধসেন 


তখন সন্ধ্যা ৬টা। কংগ্রেস-আপিস থেকে প্রথমেই একটি তরুণ- 
দলকে পাঠান হচ্ছে চট্টগ্রাম শহরের অনতিদূরে 'ধুম-এর দিকে। 
তাঁর রেল্‌-লাইন্‌ ওড়াবেন। এর কিছু পরে যথানিদিষ্ট সময়ে বিপ্লবীরা 
ঘটাবেন চট্টগ্রাম-রাইজিং। সেদিন ১৮ই এগ্রিল।-*. 

একটি কিশোর কর্মীকে প্রশান্ত কণ্ঠে দলপতি বললেন ছু'টো! 
রিক্সা ডেকে আনতে । একটু চঞ্চল, একটু আনমন! সে-কিশোর 
একটু পরেই যেসব ঘটন। ঘটবে তারই স্বপ্নে। দলপতির আদেশ খুব 
ভাল করে তার কানে যায়নি। চট করে নিয়ে এল সে একটি রিক্স!। 
রিক্সা থেকে নামতেই প্রশ্ন করলেন দলপতি--একটা কেন? বলেই 
কিশোরকে তার গণ্ডের সম-মাপে প্রচণ্ড একটি চড় কষে দিলেন। তার 
সারা দেহ এ ভীষণ চপেটাঘাতে থরথর কেঁপে ঘুরে গেল।**'পড়িমরি 
দে ছুটু!-..মূহূর্তে নিয়ে এল সে অপর একটি রিপা |". 

রিক্সা ছু'টোয় চড়ে ধুম্-গামী বিপ্লবীরা বেরিয়ে গেলেন ।"": 

একটু পরে দলপতি ও সে-কিশোর পায়ে হেটে পথ চল শুরু 
করলেন। তীদের গন্তব্যস্থল শহরের অভ্যন্তরেই। 


এ দলপতি আর কেউ নন-তিনি হৃূর্যসেন। চট্রগ্রাম যুব- 
অভ্যুত্থানের সবাধিনায়ক সূর্যসেন । উল্লিখিত কিশোর হলেন বিনোদ 
দৃত্ত। 'মাস্টারদা'র হাতে-গড়। বিগ্লবী। নেতার বুকের অফুরন্ত 
ভালবাসা পেয়ে, প্রয়োজনে কঠিন হস্তের প্রচণ্ড চড় খেয়ে কর্মপথে 
চলতে-চলতে “মানুষ হয়েছিলেন এই বিনোদ দত্ত। উপরতলার সকল 
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কর্মী জেলে বা মৃত্যুমুখে অপসারিত হতেই মাস্টারদা এই বিনোদ 
দ্বত্তের উপর তার আসন্ন অভাবে এবং তারকেশ্বর দক্তিদারের অবর্তমানে 
দলের নেতৃত্বভার ন্যস্ত করে গিয়েছিলেন। মাস্টারদার নির্বাচন ব্যর্থ 
হয়নি। নেতা ও সিনিয়ার কর্মীদের না-থাকা কালে দলের কাজ 
বিনোদ দত্ত আপ্রাণ ধৈর্ধে ও দক্ষতায় চালিয়ে গেছেন। প্রায় এগার 
বছর ধরে বিক্ষুব্ধ চট্টগ্রামেই পলাতক থেকে বৈপ্লবিক কাজ করে যাওয়া 
সামান্য কথ! নয়। দীর্ঘকাল অন্তে তিনি ধরা পড়লেন। কিন্তু তখন 
সাক্ষী-সাবুদ কই ? কাজেই তাঁকে অল্প সাজা দিয়েই পুলিশকে খুশি 
থাকতে হল। 


আজ দীর্ঘ উনচল্লিশ বছর পর নান! প্রশ্ন করে প্রৌঢ় বিনোদ 
দত্তের কে আমর! শুনেছি £ “মাস্টারদা ও আমি এ কাণ্ডের পর 
পায়ে হেটে চলে এলাম ব্রাহ্মমন্দিরে। পথে আদর করে দাদ। 
বললেন--ব্যথা পেয়েছিস ? আমি বললাম-_-শশিক্ষা পেয়েছি ।৮*"" 
দাদা খুশি হলেন । আমার মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি বললেন,_ হারে, 
কত বড় কাজ করতে যাচ্ছিস! তোর বিপ্লবী । তোরা চোখেও 
শুনবি, কানেও দেখবি--তবে তো সফল হবি অসম্ভব কাজে 1,:-:% 

বিনোদবাবু একটু হেসে আমাদের বলেছিলেন ঃ “আমি এগার 
বছর একটান। পলাতক থেকে কাজ করতে পেরেছিলাম, ধর পড়িনি, 
কাজেও বিরাম দিইনি শুধু মাস্টারদার এ একটি চপেটাঘাতের 
আশীবাদে |” 


এ-কাহিনী থেকেই “সংগঠক' ৃর্যসেনের পরিচয় পাওয়। যায় । 
“মানুষ তৈরি করতে তিনি জানতেন । সে-ক্ষোত্রে তার মূলধন ছিল 
হৃদয়ের অন্তহীন প্রেম, শিক্ষাদাতার কঠোরতম শাসন এবং পথচলার 
নির্দেশদানে স্পষ্টতা । কর্মীরা তার কাছে পেয়েছেন ভালবাসা, পাননি 
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আস্ীরা। বিভিন্ন কমীর মধ্যে কোন তারতম্য করার অভ্যাস থেকে 
তিনি ছিলেন যুক্ত। সর্বোপরি সকল বিপ্লবী-নেতার মতই "আপনি 
আচরি ধর্ম তিনি অন্ধুগামীদের তা শেখাতেন। 


দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন নিয়ে সৃর্যসেনের জন্ম। অসাধারণ 
শক্তির সাধক হয়ে তিনি কর্মপথ খুজে বের করেছেন। সেই পথে 
অবিচল বিশ্বাসে ও দুর্জয় সাহসে তিনি এগিয়ে গেছেন। কিন্তু সে- 
অভিযান সম্ভব হত না, যদি তার আদর্শ-গ্রহণ এবং আদর্শ-প্রয়োগ 
নিখুত না হত। অকপটে তিনি “মানুষের মর্যাদায় নিজেকে তুলে 
ধরেছিলেন। তাই অনায়াসে তিনি “মানুষের স্তরে নিয়ে যেতে 
পেরেছিলেন তীর সতীর্ঘথদের। সংগঠক সূর্যসেনের সাফল্য-সুত্র 
খুঁজে পাওয়া যায় এখানেই ।+*" 

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যস্ত সে-জন্তেই দাস্থস্থখে খুশি 
ভারতীয়দের জীবনেই আমরা শুনতে পেয়েছি “মানুষে'র পদধ্বনি। 
চট্টলার শহরে-গ্রামে-অরণ্যে-পর্তে লিখিত হয়েছে “মান্ষে'র কীতি। 
বাঙলার দিকে দিকে চিহ্নিত হয়েছে “মানুষের পথযাত্রা |" 


চট্টলার নয়াপাড়। গ্রাম । কবি নবীন সেনের জন্মভূমি। 
হূর্যসেনও এই গ্রামেই জন্ম নিয়েছিলেন। অখ্যাত একটি গ্রামকে 
এক প্রতিভাধর কবি তার হৃদয়ক্ষর৷ কাব্যধার। দিয়ে একদিন ধন্য 
করেছেন, আর একদিন তাকে ধন্য করেছেন এক দুর্জয় বিপ্লবী 
তার হৃদপিণ্ডের রক্তধারা নিড়ে দরিয়ে। মোটের উপর ছুটি 
কালজয়ী পুরুষের কল্যাণে নয়াপাড়া গ্রাম” আজ ভারতবাসীর 
তীর্ঘক্ষেত্র |... 


নূর্যসেনের জন্মতারিখ ১৮৯৩ সালের ২৫শে অক্টোবর। তার 
মাতা শশীবাল৷ দেবী। পিতার নাম রাজমণি সেন। শিশুকাল 
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থেকেই হূর্যসেনের চরিত্রে স্থর্যের লক্ষণ দেখা গেছে । কৈশোরে 
ভার চতুষ্পার্থ্বে চটুলতার ছোয়াচ লাগতে পারেনি । একটু স্বতন্ত্র 
একটু গন্ভীরতর, একটু আত্মনিমগ্ন ভাব তার স্বভাবে ছিল তো 
বটেই-কিস্ত সে-ভাব ছিল আড়ম্বরহীন। কাজেই বাইরে থেকে 
মানুষটিকে কেউ কোনদিনই অসাধারণ ভাবতে পারেনি ।**"বাল্যকাল 
পার হতেই সমাজসেব। বা নির্যাতিত ও দরিদ্র্যের প্রতি সহান্ুুভূতিমূলক 
কাজ তাকে উৎসাহিত করত। 


বহরমপুর কলেজে পড়ছেন সূরসেন। তৎকালে দীক্ষা পেলেন 
তিনি বিপ্লব-মন্ত্রে। তার চিস্তাত্রোত একটি খাতে উদ্দাম গতি লাভ 
করল। 

সূর্ধসেনের সতীর্থ অনুরূপ সেন বহরমপুরের পরিবেশেই তীর 
অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন। উভয়ের বন্ধুত্ব প্রগাট়। উভয়ের চিত্ত 
দেশজননীর বন্ধনমুক্তির কল্পনায় রঙিন, উভয়ের স্বপ্ন সে-কল্পনার 
রূপায়ণে মুখর। কিন্তু এ পরম সুহৃদের সঙ্গে পদযাত্রা তার বেশিদূর 
এগোয়নি। কারণ কারাবাসে বন্ধুর হঠাৎ মৃত্যু ঘটে । 


শহর চট্রগ্রামে সৃসেন একটি সেবা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। নাম তার “সাম্য আশ্রম” । এ আশ্রম গড়তে গিয়ে 
সহকর্মা ও বন্ধুরূপে তিনি পেলেন গিরিজাশংকর চৌধুরি, চারুবিকাশ 
দত্ত ও অন্থিক। চক্রবতিকে ;ঃ অন্ুগামীরূপে পেলেন নিঞ্জল সেন, 
অনন্ত সিংহ, রাজেন দাস, গণেশ ঘোষ, যতীন রক্ষিত, স্ুখেন্দু দত্ত, 
রাখাল দে প্রমুখ তরুণদের । গিরিজাশংকর ও চারুবিকাশ দত্ত 
ছিলেন “অনুশীলন সমিতি'র সভ্য । অন্বিকাবাবু ও ুধসেন ছিলেন 
“যুগান্তর দলে'র সঙ্গে বৈপ্লবিক-বন্ধনে আবদ্ধ । “আত্বোন্নতি-সমিতি'র 
সঙ্গেও সূর্যবাঁবুদের বৈপ্লবিক-আত্মীয়তা অটুট ছিল চিরকাল । 
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হুর্যবাবু এ-সময় শিক্ষকতা করছেন। ছাত্রবংসল আদর্শনিষ্ট 
শিক্ষকরূপে তার মর্ষাদ। ছড়িয়ে পড়েছে শহরের সর্বত্র ।--. 

“সাম্য আশ্রমে”র পরিচালক সূর্যসেন বাঙলার বিপ্লবী-নেতাদের 
অভিরুচি মত ১৯২১ সালে গান্ধীজির আবির্ভাবের পর কংগ্রেস- 
আন্দোলনের শরিক হলেন। ক্রমে চট্টগ্রামে কংগ্রেস-আপিস তার 
আয়ত্তে এল। তিনি কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি । 


সূর্যবাবু এখন লোকের চোখে মস্ত বড় সমাজসেবী, কংগ্রেসসেবী ও 
আত্মভোল! কর্মনেতা। মাস্টারি ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু “মাস্টার, 
তথা লোক-শিক্ষকের পদ থেকে ইতিহাস তাকে অব্যাহতি দিল ন1। 
চট্টগ্রামের আপামর তরুণ-সমাজের তিনি গুরু ও দাদা হয়ে রইলেন 
চিরদিনের জন্যে । তীর নাম “মাস্টারদা”। কিন্তু পাবলিক্‌-পলিটিক্সের 
সংগঠনক্ষেত্রে তীর কৃতিত্ব যতই থাকুক, তীর সংগঠন-ক্ষমতা কালজয়ী 
স্বীকৃতি পেল সংগোপনে। গুপ্ত-সমিতির নেতা সূর্যসেনের সংগঠন- 
প্রতিভার সার্থকতম ক্ষেত্র তাই সংগ্রামী যুবকদের হৃদয়-নিভৃতে, 
তাদের আগুন-ছ্োয়া। রক্তদোলার প্রতি রন্ধ্রে। এই যে অনন্য সংগঠক 
--ইনিই হুলেন “মহ। বিপ্লবী” হূর্যসেন। ্র্যসেন শুধু চট্টলার নন, 
সমগ্র দেশের আগত ও অনাগত তরুণদলের মৃত্যুহীন বন্ধু ও গুরু-_ 
তিনি তাদেরই যথার্থ মাস্টারদ] 1... 


অতি সংগোপনে বিপ্রবী-চট্টগ্রামের সংগঠন-কার্ধয চলছে । চলছে 
তার আসন্ন কর্মযজ্ঞের প্রস্তরতি-পর্ব। বিদেশী শাসককে মৃত্যু-আঘাত 
দিতে হবে। সাআজ্যবাদী ব্রিটিশ-সিংহের থাবা অকেজে। না করে 
দেবার পূর্বে বিরাম নেই ।:** 

অতন্দ্র কর্মতপন্তায় নিযুক্ত বিপ্রবী-সন্যাসী। নিখুত সৌন্দর্যে 
সারা চট্টগ্রামে সূর্যসেন দলের পরিসর বাড়িয়ে যাচ্ছেন। শহরে- 
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গ্রামে যুবকশ্রেণী কংগ্রেসের আওতায় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে 
সমাজসেব। করে “দেশসেবা'র পাঠ নেন। প্রকাশ্য কাজে সমাগত 
যুবকদের মধ্য থেকেই ন্ূর্ধবাবুর বিপ্লবী-অন্তুগামীর। গুপ্ত-সমিতির 
কর্মে ছেলেমেয়েদের টেনে আনেন। ফলে, চট্টলার যৌবন দুঃসাহসী 
কর্মন্বপ্রে বিভোর হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করতে হবে যে, এই 
গোপন সংগঠনকার্ষে হূর্যবাবুর একান্ত সহায়ক ছিলেন নির্মল সেন। 
তাকেই বলা চলে চট্টগ্রাম বিপ্লব-সংস্থার যথার্থ “সেকেগু ম্যান 
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সংগঠক নৃূর্যসেন ছিলেন কর্মতপন্বী-__কর্মলোভী নন। তাই 
একান্তভাবে লিপ্ত থেকেও নিলিপ্ত থাকতেন তিনি সকল কর্মে। সেই 
জন্য “ডিক্টেটার' হবার প্রয়োজন তার হয়নি, যদিও কোন কাজই তার 
অনুমোদন, ব্যতীত সম্পন্ন হতে পারে, এ-কথ ভাববার মানুষ ছিল না 
তার দলে। ণডমক্রেসি' ছিল তার চরিত্রের রন্ধ্রে-রন্ধ্ে, কারণ অমন 
আত্মনিয়ন্ত্রিত ও আত্মনিয়মান্ুগ মানুষ অপরকে পরিস্ফুট হবার সুযোগ 
না-দিয়ে থাকতে পারেন না । 

সুর্যবাবুর জনৈক সহকর্মী* বলেন £ “যেকোন বিষয় নিয়েই হোক, 
উপস্থিত কর্মী ও কর্মনেতাদের প্রত্যেকের অভিমত মাস্টারদা শুনতেন । 
কাউকে বাদ দিতেন না। নিজে একটি কথাও বলতেন না । সকলের 
অভিমত জানার পর সবশেষে নিঞ্ল সেনের দিকে তিনি তাকাতেন। 
নির্ল সেনের চিস্তাশক্তি ও বাস্তব-বুদ্ধির প্রতি মাস্টারদীর বিশেষ 
শ্রদ্ধা ছিল। সাধারণত নির্মল সেনের মন্তব্য প্রয়োজনে একটু ছাটকাট 
করেই মাস্টারদ। তার অভিমত ব্যক্ত করতেন। সে অভিমত তখন 
'অর্ভার । তার নড়চড় নেই।-..অবশ্য এ-ও দেখা গেছে যে, কোন 
কোন ক্ষেত্রে সবার মতের বিরুদ্ধে মাস্টারদা রায় দিয়েছেন। তার 


*শ্রীযুক্ত বিনোদ দত্ত । 
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'রায় তখন পার্টির অর্ডার । সে-অর্ডার্‌ সে-সব ক্ষেত্রে আক্ষরিক- 
ভাবে পার্টি মানতে পেরেছে বলেই বহু বিপদ থেকে সে বেঁচে গেছে। 
কাজেই আমর প্রতি মুহূর্তে জানতাম যে_মাস্টারদা ভুল করতে 
পারেন না, তিনি অভ্রান্ত ৮" নেতার প্রতি অমন বিশ্বাস যেমন 
আমাদের মনে শক্তি দিয়েছে, তেমনই নেতার আদেশের সক্রিয় 
শরিকরূপে নিজেদের ভাবতে পারতাম বলেই সকল কর্মে সেই বোধ 
আমাদের আত্মনির্ভর করেছে ।৮-" 


সূর্যসেন কর্ম-তপম্ধী বলেই প্রত্যেকটি কর্মীর চিত্তে ছিল তীর অনড় 
আসন। তাই তিনি খাঁটি “ডিমক্র্যা। তীর বিরুদ্ধে ক্ষমতা-লোভী 
কোন কর্মীর ষড়যন্ত্র করার প্রয়োজন হত না। কারণ, ক্ষমতা তিনি 
ডিক্টেটারদের মত আকড়ে থাকেননি ; ক্ষমতা তার হাতে তুলে দিয়ে 
সবাই নিশ্চিন্ত হতেন |... 


এই মানুষটির মধ্যে ভিতর ও বাহির, নামক আলাদা করে 
কোন প্রকোষ্ঠ ছিল না। তার ভিতর-বাহির ছিল অভিন্ন । সেখানে 
যেকেহ প্রবেশ করতে পারত, যখন-তখন । কিন্তু প্রবেশের পুরে 
তাকে কর্মান্ুগ হতে হবে-বই কি!.. 


সূর্যসেনের দেহরূপে একটুও জলুস ছিল না। বাইরে থেকে 
তিনি অতি সাধারণ। ছোট্র, শীর্ণ চেহারার মান্ুষ। তার কোন 
ব্যক্তিত্ব আছে বলেই বোঝ! যায় না। কিন্তু ছুটি চোখ! কী তীক্ষু, 
কী সুদূরপ্রসারী ও অন্তর্ডেদরী! অমিত শক্তির অধিকারী এই 
পুরুষ ভিতরে-ভিতরে | ছুটি নয়নদীপে সে-শক্তির জ্যোতিচ্ছটা]। 
এই শক্তি কিছু জন্মগত, কিছু অজিত। প্রতি মুহূর্তে তিনি আহরণ 
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করেছেন এ-শক্তি ছোটবড় নান। কর্মের মাধ্যমে । তাই ভম্মাচ্ছাদিত 
বহ্ছির মত সূর্যসেন বিরাজ করতেন সবার গোচরে । যার! তার নিকট 
সংস্পর্শে এসেছে তার! মুহর্ঠে অগ্নিতাপ অনুভব করেছে । ভকম্মের 
জলুসহীনত। দেখে পিছিয়ে যাবার পূর্বেই তার চরিত্রের অগ্নিজ্ঞালায় 
গ্রজ্জলিত হতে পেরেছে ।-*- 

কি করে এই শক্তি সঞ্চয় করেছেন সূর্যসেন ? যারা প্রতিনিয়ত 
তার সঙ্গে মিশেছেন, তারা জানতেন যে, তিনি নিজেকে তৈয়ের করার 
রীতি কি কঠোর সংযমেই না পালন করতেন। শ্রীযুক্ত বিনোদ দত্ত 
বলছেন £ “মাস্টারদা তখন কংগ্রেসের সেক্রেটারি । থাকেন কংগ্রেস- 
আপিসে। এমন সময় একদিন তার দাদা এলেন তার কাছে। 
দাদা এসেছেন দেশের বাড়ি থেকে । দারিদ্র্যের তাড়নায় ছুটে 
এসেছেন ভাইয়ের পাশে, সংসার অচল, কিছু অর্থ চাই।.."মাস্টারদ। 
মন দিয়ে শুনলেন গৃহের ছুঃখদৈন্যের কথা । দাদার ব্যাকুল আবেদন 
শুনলেন তিনি কান পেতে । অথচ নিশ্চপ। অনেকক্ষণ পর তার 
দাদা বললেন-__“তুই তে। কিছুই দিলি না, চলি তা হলে ।”.'মাস্টারদা 
নীরবে তীর পায়ের ধূলা নিলেন ।**'দাঁদা বিদায় হলেন ভগ্রহ্নদয়ে |". 
আমি তাকিয়ে রইলাম মাস্টারদার পানে । চোখে তার কাতর দৃষ্টি 
মুখ মলিন ।*-এমন সময় একটি ছেলে এল। সে জানাল যে, তার 
পরীক্ষার ফি যোগাড় হয়নি, কংগ্রেস-সেক্রেটারি কিছু ব্যবস্থা না 
করলে এ-বছরটি গরীব-ছেলের নষ্ট হয়ে যাবে ।.* মাস্টারদা পকেট 
থেকে টাকা বের করে দিলেন। ছেলেটি হাসিমুখে চলে গেল 1: 
আমি এবার বিম্ময়ে তাকালাম মাস্টারদীর মুখের পানে । বললাম_ 
«এ কি করলেন, দাদা! অত টাক পকেটে থাকতে আপনার দাদাকে 
কিছু দিলেন না ?...করুণ করে হাসলেন নাস্টারদা। তারপর 
গম্তীরকঠে বললেন-_-“সংসার-বন্ধন কাটাতে চাই। দাদ'কে একবার 
দিলে বারে বারে তিনি আসবেন-সংসারের এই দেয়।-নেয়ার চক্রে 
পিষ্ট হতে চাই না।_এ টাক! কার? এ তো দেশসেবার জন্তে 
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নির্ধারিত টাকা, আমার পরিজন-সেবার জন্যে নয়। এ ছেলেটাকে 
দিতে গিয়ে বন্ধনভয় নেই। দেশের টাক। দেশবাসীর কল্যাণকলে । 
দেশের এ গরীব ছেলেটার ভাগ রয়েছে এ টাকায় ****আমি প্রশ্ব 
করলাম--আপনার দাদার বুঝি ওতে ভাগ থাকতে নেই? তিনি 
বুঝি দেশের মানুষ নন? উত্তরে মাস্টারদা সহাস্তে বললেন__ 
দাদা তো এসেছেন তার ছোট ভাই ্হূর্ের কাছে, কংগ্রেস- 
সেক্রেটারি সূর্যসেনের কাছে নয়।***আমি সেদিন অনায়াসে 
বুঝেছিলাম এই লোকটি কত বড়, কত খাঁটি, কত অনাসক্ত ও. 
মহিমাবিজড়িত ।” 

বিনোদবাবুর এ দিনের আবিফার ভুল ছিল না। এ মুহুর্তের 
আবিষ্কার যে নৃূর্যসেনের প্রতিটি জীবন-মুহুর্তের পক্ষে সত্য আবিষ্কার, 
ত৷ উত্তরকালে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি কোন ব্যক্তি ব! গৃহ বিশেষের 
লোক ছিলেন না_-তিনি ছিলেন সবকালের, স্বদেশের, সর্বমানবের । 
তাই তিনি হতে পারলেন লোকনেতা, তিনি জীবনের শেষ দিন 
পর্যন্ত রয়ে গেলেন লোকনেতা। মৃত্যুর পরও তিনি সমাদৃত মৃত্যুহীন 
সবলোক-নেতা রূপে । 


সূর্যসেন কঠোর বাক্‌্-সংযমী শুধু ছিলেন না, তার সংযম ছিল 
আহারে-বিহারে-জীবনধারণের প্রতি স্তরে। অর্থ, খান বসন, ভূষণ, 
বাসস্থান সবকিছুর প্রতিই এই মানুষটি ছিলেন উদাসীন । আত্ীয়- 
স্বজনের চাপে তিনি বিবাহ করেছিলেন পুষ্পকুস্তলা দেবীকে । কিন্তু 
এই বিবাহ কখনে। বন্ধন” রূপে তার কাছে আসেনি, এসেছিল 
মুক্তির ন্বর্ণসোপান রূপে । কারণ, বিশ্বকবির বাণী তার অন্তরে 
দান! বেঁধেহিল £ 

“অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় 
লভিব মুক্তির স্বাদ ।”**" 
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সুর্যসেনের উত্থান__-সমগ্র দেশবাসীকে নিয়ে, এক! নয়। কাজেই 
দেশের এ অগণিত নর-নারীর মধ্যে তার সহধমিনীও একজন । তাকে 
তিনি অর্থ-সংসার-ম্খ দিতে পারেননি, কিন্তু তান মনকে টেনে 
নিয়েছিলেন তিনি অগণিত জনতার স্থখ-ছুঃখ ও সংসারের মধ্যে । কিন্তু 
বাচলেন না পুষ্পকুস্তলা। টাইফয়েড রোগে মৃত্যু হল প্রিয়দধিনী 
এ গ্রাম্য-বধুটির একাস্ত অকালে । বেলগীও জেলার রত্বাগিরি-জেল 
থেকে পুলিশ-পাহারায় রাজবন্দী স্ূর্যসেনকে আনা হয়েছিল স্ত্রীর 
রোগশয্যার পাশে । সবার চোখের উপর স্বামীকে মুক্তি দিয়ে চলে 
গেলেন অভিমানিনী ন্বর্গলোকে । অথচ স্ূর্যসেনকে “মুক্তি দেবার 
কিছু নেই। তিনি জন্ম থেকেই মুক্তপুরুষ। স্ত্রীকে তিনি আরাম ও 
সাংসারিক-নিরাপত্তা দিতে পারেননি, দিয়েছিলেন প্রেম । এ সেই 
প্রেম যা বৃহতের পানে মানুষকে ঠেলে দেয়, বন্দরের বন্ধনকাল, 
ছিন্ন করে সুদূর সমুদ্রগঞ্জনে পাড়ি জমাতে শক্তি দেয় ।*.. 

নিজের সুখ-ন্বাচ্ছন্দ্যে উদাসীন সূর্যসেন কিন্তু অপরের স্বাচ্ছন্দ্যে 
উদ্দাসীন ছিলেন না। সেখানে তিনি কর্তব্যে অটল, সমবেদনায় 
প্০রেমল 1": 


একদিনের কথা । বিনোদ দত্তই বলছেন £ প্দাদার সঙ্গে আছি। 
আমার নোংরা কাপড়খানা সাবান-কাচা করব, দাদার গেঞ্জিটাও 
সে-সঙ্গে কাচবার জন্তে সাবান-জলে ডূবিয়েছি । দূর থেকে দেখতে 
পেয়েই এগিয়ে এসে বট্‌ করে দাদা তার ভিজে-গেঞ্জিটা তুলে নিলেন, 
ধুতে দিলেন না । বললেন_-“আমি মহাস্ত নই! তুই, আমি এবং 
দলের প্রত্যেকে আমর এক- আমর! বিপ্লবী । আজকে আমার গেঞ্জি 
ধুবি, কাল প টিপবি_-এসব চলবে না। এ করতে চাইলে আমার 
ধারে-কাছেও আসতে দেব না। এতে মনুত্যত্ব নষ্ট হয়, দাস্যভাব 
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মাথা চাড়। দেয়। এ করবি না--কখনো না। প্রয়োজনে সবই 
করতে হয়, করবিও-_যেমন মানুষকে শুশ্রীষা করতে গিয়ে মলমৃত্রও 
হাতে তুলে ফেলতে হয়। “ভক্তি দেখানর জন্যে কিছু করতে হয় 
না” ।."*আমি দাদাকে আমার হৃদয়ের মধ্যে নিবিড়তর করে পেলাম । 
“ভক্তি আমার নিশ্চয়ই বেড়ে গেল কর্তব্যপালনের মধ্যে, বাহক 
প্রকাশে নয়।” 


“বিপ্লবী নিকেতনের জন্য প্রদত্ত একটি প্রবন্ধে গ্রীঅনস্ত সিংহ 
লিখেছেন £ ***সংগঠন ও প্রস্ততির পথে জটিল সমস্তার সমাধান, 
গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা ও অতি সংকটজনক মুহূর্তে বৈপ্লবিক নির্দেশ 
দান প্রভৃতি মাস্টারদাীর জীবনের আড়ম্বরহীন, প্রকাশহীন গভীরতম 
দিক। চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহকে সার্থক করেছে তার সেই অপরিহার্য 
ভূমিকা। বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা ও নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি থেকে শিক্ষা 
নিয়ে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়ে মাস্টারদ। যদি তার নিজন্ব বিশেষ ধারায় 
“সংগঠন পরিচালিত না! করতেন, তবে (তার অবর্তমানে ) অন্য যে- 
কোন বিপ্লবী নেতার অবস্থানেও ব্রিটিশ-সরকার উট্টগ্রাম যুব- 
বিদ্রোহকে অস্কুরেই বিনষ্ট করে দিত।” 

বিনোদবাবু বলেছেন £ ঘ্মাস্টারদা ছিলেন “মূর্য। তার 
চতুষ্পার্থ্বে অন্থিকাদ1, নির্মলদা, অনন্তদা, লোকনাথদ। বা গণেশদ। 
প্রমুখ ছিলেন উপগ্রহের মত। ন্র্যের বিভায় তারা! ছিলেন উজ্জ্বল, 
সূর্যের কাছ থেকে সরে গেলেই তাদের দীপ্তি যান হয়ে যেত |» 

এ-কথা সত্য বলে সবাই মানবে । কারণ, একই ইতিহাস লক্ষ্য 
করা গেছে যতীন মুখাজি, রাসবিহারী এবং নেতাজির জগতে । 
পৃথিবীর ইতিহাসই তাই। জ্যোতির্ময় মহামানবকে কেন্দ্র করে 
অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ রূপ মানুষ কর্মদীপ্ত হন, অসাধ্য সাধন 
করেন 1.** 
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অসাধারণ “সংগঠক' বলেই সূর্যসেন প্ররস্ততি-পর্ব সমাপ্ত করতে 
পেরেছিলেন অপূর্ধ দক্ষতায় । সেই নিখুত সংগঠন-শক্তিতে শক্তিমান 
সংস্থাকে নেতৃত্ব দিলেন তিনি ১৯৩* সালের ১৮ই এপ্রিল, সার! চট্টগ্রাম 
শহর থেকে ব্রিটিশ-শক্তি উৎখাত করে। হোক সেই স্বাধীনতা 
স্বল্পকালীন, কিন্তু তার প্রভাব দীর্ঘায়িত পরিসরে প্রসারিত। যে 
কাজ তিনি অসমাপ্ত রেখে গেলেন তা সমাপ্ত হল বর্মার কুলে, “আজাদ্‌ 
হিন্দ, বাহিনীর আবির্ভাবে, নেতাজির অতুলনীয় নেতৃত্বে ।*** 

১৮৯৭ সালে বিপ্লবের অবিচ্ছিন্ন-ইতিহাসের শুরু হয়েছিল দামোদর 
চাঁপেকারের ছূর্জয় প্রকাশে, সে বিপ্লব চরম সার্থকতা লাভ করল প্রায় 
পঞ্চাশ বছর পর নেতাজি স্থভাষচন্দ্রের হুঃসহ রণ-যাত্রায় । 

এগ্র্রস্থের দশম অধ্যায়ে এই অবিচ্ছিন্ন ভারতীয়-বিপ্রবধারাকে 
চারটি স্তর বা যুগে বিভক্ত করা হয়েছে । এ্রথম যুগের প্রবর্তক হলেন 
মহারাষ্ট্রের চাপেকার ভ্রাতৃত্রয় এবং বাংলার ক্ষুর্দিরাম-প্রফুল্ল চাকি। 
তারা অগ্রসর হলেন সাত ্রাজ্যবাদের প্রতীক-নিধনের সংকল্পে। 
দ্বিতীয় যুগ প্রবর্তন করলেন মহানায়ক যতীব্দ্রনাথ বালেশ্বর-যুদ্ধে, 
সম্মুখ-সমরে প্রাণদান করে। খণ্যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এই যুগে। 
তৃতীয় যুগের প্রবর্তক হলেন মহা-বিপ্লবী নৃর্যসেন। এ যুগ 
£ইন্সারেক্শান্”এর যুগ। তারপর চতুর্থ যুগ ব1 বিপ্লবের চরম 
পরিণতির যুগ । সে-যুগপ্রবর্তক নেতাজি ব্বয়ং। ভারতের স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির মূলে এই বিপ্লবের অবদান সীমাহীন। প্রখ্যাত এতিহাসিক 
ডক্টর রমেশচন্দ্র মুমদারের ভাষায় £ “40906 006 28০1)0165 
৪6 01: (0৮9105 01)6 26091117067)0 0? 1001818 171220000 
[10956 11] 5060191 50:555 00 006 1২০৬০100215 
000210061765 10 117019 2170. 01১6 601008000 01 4. 2. 4৯ 
05 9001595 7305০. 

(71500:5 ০£ দ:০০০০০০ 10056006120) ৬০], 3, 0161806. 8040) 
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[ যেসব সঙ্ঘশক্তি ভারতের স্বাধীনত। অর্জনে সংগ্রাম করেছে তাদের অন্তত 
রূপে বিশেষভাবে জোর দিয়েছি আমি সশস্ত্রবৈপ্রবিক-সংস্থাগুলি এবং সুভাষ 
বন্থর “আই, এন্‌, এ. সংগঠনের উপর | ] 

ইংরেজ গ্রন্থকার মাইকেল এডোয়ার্ডস্‌ নেতাজির অবদান সম্পর্কে 
কিবলছেন? তার ভাষায় £ £009061655 170ড61 70208106 এ& 
টা০]9 12৬০1010101021% 010৬2102107 (381701)1 1210811)60 
10010 165 17601. 11152 1196 4৯1)0161)0 1৬19111)6175 2108010955 
11011010106 105 20010189) ৫/৬10110£ 16500100565 00150511)6 
72 £2130116 120100101)91165 2130 01011009161 103771115 
06 021610192 0£110019.-- 70806] 85 0002. 017117161০০ 
৪ ভ011.61. 2100 25 2. [0101061 000 2100 2. 1091) 0 
020151০ 8০01010.""-76 ৬25 100 17012 & 12০10001071 
1) 1800 0081) 0102 00001520915 1802175 ০ 016 [3116151) 
[25001 70910.” 

(11612506215 0৫631010151) [00010 ০0.7445 বুম 69) 

[ কংশ্রেস কোনকালেই যথার্থ বিপ্লবী-আন্দোলনে রূপ নেয়নি । 
“প্রাচীন নাবিকে"র এ্যাল্বট্রস্‌-পাখির ন্যায় গান্ধীজি নিয়ত এর কদেশ 
বেষ্টন করে থাকতেন। এর প্রতি কাজে তার অশরীরী-প্রভাব ছিল 
বর্তমান। তাতে এর উদ্দেশ্য দ্বিধাবিভক্ত হত, যথার্থ বিপ্লবীর! 
বিভ্রান্ত হতেন। তার ফলশ্রুতি, দ্বিখণ্ডিত ভারত ।*-প্যাটেল চিস্তাবিদ 
ছিলেন না, ছিলেন কর্মী। নেহরু অবশ্য চিন্তাবিদ, কিন্ত কোন 
কাজে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে জানতেন না।--তিনি “ব্রিটিশ লেবার 
পার্টি'র বুজৌোয়া-নেতাদের পর্যায়ে এসে গিয়েছিলেন। তিনি আর 
বিপ্লবপন্থী ছিলেন না। ] 

শক্রপক্ষীয় এই ইংরেজ গ্রন্থকার আরে! লিখেছেন £ 4“--0056 
€(50091795 )১ 60০ 001% 0176 ৬101 ০1281-006 ৮167 01 06 


0110১ ৫৩ 10 ৪৬৪ 11) [01902 0101001175 1015 01305 00 
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1106578166 [17018 200 0505106.+5901)85 5620060 00০ 
০1010017061) 0£ 09179010710 20001) ৮7101) 2৮০1 032100171 
3 90098169019 589931006 15109.--6 আ৩5 6০ 0 00০ 
[3111151) ৮1১0১ 00050 0065 1£170160 1011 0011176 06 
৪1 16 (0 09106 10100 ৪. 16500 2:61 1015 0620). 
110 £1050 0£ [30952 ৮4835 €০ 11312010006 ০0006161006 
[90209 6০001 5০215 19021 83 10018. 10060 00100), 0106 
19১ 093 01 3110151) 1২010) 270 01 62:01) 1) 85 0০ 
13৬০ 0186 511000393 02151৩0. €0 10110 11 116. 

(41706119506 55৪15 01 30161515110419” 0.-76, 85, 869) 
[বোপ (স্ুভাব) ছিলেন একমাবর বাক্তি, ধার মতবাদ ছিল 
পরিচ্ছন্ন । মুদূর ইউরোপে বসে বাইরে থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন 
কপার পরিকল্পনা তিনি করে যাস্থিলেন।***ম্ুভাষ ডিনামিক্‌- 
য্যাকশ।নের প্রতীক । মনে হয়, গান্ধীজিও এখন পরোক্ষে তাকে 
সমর্থন করছেন ।-**ব্রিটিশ তাকে যুদ্ধকালে উপেক্ষা করেছে : কিন্ত 
ভার মৃত্যুর পর ( “মুত্র? নমথিত, বহু ভারতবামীর কাছে অবিশ্বাস্ত ) 
তাকে 'জনশ্রুতির পধায়ে হলো দয়েছে। সুভাবচন্দ্রের অশরীরী 
উপস্থিতি, চার বছর পরে, ভরতে ব্রিটিশ-শাসনের শেষ দিনগুলো 
জুড়ে ব্রিটিশের নান! মন্্রণাসভাকক্ষে যেন অন্থুভূত হয়েছে । জীবনে 
স।কলোর যে-ম্বীকৃতি এ ও1যচগ্দ্রকে দেওয়া হয়নি, মৃত্যুর (1) পর 
ব্রিটিশ তাকে সে-ম্সীকৃতিই দিয়েছে । ] 

“সবার 'অলক্ষো? গ্রন্থ থেকে এাপ্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া 
হচ্ছে 2 "নেতাজির পেহ অবনিত হবার সংবাদ প্রমাণাভাবে দেশবাসী 
আজও বিশ্বাস করে না; গান্মীজিও বিশ্বাম করেননি । কিন্তু বারা 
মনে করতে ভালবানেদ যে, নেতাজির বিমান-হুর্ঘটনায়ই মৃত্যু 
হয়েছিল, তারাও এডোয়াডস্‌-এর ভাষায়ই স্বীকার করবেন_- 
[110 £950 06 91112178305, 11617801105 90116, 
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('ঘবার অলক্ষ্যে”, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭) 
[হামলেটের পিতার মত সুভাষ বস্থর অশরীরী দেহও সুরক্ষিত 
লালকেল্লার অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে। তার সহসা অতি-প্রসারিত 
রূপ আসন্ন স্বাধীনতা-প্রাপ্তি প্রসঙ্গে আয়োজিত আলোচনা-বৈঠক- 
গুলোকে ত্রামবিহ্বল করে তুলেছে । ] 


নেতাজির পূর্বস্থরীদের একজন হলেন ্ূর্ধসেন। বলা হয়েছে 
যে, বিপ্লবী-ভারতবর্ষের তৃতীয় অধ্যায় বা যুগ স্ুচিত হয়েছে এ 
সুর্যসেনেরই পদক্ষেপে, ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। তাঁর কর্মকাণ্ড 
ইতিহাস-বিশ্রুত। অস্থাগার লুণ্ঠন, জালালাবাদ-যুদ্ধ, শৌর্যময়ী নারী- 
অধিনায়িকার নেতৃত্বে পাহাড়তলী-ইউগ্নোপীয়ান্ক্লীব আক্রমণ, অজস্র 
খণ্ড-সংঘর্ষ, দলে দলে তরুণ-কিশোরের মৃত্যুবরণ-_-রঙরঙিন বিভায় 
দেশবাসীর মানস-চক্ষে আজও উদ্ভাসিত। এত বড় কর্ম ধীরা 
করেছেন তীরা কঠোর নিয়মে বাঁধা তেজোদীপ্ত এবং প্রাণচঞ্চল একটি 
কর্মসংস্থার কর্মী। সে-সংস্থা সংগোপনে গড়ে তুলেছেন যে রূপকার 
তারই নাম শ্রীসূর্যলেন। 

ন্থ্্য' যেমন নিজের প্রাণশক্তি দিয়ে পৃথিবীকে প্রাণদান করেন, 
সূর্যসেনও তেমনি আপন শৌর্য-রসে পরথিবী-রূপ তার বিপ্লবী-সংস্থাকে 
প্রাণবস্ত করে এসেছেন । 

“সংগঠক"-হূর্ধসেন ব্যতীত “বিপ্লবী'-স্ূর্যসেনের আবির্ভাব হলে 
ট্টগ্রাম যুব-বিপ্রব অস্কুরে বিনষ্ট হত।""- 

আমর! এ অধ্যায়ে তাই মহা সংগঠক ত্ূর্ধসেনকে চিনে নেবার 
চেষ্টা করেছি। 


৪৬৮ 


॥ তুর্ধসেনের সর্বশেষ বাণী ॥ 


আমার শেষ বাণী-_-আদর্শ ও একতা । 

ফাসির রজ্ছু আমার মাথার উপর ঝুলছে । মৃত্যু আমার দরজায় 
করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলেছে। এই 
তো৷ আমার মৃত্যুকে বন্ধুর মত আলিঙ্গন করার সময়। হারানে। 
দিনগুলোকে নৃতন করে স্মরণ করার সময়। 

আমার ভাইবোনগণ, তোমাদের সবার উদ্দেশ্টে বলছি £ আমার 
বৈচিত্র্যহীন (কারাগৃহের) জীবনের একঘেয়েমিকে তোমরা ভেঙে দাও, 
আমাকে উৎসাহ দাও। এই আনন্দময়, পবিত্র ও গুরুতপূর্ণ মুহুর্তে 
আমি তোমাদের জন্তে কি রেখে গেলাম ? শুধু একটি মাত্র জিনিস, তা 
হল আমার স্বপ্ন। একটি সোনালী স্বপ্ন। এক শুভ মুহূর্তে আমি 
প্রথমে এই স্বপ্ন দেখেছিলাম । উংসাহভরে সারা জীবন তার পেছনে 
উন্মন্তের মতে! ছুটেছিলাম। জানি না, এই স্বপ্নকে কতটুকু সফল 
করতে পেরেছি । 

আমার আসন্ন মৃত্যার শীতল স্পর্শ যদি তোমাদের মনকে এতটুকু 
স্পর্শ করে, তবে আমার এই সাধনাকে তোমরা তোমাদের অন্ুগামীদের 
মধ্যে ছড়িয়ে দাও -_ যেমন আমি ছড়িয়ে দিয়েছিলাম তোমাদের মধ্যে । 
বন্ধুগণ, এগিয়ে চলো । কখনো পিছিয়ে যেও না। দাসত্বের দিন 
চলে যাচ্ছে। স্বাধীনতার লগ্ন আগত। ওঠো । জাগো। জয় 
আমাদের সুনিশ্চিত । 

১৯৪* সালের ১৮ই এপ্রিলের টট্টগ্রাম-বিদ্রোহের কথা কোনদিন 
ভুলো না। জালালাবাদ, জুল্ধা, চন্দননগর ও ধলঘ:টর সংগ্রামের 
কথ! সব সময় মনে রেখো । যেসব বীর সৈনিক স্বাধীনতা-সংগ্রাষে 


দ্রষ্টব্য £ এই বাণী “চট্টগ্রাম যুব-বিপ্রোহ আলেখ্যমাল।" থেকে উদ্ধৃত। 


৪৬৯ 


জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের নাম মনের গভীরে রক্তাক্ষরে লিখে 
রেখো। 

আমার একান্ত অনুরোধ, এই সংগঠনকে ভোমরা কোনদিন ভেঙে 
দিও না। জেলের বাইরে ও ভিতরে সবার জন্যে আমার আশীবাদ ও 
ভালবাসা রইল। 

বিদায় ! 

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! বন্দে মাতরমূ! 


চট্টগ্রাম জেল, 
১২ই জানুয়ারি, ১৪৩৪ সাল 
| সন্ধ্যা সাত ঘটিকা ॥ »র্খ সেল 
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॥ ছাববশ ॥ 
নেতাজির আবির্ভাব 
ভারতীয়-বগ্রবের ফলশ্রুতি__আকম্সিক নয় 

গত শতাব্দীর কথ৷। লব্বপ্রতিষ্ঠ এক আইনজ্ঞ পিতার সম্ভান 
নরেন্দ্রনাথ সকল এশখবর্য ত্যাগ করে সন্নামী হলেন। সে-সন্যাসী কিন্তু 
আস্তোদ্ধারের চিন্তায় মন দিলেন না; মন-প্রাণ নিযুক্ত করলেন তিনি 
“শতকরা নিরানববই জনের ছুঃখবেদনা দূর করার সাধনায় । সে 
সাধনা সবাজ্মক। সমগ্র ভারতে শুধু নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য ভূমিতে 
বিবেকানন্দের জয়রথ ধাবিত হল। তিনি পৃথিবীখ্যাত হলেন। 
ভারতবর্ষকে বিশ্বদভায় সগৌরবে পরিচিত করলেন বীর সন্ন্যাসী । 
কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হল £ 

“বীর সন্য।সী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগত্ময়-__ 
বাঙালীর ছেলে ব্যস্রে ধুষভে ঘট [বে সমন্বয় ।” 
( সত্যেন্দ্রনাথ ) 

তারপর তার অপূর্ব অবদানে সেই ১৮৯৩ সাল থেকে অগ্ভাবধি 
সমগ্র ভারতবধ উদ্ভাসিত হয়ে থাকল। জাতির সববিধ অগ্রগতি 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় উদ্বোধিত হল। ১৯০৫ সাল থেকে 
১৯৪৭ সাল পযন্ত বাঙল। তথা ভারতবর্ষের বিপ্লব-জিজ্ঞাসা তাই 
বিবেকানন্দের শৌরময় পরোক্ষ নেতৃতে প্রাণচঞ্চল। 

বিবেকানন্দের রাজনীতিক-চিন্তাধারার ধারক ও বাহকের 
ভূমিকায় ধিপ্লবী-বাওলা প্রথমেই পেয়েছিল একটি বহ্িদীপ্তা মহীয়সী 
নারীকে, ধার কথ। একাদশ অধ্যায়ে উল্লেখিত হযেছে, ধার নাম 
সিস্টার নিবেদিতা, তাকে খধি-কবি রবীন্দ্রনাথ অভিহিত করেছিলেন 
'লোকমাতা' রূপে । শ্অরবিন্দের বৈপ্লবিক নায়কত্ব অসম্পূর্ণ থেকে 
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যেত, যর্দি এই মহাবিপ্লবিনী তথা স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা 
এবং আইরিশ-বিদ্রোহ-ছুহিতা এই বিদষী তপস্ষিনী এসে তার পাশে 
না দাড়াতেন। 

রামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতার প্রেরণা শুধু অরবিন্দ নয়, সমগ্র 
বিপ্লবী-বাঙলাকে প্রাকৃ-স্বাধীনতা যুগের গত পঞ্চাশ বছর ধরে ছর্গম 
পথে শক্তি দিয়েছে, পথচলার সঞ্চয় যুগিয়েছে । তাই সেকালে 
প্রতেকটি বিপ্লবীই বিবেকানন্দ ও তীর অনন্যা! শিশ্তা ভগ্নী নিবেদিতার 
প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন, কর্মতৎপর ছিলেন, অনাহত সাধনায় দেশ- 
মুক্তির কঠিন ব্রতে আত্মনিযুক্ত ছিলেন। 

শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়-সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-কলা- 
সাহিত্যকে ঘিরে-থাক সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-দর্শন-মানসিক উৎকর্ষতা এবং 
বীর্ষ-সাধনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত গুরু ও শিষ্যার অগ্নিন্নাত মন্ত্র বাঙলার 
কর্মী ও জিজ্ঞান্থর দলকে সেই 'রেনেস্গা'র যুগে আত্ম-নিয়ন্ত্রিত ও 
পরিচালিত করেছিল | তাই স্বামী বিবেকানন্দকে বলা চলে ভারতীয় 
সর্বাত্বক-বিপ্লবের ভাব-গুরু, এবং নিবেদ্িতাকে বলা যেতে পারে 
বিপ্লব-চঞ্চল ভারতের “লোকমাতা” | -. 


উত্তরকালে লব্বপ্রতিষ্ঠ অপর এক আইনজ্ঞ পিতার সন্তান 
স্থভাষচন্দ্র এ বিবেকানন্দের মতই চঞ্চল হয়ে সাংসারিক-জীবনকে 
প্রত্যাখ্যান করে পথ চলতে চাইলেন। তিনি তথাকথিত সন্ন্যাস 
গ্রহণ করলেন না। তিনি সর্বতাগী সন্াসীর গৈরিক-বর্ণে মনকে 
রঙিন করে সেন্ট পার্সেন্ট, ব্রাজনীতিক হবার পথে পা বাড়ালেন। 
পা বাড়ালেন এ শতকরা নিরানববই জনে'রই কল্যাণ কামনায় । 
সাধকের উত্তরীয় অঙ্গে জড়িয়ে কর্মক্ষেত্রে তার যাত্রা শুরু হল। 
আদর্শের বিনিময়ে আপোষ করার প্রবৃত্তি তার চিত্তকে কোনকালে 
বিড়ন্বিত করতে পারল না। কারণ, তাকে নিয়ত প্রাণশক্তি দান 
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করতে থাকলেন দূর-গগনে-দীপ্যমান সুর্যের মত মহাবীর্যবান অপর 
এক .আপোষহীন সংগ্রামী, স্বামী বিবেকানন্দ । এই বিবেকানন্দের 
কর্মধার তাকে নিবেদিতার মতই রাজনীতির ক্ষেত্রে ঠেলে দিল। 
কোন আশ্রম বা মঠের মায়ায় তিনি জড়িত হলেন না। দেশবাসী 
আজ বিন্ময়ে ও শ্রদ্ধায় বিশ্বীস করে যে, বিবেকানন্দের সবসবাই বুঝি 
ম্থভাষচন্দ্রের মধো পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ভারতবর্ধকে ধন্য করেছে। 
বস্ততই “শতকরা নিরানববই জনে'র সাধিক মুক্তি অর্জনে সুভাষচন্দ্রের 
অভুতপূর্ব সাফল্য যেন তার পূর্বজন্ম-নির্ধরিত, এবং এ-জন্সের তপস্যার 
ফলশ্রুতি। সুভাষচন্দ্রও সমগ্র ভারতে শুধু নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য 
ভূমি এবং বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে তার বিজয়-রথ ধাবিত 
করলেন। পরাধীনতার বিষময় জ্বালা থেকে স্বদেশকে তিনি মুক্তি 
দিলেন। তারই সশস্ত্র নেতৃত্বে ভারতবর্ষ স্বাধীন-ছুনিয়ার দরবারে 
সদর্পে সান আসন অধিকার করল... 

ভুললে চলবে না যে, ভারতবর্ষের এই মহাজাগরণের অদম্য 
স্পৃহা স্বামী বিবেকানন্দের কল্পনা ও কর্মতপন্তা থেকেই প্রধানত 
উদ্ৃত হয়ে ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যস্ত বাঙল৷ তথা 
ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের কর্মধারায় নান। ছন্দে রূপান্তরিত হয়ে চলল । 
বহু নেতা ও কর্মীর রক্তদানে এবং বহু শহিদের আত্মবিলয়নে পুষ্টি 
লাভ করে পঞ্চাশ বছরের সংগ্রামী ভারত ছুলভ “নেতাজি'র দর্শন 
পেল এতিহাসিক প্রয়োজনে । তাই বাঙলার বিপ্লব", ভারতবধের 
“বিপ্লব” রামবিহারীর তপস্তাপৃপ্ত “বিপ্লব* বর্মার কুলে কুলে অতুলনীয় 
নেতৃত্বে সার্থক হতে পারল 1." 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে নেতাজি একটি বিচ্ছিন্ন পুরুষ নন। তার 
ক্রিয়াকাণ্ড কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। নেতাজি ভারতীয় এতিহোরই 
সার্থক অবদান। বাঙলার ভূমিতে শ্রীচৈতন্টের কাল থেকে যে 
“রেনেসা'র হ্ত্রপাত-যাকে একদা রামমোহন, রামকুষ 
বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, বিগ্ভাসাগর, মধুস্থদন, বস্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, 
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গিরিশচন্দ্র, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, স্ুরেন্দ্রনাথ, ছিজেন্দ্রলাল, জগদীশ- 
চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্পচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র, 
অবনীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রামখ কালজয়ী প্রতিভাধর মানববুন্দ এবং 
যতীন্দ্রনাথ-রাসবিহারী শ্বযসেন ও শৌধবান শহিদগোষ্ঠী প্রচণ্ড 
প্রবাহে প্রবাহিত রেখেছিলেন-তারই মহান্‌ স্থষ্টি এই নেতাজি 
স্থভাষচন্দ্র। 


ন্ৃভাষগন্দ্রের মর্ম-গুরু রূপে পাই হ্থামী বিবেকানন্দকে, সক্রিয় 
বিপ্রব-গুর রূপে পাই ধিপ্রব-জআষ্টা অধবিন্দাক, কর্ম ও শিক্ষা-গুর রূপে 
পাই যথাক্রমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও আচার্য খেণীমাধবকে | 


স্বদেশপ্রেমে তন্ময়, কর্নচেতনাঁয় চঞ্চল সুভাষ আই. সি. এস্‌. পদের 
দুর্ভয় লোড বর্জন করে দেশসেবার বন্ধুর পথে অবতীর্ণ হলেন মনের 
দিক থেকে। ভারতবধে পদার্পণ করেই চলে গেলেন তিনি সবরমতী 
আশ্রমের পুকষত্রে্টের কাছে রাজপীতিক-কনকাণ্ডে দীক্ষা গ্রহণের 
পংকল্পে। আলাপ ও আলোচনায় সেদিন উভয়ে উভয়কে চিনতে 
পেরেছিলেন হয়ত। গাঞ্ধীজী তাই স্ুুভাষকে পাঠিয়ে দিলেন 
দেশবন্ধুর কাছে। সরোজিনী নাইডুর ভাষার এ 40514101775 
5৮/০0থকে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয় বুঝেই কি গান্গীজি স্ুুভাষকে 
কাছে টানেননি? গান্ধাজির টেকুশিক্‌ হপয়কে স্পর্শ করেনি 
বলেই কি পুভাষ সহজেই চলে এসেছিলেন দেশবন্ধুর কাছে? য৷ 
হেক, এসে কৃতার্থ হলেন। মনের মত নেভার পদতদো বে শুরু হল 
নবীন স্ুৃভাষের অনন্যসাধনা, দেশজননীর শৃঙ্থলমোচণকলে । 


দেশবন্ধু চিন্তরঞ্তনের বিরাট নেতৃহ্বে স্ুভাষসন্দ্রের কর্মযাত্রার 
আমুফ্ষাল নাতিদীর্ঘ। কারণ, ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন সর্বত্যানী ও 
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সর্ববরেণ্য এই নেত৷ দেহরক্ষা করলেন । কিন্তু কর্ম-গুরু রূপে কর্মশিত্য 
স্থভাষচন্দ্রকে স্বস্থানে বদিয়ে যেতে তার কালবিলম্ব হয়নি ।*-* 


এরপর শুরু হল সুভাষচন্দ্রের আম্মবিকাশের সংগ্রাম । তার 
পাশে এসে দাড়ালেন বাঙলার বিপ্লবীদল। মহাত্মার সঙ্গে পাঞ্জা 
কষে তাকে চলতে হবে। কারণ, আপাত উদ্দেশ্য এক হলেও চরম 
আদর্শের মিল নেই তার গান্ধীজির সঙ্গে । তাই পদে পদে সংঘর্ষ শুরু 
হল। এই সংঘর্ষের আঘাতেই স্ুভাষচন্দ্রের প্রতিভ। ব্রমশ উক্কার 
গতিতে প্রকাশিত হতে থাকল। উপলখণ্ডের অবিরাম প্রচণ্ড আঘাতে 
প্রাণবন্ত হয়ে ঝর্ণাধারা যেমন ছূরধর্ষ হয়ে ওঠে__স্ুভাষচন্দ্রও তেমনি 
মহাত্মার সঙ্গে অজত্র সংঘর্ষে অজেয় হতে থাকলেন। এই সংঘর্ষের 
কাহিনী দেশবন্ধু লোকান্তরিত হবার পর থেকে ১৯৪০ সাল পর্যস্ত 
ভারতবর্ষের ইতিহ!সে আক্ষরিত হয়ে আছে। 


একদিক থেকে ্ুভাষচন্দ্র বন্থুর “নেতাজি' হয়ে ওঠার মূলে মহাত্মা 
গান্ধীর অবদান সামান্য নয়। পূর্বেই বলেছি, সে অবদান প্রবল 
পাহাড়ী-ত্রোতকে দূরস্ত "ঝর্ণা হয়ে ওঠার সাধনায় কঠিন উপলখণ্ডের 
নির্মম অথচ সার্থক বাধা দানের মত। ও বাধা, ও আঘাত না এলে 
সভাষচন্দ্রের বুঝি “নেতাজি' হয়ে ওঠা সম্ভব হত না !." 


মহায্স। গান্ধীর সঙ্গে দেশবাসীর সমক্ষে স্থভাষচন্দ্রের প্রথম সংঘর্ষ 
পরিলক্ষিত হয় ১৯২৮ সালে, কলকাতায় অগ্রষ্ঠিত সবভারতীয় 
কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে । নুভাষচন্দ্রের “বেঙ্গল ভলান্টিয়ার 
বাহিনী? কংগ্রেসী “হিন্ৃস্থান সেবাদলে'র ছাদে গড়া হয়নি । সামরিক 
পোশাকে দৃপ্ত, সামরিক কুচকাওয়াজে দক্ষ, বিপ্লবী নে”) ও কর্মীদের 
সহযোগিতা ও নিষ্ঠায় প্রাণবন্ত এই বিরাট “পুরুষ ও নারী বাহিনী? 
যখন জাতির যৌবনের আত্মসম্থিৎ ফিরিয়ে দিচ্ছিল, জাতির আগামী 
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দিনের রণসজ্জার স্বপ্ন তার রক্তে সঞ্চারিত করছিল-_তখন কংগ্রেসের 
ভাগ্যবিধাতা গান্ধীজি সেই বাহিনী পরিদর্শন করে ব্যঙ্গচ্ছলে তার 
উদ্দেশে বলেছিলেন £ ও যেন “ফলিপ.স্‌ সার্কাস! যেন “চিল্ড্েন্স্‌ 
প্যাণ্টোমাইম্‌ **"মহাত্বা গান্ধী স্ুচতুর লোক। তিনি “বেঙ্গল 
ভলান্টিয়ার বা তার “জি. ও. সি.'কে সার্কাস-পার্টি বা ছেলেখেলার 
খেলুড়ে নেতা! মনে করলে অমন কঠোর উপহাস করতেন না। কারণ, 
তিনি শনিবারের চিঠি" প্রভৃতি কাগজের তৎকালীন সম্পাদকদের 
মগজশৃন্ত বা কাওল্ঞানহীন রাজনীতিক-বুন্ধি নিয়ে দেশ-নেতৃত্ব করতে 
আসেননি । আদপে তিনি স্ুভাষের চোখে এবং তার বাহিনী-গড়ার 
টেকৃনিকে সেদিন সবনাশের ছায়া দেখেছিলেন । এ সর্বনাশের আগুনে 
তার অহিংসার প্রাসাদ ভম্মীভূত হবার লক্ষণ তার কাছে হয়ত 
ধরা পড়েছিল। অথচ তার চিত্ত অহিংসার মোহে আচ্ছন্ন থাকায় 
তিনি স্ুদুরের অঞ্কন চোখে পরে এ “বেঙ্গল ভলাট্টিয়াস্‌্-এর মধ্যে 
ভাবী দিনের “আজাদ্‌ হিন্দ বাহিনী” বা 'ঝান্সির রাণী বাহিনী'র অস্কুরও 
দেখতে পাননি, “জি. ও. সি. স্ুভাষচন্দ্রের পদক্ষেপে বিশ্ববিশ্রুত 
স্ু্ীম্‌ কমাগ্ডার “নেতাজি'র পদধবনিও শুনতে পাননি |. 

তৎপর উক্ত কংগ্রেস-অধিবেশনেরই সাধারণ সভায় সুভাষচন্দ্রের 
নেতৃত্বে স্পষ্ট ভাষায় আনীত হল পূর্ণ স্বাধীনতা'র প্রস্তাব। এ 
প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বন্ুর অপূর্ব ভাষণ আজও আমাদের মনে পড়ে । 
কিন্তু গান্ধীজির প্রভাবে প্রস্তাবটির হার হল। অবশ্য প্রস্তাবক হার 
মানলেন না ।-*" 

আপাতদৃষ্টিতে জয়ী হলেও গান্ধীজি বুঝলেন যে, “এ যৌবন- 
জলতরঙ্গ রৌধিবে কে? এ যে রোধ করার বস্তু নয়! তাই অচিরে 
পূর্ণস্বাধীনতা”র প্রস্তাব কংগ্রেসকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্ত 
সুভাষচন্দ্র তখন আরো এগিয়ে গেছেন। তার দাবী--কংগ্রেসকে 
সঙ্গে সঙ্গে পাশীপাশি জাতীয়-সরকার+ ( 0819116] 0০7. ) স্থাপন 
করার প্রস্তাবও নিতে হবে।..*এমনি করে ছূর্ভয়-যৌবন শাস্ত 
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প্রবীণের. শাসন বারে বারে নাশন করতে চেয়েছিল । তবু বলব, নবীন 
স্থভাষ এবং প্রবীণ গান্ধীর মানসিক ও ব্যবহারিক ছন্দে জাতির 
কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি-_বরঞ্ সেই কালে উহা৷ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা- 
লাভের সংগ্রামে আশাতীত গতিবেগে এগিয়ে দিচ্ছিল । কারণ, উভয়ে 
পরস্পরের প্রতি ছিলেন একান্ত শ্রদ্ধাশীল, অথচ আপন কর্তাব্যে 
অবিচল ও নিষ্ঠায় অনন্যস্থন্দর | তাই ইতিহাস বলছে যে, স্বাধীনতার 
সংগ্রামে ছু'টি প্রখর ও অব্যাহত ধারা সশস্ত্রবিপ্রবের প্রতিনিধি তরুণ 
স্থভাষের ও অহিংস-যুদ্ধের নায়ক প্রবীণ গান্ধীর নেতৃত্বে একই কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠানকে বিধৌত করেছিল। সেই ধারান্সানে দুধ সর্বভারতীয় 
কংগ্রেস তাই তৎকালে জাতির সংগ্রামতীর্ঘথে পরিণত হয়ে দেশবাসীকে 
নিয়ে চলেছিল “আদর্শ বূপায়ণের পথে, দৃঢ়তর পদক্ষেপে । -. 


১৯৩৮ সালের “হরিপুরা কংগ্রেস? ।:-***স্থভাষচন্দ্র তার নির্বাচিত 
সভাপতি ।:."এ নিধাচনে গান্ধীজির নির্দেশে কংগ্রেস হাই-কমাওড, 
ছিলেন একমত । কারণ, এ ছিল মহাত্মার শেষ চেষ্টা জওহরলালের 
মত স্ভাবকেও কোন প্রকারে পোষ মানান। কলকাত। কংগ্রেসে 
'পূর্ণ-স্বাধীনতা৷ প্রস্তাব" সম্পর্কে জওহরলালজি স্ুভাষচন্দ্রের সহায়ক 
ছিলেন, কিন্তু ভোট দানের সময় তিনি গান্ধীজির প্রভাব অতিব্রম 
করতে না পেরে পিছিয়ে গেলেন। কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের বিরুদ্ধে 
একাধিক ক্ষেত্রে তরুণ জওহরলালও বিদ্রোহ করতে চেয়েছেন, কিন্তু 
“বাপুজি'র ন্সেহে ও শাসনে জওহরলালকে পোষ মানতে হয়েছে। 
কিন্ত স্থভাষ যে বহিদেবতার আত্মজ ! তাকে মন্ত্রপৃত বারিবর্ধণে 
বশীভূত করার মত গুণিন্‌ ভূ-মণ্ডলে জন্মাননি । গান্ধীজিও নন। 
তার ফলশ্রুতি স্বরূপ “সভাপতির ভাষণ'টি কংগ্রেস নেতারা হজম 
করতে পারলেন না । গান্ধীজি প্রমাদ গনলেন।.*-রাজনীতিক- 
ষ্টার সুদূর দৃষ্টি নিয়ে স্থভাষ তাঁর ভাষণে যা বললেন তার 
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মর্ম এই £ ইউরোপে মহাযুদ্ধ আসন্ন । সে যুদ্ধের নুযোগ সর্বতোভাবে 
গ্রহণ করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হবে । ইংরেজের 
মুখাপেক্ষী হওয়া মানে আত্মহত্যা ।--. 

অহিংস-গান্ধী কি করে এসব কথায় সায় দেবেন? ইংরেজের 
বিপদের স্থযোগ নিতে তিনি নারাজ-_থাকুক তাতে স্বদেশের 
স্বাধীনতা সদরের সামগ্রী হয়ে ।-*" 

এই যে আদর্শগত পার্থক্য-_এর জের টানতে গিয়ে গান্ধীজিকে 
নিষ্ঠুর হতে হল, সত্য।চারত্রষ্ট হবার ঝু'কি নিতে হল ! --১৯৩৯ সালের 
সভাপতি নিধাচনে স্বীয় মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামিয়ার 
পরাজয়ে গান্ধীজি সখেদে বললেন £::055:866686 15 0700156 
[01796 1390). 115”, আর স্ুভাষচন্দ্রের জয়ে তার উক্তি হল: 
$/১60০1 211 50008513900 15 1000 22 2160) ০01 0০ 
০0017)175, [71000 00০ ৮61 10211911105 1 ৮785 ৫2010601৮ 
89110561915 12-2160007. 5৮০1:0061555, 1 210 6190 0: 
1015 ৮10601:5.৮ 


৯৩৯ সালে ব্রিপুী কংগ্রেসের ইতিহাস এবং গান্ধীজি চালিত 
গ্রেস হাই-কমাণ্ডের অপকীতি সর্বজনবিদিত। তার বিশদ বর্ণনার 
স্থান এখানে নয়। আমরা এখানে শুধু উল্লেখ করব তংকালীন 
এসব ঘটনাকে ঘিরে একটি মানুষের রি-য়্যাকশানের কথা । তিনি 
সামান্ত কোন মানুষ নন । তিনি পৃথিবীবরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ।-. 


সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-সংস্থ। থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে 
গান্ধীজির অনুমোদনে হাই-কমাণ্ড ভিসিপ্লিনারি য্যাকশান্‌ নিয়েছেন। 
রবীন্দ্রনাথ এই জঘন্য অবিমুস্তকারিতা সহা করতে পারলেন না। শেষ 
পর্যন্ত মহাজ্সরকে তার করলেন তিনি ১৯৩৯ সালের ২*শে ডিসেম্বর £ 
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4405176 £8৬০15 01016108]1 510080101 21] ০৮০] বাত 2710 
5306019119 1) 3617081 ড৮03]0 0122 00011255 ৬৬০11178 
0০010101066 1101000190619 16100 0৪7৮ 869)1)50 50101785 
800 11)%106 1)15  001018] ০0-013018.110]) 11) 501016106 
11/001651 17901010199] 1113165.” 

ছ'দিন পরে কংগ্রেস-কর্ণধার গান্ধীঞ্জি উরে জানিয়ে দিলেন £ 
45000 59116 আ৭5 ০0105106150 105 ৬৬০10100 (01077010666 
৬101) 10070916056 006৮ 118৮6 01005 816 011)81916 116 0210. 
১৮৬5 021:501081 .)9117101 15 5090. 51)09010 90156 9001)25 
8900 97101010 01501191176 16 021 15 0006 19100%60. 
[102০ 5০. 216 জা1). 

উভয়ের মধ্যে আরো পত্রাদির আদান-প্রদান হয়েছিল এ-প্রসঙ্গে ৷ 
কিন্তু মহাত্যা! গান্ধী অনড়-ওদ্ধত্যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ( মহাতআ্মারও 
“গুরুদেব” ) পরপর অনুরোধ উপেক্ষা করতে দ্বিধা গ্রস্ত হননি । 

এখানেই গান্ধীজি ক্ষান্ত হলেন না। দীনবন্ধু এন্ডুজ সাহেবের 
পাত্রোত্তরে তিনি লিখেছিলেন £ 41166] 01101787515 1061011)2 
1106০ & 50110 01110 ০01 002 £710119, 

সে-পত্রের তারিখ ছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি । 


মহাত্মার রাজনীতিক এসব কার্ষের মূলে যে আত্ম ও কিমপ্রেকসা 
ছিল তার আলোচন! এখানে অবান্তর ' কারণ, স্ুভাষ-বিরোধিতা 
ভার ব্যক্তিগত ও দলগত রাজন্ীতিক-প্রাধান্ঞ রক্গার প্রয়োজন ছিল 
বলেই 'পলিটিশিয়ান' রূপে তিনি ওনব কাজ করতে পারেন। তাতে 
বলার কিছু নেই। বে এখানে এইটুকু বললে অপাস্তর হবে না যে, 
_কালজয়ী-দ্রষ্টার দৃষ্টি থেকে খধি-কধি কিন্তু আগাশী দিনের 
ম্থভাষকে দেখতে পেয়েছিলেন। দেখতে পেয়েছিলেন বলেই তাঁকে 
“দেশনেতার' আসনে বরণ করে গেলেন কবি। অথচ আদর্শগত 
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সংকীর্ণ-্বার্থের চাপে দৃষ্টিক্ুপ্ন হয়ে গান্ধীজি বুঝতে পারলেন না, বা! 
বুঝতে চাইলেন না! সেই “ম্থভাষ'কে ।--- রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জাতির 
পক্ষ থেকে বললেন £ “সুভাষচন্দ্র, বাঙালী কবি আমি, বাঙলাদেশের 
হয়ে তোমাকে দেশ-নায়কের পদে বরণ করি” তিনি আরে! 
বললেন £ “বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী 
সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণী-দূত পাঠিয়েছিলুম। তার 
বহু বংসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাঙলাদেশের অধিনেতাকে 
প্রত্যক্ষ বরণ করছি 1৮০ 


রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দেখে যাননি তার আশীবাদপুষ্ট “বাঙলার 
অধিনেতা” সুভাষচন্দ্র কি ক্ষিপ্রতম গতিতে সারা ভারতবর্ষের শুধু নয় 
__সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারও “নেতাজি'র আসনে বৃত হয়েছেন ! তিনি 
না দেখলেও দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে যে-খধি-কবির বাণী সার্থক 
হয়েছে, পূর্ণ হয়েছে । তারা আরো প্রত্যক্ষ করেছে যে, সুভাষচন্দ্র 
অনৈতিহাপিক বা আকম্মিক এক স্থষ্টি নন। তিনি বিপ্রবমুখর বঙ্গের 
অবদান, ভারতীয় এতিহোর প্রতীক । তিনি উত্তরাধিকার-নৃত্রে একটি 
ধারাবাহিক জাতীয়-সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়কের আসন লাভ 
করেছেন। তিনি ইতিহাসের প্রতিটি ধাপ পেরিয়ে-আসা এতিহাসিক 
পুরুষ । এই পুরুষ বিশ্বখ্যাত শুধু নন _বিশ্বজনম্বীকৃত শ্রদ্ধেয় বীর, 
শ্রদ্ধেয় রাজনীতিক, শ্রদ্ধেয় সংগঠক ও জাতিক্রষ্টা। তাই তার সম্বন্ধে 
বরেণ্য পণ্ডিত মিঃ ই. এফ. ওটেন্ুএর উক্তি উদ্ধত করব। তার 
490175 01 £ গো 2174 09010617 ৬ 21565 নামক কাব্যগ্রন্থে আমরা 
পাই £ 

90875 ০7৬0 ৯ 3098 
0011: 1945 
[10 1 01702 50661 9001885) 26 010] 17210 ? 
০০ 08001000626 15 501116011০৪] 01861 
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1,650 1006 16021] 006 01815 0026 17116 2৩ 5০ 

7106 13] 0086 5০৩, 0006 ০0811210560 12 900২ 12154 
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“কালি ও কলম" নামক পত্রিকার বৈশাখ-সংখ্যায় ( ১৩৭৬ ) ডক্টর 
বিমানবিহারী মজুমদার লিখিত "ওটেন্‌ ও সুভাষচন্দ্র নামক প্রবন্ধে 
একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই কবিতাটি সংযুক্ত হয়েছে। লেখক তার 
আচার্য ডক্টর গমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে কবিতার 
পুস্তকখানা সংগ্রহ করেছেন। শ্রদ্ধেয় মছ্ুম্দারমহাশয় কৃত ওটেন্‌ 
সাহেবের কবিতার চমংকার গগ্যান্ুবাদটি হল £ 

“ন্থভাষ! তোমার হাতেই কি আমি একদিন লাঞ্ছিত 
হইয়াছিলাম 1? তোমার সেই স্বদেশভক্ত হাদয়ের গতিবেগ স্তব্ধ হইয়। 
গিয়াছে! একথা যে ভুলিতে পারিলেই ভাল হইত। আজ মনে 
পড়ে যে, তোমার দেশে তুমি যে রাভ্রশক্তির বিরুদ্ধে দ্াড়াইয়াছিলে 
তাহা ছিল গচণ্ড। কিন্তু তুমি সাহসের সহিত “আইক্যারাসে'র 
(শ্রীক পুরাণের জনৈক বীর) মত আকাশে টঠিয়া অমরাপুরীর 
র্গপ্রাচীর সংগ্রামের মধ্যে ভাঙিয়া ফেলিবার হুূর্জয় সাহসময় সংকল্প 
করিয়াছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার দেশের যে স্বাধীনতা 
হরণ কর। হইয়াছিল ও যাহার জন্য নিয়মতান্ত্রিক এবং রুঢ রক্তাক্ত 


৪৮১ 
লশস্তর-বিপ্লব-_-৩১ 


দাবী কর! হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া, পাওয়া । ক্যাবিনেট-মিশান্‌ 
পাঠাইয়া সেই রাক্ষশক্তি (711) 176৮7) তোমাদের দাবী 
মানির। লইতে রাজী হইয়াছিল ; কিন্ত তোমার সম্মান ও মর্যাদ 
বোধ তোমাকে আইকারাসের মত সমুদ্রের অভিমুখে চালিত 
করিয়াছিল। তোমার পাখা হ্র্যের তাপে গলিয়া গেল। এ তাপ 
হইতেছে ভারতমাতার বিশাল হাদয়ে যে স্বদেশভক্তির আগুন 
প্রোজ্জনভাবে দীপ্তি পাইতেছিল তাহাই । ভারতীয় সেনাদলের সহস্র 
বিজয়ে এ দপ্তি ভাম্বররূপে প্রবাহিত হইয়াছিল ।” 

(“কালি ও কলম*_ পৃঃ ১০*৫-১০*৬) 


এই ওটেন্‌ সাহেবই হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের সেই বিখাত 
ইংরেজ-অধ্যাপক, ধার সঙ্গে উক্ত কলেজের ছাত্র-স্থভাষের সংঘর্ষ 
ঘটেছিল ১৯১৬ সালের এক এঁতিহাসিক লগ্নে। গওকাশ্যে সসাগরা- 
পৃথিবীর অধীশ্বর এবং ভারতবর্ষের বিধাত। ত্রিটিশের আহ্জ এক 
সম্মানিত অধ্যাপকের অঙ্গে হাত তোলা তখনকার দিনে অবল্পনয়। 
এই একটি ঘটনায় দুর্ধর্ষ ইংরেঙ ঝ্স্তিত হয়েছিল - আজও ছোট-বড় 
অনেক ইংরে্ই সেই “নুভাধকে ক্ষমা করতে পারে না। বিস্ত 
সুভাষচন্দ্র হাত তুনেছিনেন তার অধ্যাপকের উপর ব্যক্তিগত কোন 
কারণে নয়, জাতির মন্মান রঙ্গা করার সাধ্য গভ)য়ে। গুকান্যে 
ওটেন্‌ সাহেবও ভাবশ্য তার ভাঁতির তরফ থেকেই আপত্তিকর এক 
মন্তব্য করেছিলেন । মোটের উপর বক্িগত উন্না বা স্বর্ধের কোন 
স্থান এ-সংঘর্ষে ছি না । এটা ছিল কম-বেশি একটি "্যাশনাল্‌- 
ফাইট” । তাই বোধহয় একটি স্বজাতিবংসল ঝর অপর একটি 
স্বজাতিবংসল শৌধবান যুবককে প্রতি মুতে শ্রদ্ধা করে এসেছেন, 
নিজে 5961৩ হয়েও । তাই ভিনি গায় ত্রিশ বহর পর 
(১৯৪৫ সালে) “ইত্িয়।ন্‌ শ্াশনাল্‌ আমির সবাধিনাক, তার 
প্রাক্তন বিদ্বোহ-হাত্র, সুভাবচন্দ্র বন্ুর বিমান ছুটনার সংবাদ 
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প্রচারিত হতেই এ কবিতাটি লিখে ফেলেন । প্রেসিডেন্সি কলেজের 
ঘটনার পর থেকে ওটেন্‌ সাহেব সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপ সাগ্রহে ও 
সশ্রদ্ধায় অনুধাবন করে করে সবিস্ময়ে তাকে দেখলেন ইনম্ষল-রণাঙ্গনে 
বিপ্লবী মহা-নায়কের বেশে, ব্রিটিশ সমর-শক্তির বিরদ্ধে দুরন্ত লড়াই 
করতে । ইংরেজ-অধ্যাপক ছাত্র-স্থভাষকে তন্মহ্তে হয়ত ভাঁপন 
মনে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলেছিলেন ঃ পিরুণ বরের বেশে তমি 
করলে বিশ্বজয়। এবিশ্বপ্রয়ীরঁ গৌরবে যে-অধ্যাপক তার দুরন্ত 
ছাত্রকে গ্রহণ করতে পেরেছেন তার প্রমাণ এ ছোট্র কবিতা । ব'র ন! 
হলে বীরত্বের সমাদর করা যায় নী। মহান্ুভব ন1 হলে কাঁলগয়ী 
মহত্বের স্বরূপ চোখে ধরা পড়ে না। 


স্থভীষচক্দ্রের “মৃত্যু, (1) কৌোনকাঁলেই সঠিকভাবে সমথিত 
হয়নি। ভাঁরতবাঁপী স্বভাবতই এটাকে অপগুচার মনে করে । টেন 
সাহেব বিমান-ছুর্ধটনায় নেতার মৃত্া বিশ্বাস করেন কি করেন না 
সেটা এখানে বড় কথা নয়। বড় কথা হল ওতিপক্ষের লোক শুধু 
নয়, ব্যক্তিগতভাবে লাঞ্কিত হয়েও গুখ্যাত পঞ্চিত ও বিদগ চিন্তানাঁর়ক 
ইংরেজ মিঃ ই. এক. ওটেন্‌ আঞ্জ দঘঘকাশ পর শ্রদ্ধামুগ্ধ চিত্তে 
নেতাভির যে-মুল্যায়ন করতে পেরেছেন তাতে গ্রমাণিত হয়েছে 
একটি বৃহৎ সত্য । দে সত্য? হল-__ 'নেতা্িরূপ তুর্ধের আলেোক- 
স্গর্শ পেয়েই ওটেন্‌ সাহেবের হৃদয়-বর্ণী বিগলিত হয়ে এই অপুর্ব 
কবিতাটির জন্মদান করেছে। 


নেতাজি সম্বন্ধে এক চৈনিক-পণ্ডিতের উক্তি উল্লেখ করেই এ 
অধ্যায় আমরা সমাপ্ত করব। সিঙ্গাপুর বিশ্ববিচ্ঠালয়ের অধ্যাপক 
মিঃ চিয়াং হাই ডি প্০]0 2 00197019100 6০ 15197)0 
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বও1০2৮ শীর্ষক প্রবন্ধে 50151695110065 নামক বিখ্যাত ইংরা্ি- 
দৈনিকে লিখেছেন £ 
৮০০] ৬৪5 190 ০9119091909 01 5010001010৫ 006 
19102556 7 29 21701111129176 £০৬০10101018815 1০ 01015 [00906 
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£5190 4. (4. 8. 65000 11. 8০ ৩9) 
[ নেতাজি জাপানীদের সহঘোগী বা সমর্থক ছিলেন না।: প্রতিভাধর 
বিপ্লবীরূপে তিণি শুধু ভারতবর্ষের ম্বাধানতা লাভের চেগায় 
জাপানী-শক্তির স্ব/বহার করেছেন। এখানে অনম্বীকাধ কথ 
ভল--(ক) ইংরেছের কবল থেকে ভারতবর্ষের চূড়ান্ত মুক্তি 
নেতাজির সংগ্রামে ত্বরাধধিত হয়েছে ; খে) ভারতের স্বাধীনত। অন্যান্ত 
এশীয়-জাতিগুশির_বিশেব করে মালয় ও সিঙ্গাপুরের স্বাধানতা 
লাভের পথ তৈয়ের করে দিয়েছে । সুতরাং নেতান্রি এবং তার 
গ্রামের সঙ্গে যুক্ত যাবতীয় ঘটনাবলী প্রত্যেকটি এশিয়াবাসীর 
কাহেই মহ] পবিত্র | ] 


বিশ্ববিশ্রুত এই ঘে মহাঁন্‌ নেতাপ্রি, তার অ:বিষাব আকম্মিক নয়। 
তার আবিরাব বিস্ময়কর । দেশকাঁলপরিসরে বৈপ্লবিক এ-আবি9্ভাবের 
ফলশ্রুতি একান্ত সংক্রামক, গভার তাৎপর্ষে একান্ত রমণীয়।:.. 
॥ জরহিন্দ. ॥ 
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1 সাতাশ ॥ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শহিদ-্ীরুতি 
অন্ধকার যে করে আর অন্যায় যে সঙ্কে 


থযিকবির প্রার্থনা যে-মানুষ অন্যায় করে এবং যে-মানুষ ভন্যায় 
সহ্া করে তাদের ছু'জনকেই বিধাতার ঘৃণা যেন “তুণসম" দহন করে। 
“বিধাতা, অর্থে মানুষের সংবুদ্ধিকেই হয়ত কবি এ আহ্বান 
জানিয়েছেন। “প্রার্থনা? এখানে ভাই আদেশ । কবির আদেশ আর 
কারো কানে ন। পেবছলেও বিপ্লবীদের কানে তাদের ছোট-বড় প্রতি 
পদক্ষেপের কালেই পৌছেছে । 


স্মভীবচন্দ্র কান পেতে শুনেছিলেন সে-বাণী, মর্ম দিয়ে উপলব্ি 
করেছিলেন সে-সত্য। তাই ১৯৪* সালের ওর] জুলাই তিনি 
'হল্ওয়েল্‌ মন্থুমেন্ট-অপসারণ' আন্দোলনের ডাক দিলেন। সেটা 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। ব্রিটিশ-শক্তি এমনিতেই বিপর্যস্ত । 
মহাহ্ণদ্রির নির্দেশে কংগ্রেস বিপদকালে ব্রিটিশকে বিব্রত করতে 
নারাদত। কারণ, অহিংসার অভিধানে শব্রর আপদে তাকে জোর- 
জবরদস্তি কোন পটাচে ঘায়েল করার নীতি অচল । কিন্তু বিপ্লবী 
তা বোঝেন না। ভার কাছে দেশমাতৃকার স্থান সবার উপরে। 
শক্রর বিপদের অজুহাতে তাকে ক্ষমা করা বিপ্লবীর কর্মন'তিতে 
নেই। ক্ষম। কর যায়, যদি চিরাচরিত “অহু/য়” পরিহার করে 
পদানত দেশ থেকে সেই শক্র বিদায় নেয়। কিন্ত এরূপ ঘঈনার সাক্ষ্য 
পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। থাকতে পারে না। কাজেই খ্যাপা 
কুকুরে মত কাগুজ্ঞানহীন ছূর্দান্ত ইংরেজ-শক্তির বহুকালব্যাগী 
অনুষ্টিত একটি “অন্যায় কার্ধকে "ইস্থ্য* করে উক্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
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ন্বভাষন্দ্র তার সংগ্রামের ডাক দ্রিলেন। ভারতবর্ষের আধকাঁংশ 
রাজনীতিক দল যখন ক্লীবের মত দীড়িয়ে দেখেছেন বিশ্বযুদ্ধ, তখন 
অপূর্ব সাহসে দৃপ্ত সুভাষচন্দ্র এই বাঙলায় যুদ্ধের দামাম। বায়ে 
দিলেন। যুদ্ধ-ডস্কা বাদ্রালেন তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে একটি খগ্ড 
ইন্থ্য” নিয়ে। তিনি বললেন £ বাঙালী তথ! ভারতবাসী'র স্বাধীনত। 
রক্ষার ণেষ লড়াই যিনি করে গেহেন পলাশীর প্রান্তরে, সেই 
সিরাজন্দৌলাকে কলক্কিত করার হীন চেষ্টায় রচিত হয়েছে এ 
'হল্ওয়েল্‌ মন্্রমেট” ! এ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অবরদদ্ধ রেখে বু ইংরেগকে 
নাকি শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিলেন বাঙপার নিষ্ঠুর নবাব! 
জালিয়াং খ্রিটিশ-সামাজ্যবাদ'র এই মিথ্যা উত্তিকে তথাকথিত এ 
মৃত গোরা-সৈনিকদের স্মৃতিন্তস্তরূণে গ্রতিষিত কর! হয়েছে ডালহৌসি 
স্কোয়ারের বুকে । দেশবাসী এতকাল এ অপমান স্হ করে এসেছেন । 
কিন্ক আর নর । “অন্যায় যে করে আর অন্বার যে সহেবিধাভার 
ঘ্বণায় তারা জ্বলে-পুড়ে মরুক। আমরা সেই ঘৃণা! থেকে আজ 
অব্যাহতি পেতে চাই। আমাদের আন্দোলন শাণিত ইস্পাত হয়ে 
এ মন্ত্রমেটকে খণ্ডু-বিখণ্ড করে দিক । আসুন, আমরা এই পুণ্য 
সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ি | 

কিন্ত আন্দোলন শুরু হবার পৃবদ্দিনই ( ২. ৭:৪০) স্ুুভাষচন্দ্রকে 
বিনাবিচারে বন্দী করে ছেলে পাঠান হয়। 

তাতে আন্দোলন থামেশি। ফলে মুসলিম লীগ-অধ্যুধিত 
নাজদুদ্দিন-মিনিস্টি বাধ্য হয়েছিলেন অচিরে শ্রিটিশের এ কুকীতি 
অপপারিত করতে । শুধু নবাব সিরাগন্দোল। নন, ভারতবধের 
শহিদকুলও নিশ্চয়ই সেদিন ন্বর্গনোক থেকে সংগ্রামী-ভারতবয ও ভার 


€্িস্ত 


অদ্বিতীর নেত। সুভাধচন্দ্রকে অলক্ষেট আশীবাদ পাঠিয়েছিলেন ।** 


অতঃপর একদিন দেশ স্বাধীন হল। ম্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দীর্থ 
বিশ বছর ধরে বিপ্লবের জন্মস্থান এই বাঙলার বুকে কংগ্রেসের শাসন 
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ছিল অব্যাহত। কিন্তু ব্রিটিশের কুকীতির অজত্র নিদর্শন-চিহ 
এই বাঙনারই বুক জুছ়ে, সেই শীসনকানে, প্রায় অনড় হয়েই 
বসেছিল । 

অক্টারলোনি, ডালহৌসি, কার্জন, কুইন ভিক্টোরিয়া, মিন্টো, 
হেন্টিংস, ক্লাইভ, এগ্ডারসন্‌ প্রমুখ ব্রিটিশ-সাম্রাঙ্গবাদের অসংখ্য 
প্রতীকের স্মৃতিবিজড়িত এ স্তস্ত-স্ট/চু-প্রাসাদ বা পার্কগুলো। পৃথিবীর 
মানুষদের মেদিনও জানিয়ে দিচ্ছিল পরাধ'ন-ভারতের গ্লানিকর 
ইতিহাস। সাছ়স্বরে জানিয়ে দিচ্ছিল কেমন করে মুষ্টিমেয় বিদেশীর 
পদতলে তেত্রিণ কোটি ভারতবাসী এতকাল আশ্রিত ছিল! এই 
কলক্কততপক ললাটে ধারণ করে একটি মুহ্ত্ও কী করে একটা 
স্বাধীন-প্রাত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতে পারে, তা যথার্থ স্বাধীন-মানবের 
কল্পনাব্িছুত। কিন্তু বিশ বছরের কংগ্রেসী-পাসন অগ্লান বদনে 
আপন ললাটে তা ধারণ করে গেহেন ! 

গায় দু'শ বহরের পরাধান জাত। তার মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে 
রয়েছহ দাশ্ঠভার গ্রতৃত্তি। এ স্প্রে আবার মনে পড়ে সাহিত্যসআরাট 
শরংচন্দ্রের অ্রান্ত উক্তি £ "পরাধীন জাতের সব কিছু থাকে, থাকে না 
শুধু আত্মসম্মানবোধ 1,---এই “বোধ নইঈ হয় একদিনে নয়। নষ্ট হয় 
বহকালের প্রতেকটি মুতে । তাই হঠাৎ স্বাধীনতা পেয়েছিলাম 
বলেঃ আমরা মন থেকে দাগ্তভাব ঝেড়ে ফেশতে পারিনি । কারণ, 
ব্রিটিশের প্রতি মানসিক-আন্ুগত্য আনাদের রক্তে তখনো প্রবাহিত । 
ফলে, আমাদের কংগ্রেসী-শামকদল নিত্য “ডালহৌসি স্কোয়ারে' 
পদচারণা করেও এ নানের গ্লানি বোধ করেননি » আমাদের কতিপয় 
খ্যাতিমান এ্রাতহাসিক ব্রিটিশ-শাসকদের মন্র-মুতি বা কীতিসৌধের 
নাম পরিব$নের মধ্যে বা অপসারণের ইঙ্গিতে ইতিহাসকে দেখলেন 
কুপন হতে ; আমাদের কিছু শিল্পী এসব মৃতির শিল্পমাচুর্থে এতই মুগ্ধ 


১ 


যে, ওসবের অপসারণে 'কালাপাহাডমনোবুত্তি লক্ষ্য করে হলেন 


আতঙ্কিত; আমাদের কছু জন্ম-গুব'ণ এসব নব-নামকরণ গুচেষ্টায় 
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খুজে পেলেন শুধু ভাবালগুতার আবেগ! 'ব্যাস্টিল্, থেকে দীর্ঘ- 
মেয়াদী কয়েদীগুলো যেমন মুক্তির আলে! সন্থ করতে না-পেরে 
আবার অন্ধকৃূপেই ফিরে যেতে চেয়েছিল, তেমনি আমাদের দেশের 
কতিপয় তথাকথিত গুণীজ্ঞানী, শিল্পী বা প্রাচীনও ন্বাধীনতার তাৎপর্য 
হৃদয়ঙ্গম করতে না-পেরে এ দাস্তভাব থেকেই ব্রিটিশের স্মৃতিকে 
াকড়ে থাকতে চেয়েছেন। ফলে, ১৯৬৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত ছ'চারটি 
রাস্তাঘাটের নাম দেশনায়কদের স্মরণে কলকাতা কপৌোরেশান পাল্টে 
দিলেও সমগ্র শহরের বুকে বিরাজিত ছিল তাদেরই স্মৃতিলিপি--যারা 
এই দেশকে পদানত করে রেখেছিলেন, ধারা এই দেশেরই অসংখ] 
নরনারীর উঞ্ণ রক্তে হোলিন্নীন করে পৃথিবী প্রসারী-সাম্রাজ্যে সুখী 
ছিলেন। তাদের কীি, ভারতবাসীর কলঙ্ক । সেই কলঙ্ক প্রতিচিত 
রেখে আমাদের দেশী-শাসকগোষ্টি অমাদের বাঁলক-বাঁলিকা৷ ও তরুণ- 
কিশোরদের প্রতি যে অবিচার করেছেন, তাকে পক্রমিন্াল্‌ 
নেগলিজেন্স' বললে অতুযুক্তি হয় না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধারা লড়াই 
করে গেছেন, দেশকে যারা দম্থযকবলমুক্ত করেছেন__তীদের 
চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব স্বদেশী-সরকার নিলেন না। তারা চেনাতে 
থাকলেন তাদেরই-_যীরা নিয়ত “অন্যায় করে গেছেন, ভারতবর্ধকে 
পায়ে দ'লে-দ'লে বিশ্বজয়ী শৌষকের দস্তে পরিস্ক'ত হতে পেরেছেন । 
আর বিদেশাগত টু)রিস্ট ও জিজ্ঞান্্র দল এসে কি দেখছেন + দেখছেন 
তাদেরই স্মৃতি-রক্ষণ-সাধন1, যীর1 বিরাট ভারতবর্ধকে একটা দাসের 
জাতি করে রেখেছিলেন ; দেখছেন না তাদের, যারা শৌর্ষে-বীর্ষে- 
জ্ঞানে-পার্ডিত্যে ও আত্মদানে মহীয়ান্‌ হয়ে এ সাঘ্রাজাবাদী দানব- 
ইংরেজকে হটিয়ে দিয়ে স্বদেশের স্বাধীনত! এনেছেন, জাতির গৌরবময় 
এতিহ্া বিশ্বঘভায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন । 


বাঙলায় কংগ্রেস-শাসনের পতন হল। ১৯১৯ সালে যুক্তফণ্ট- 
সরকারকে বঙ্গের মসনদে বসালেন জনসাধারণ । এবার দেশবাসী 
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এই সরকারের কাছে অনেক কিছুই আশ করলেন। তাঁরা এতাবং 
কি পেয়েছেন, কি পাননি তার হিসেব-নিকেশের স্থান এখানে নয়। 
এখানে শুধু সন্ধান নেব বিপ্রবদ্র্ট। সুভাষচন্দ্রের প্রত্যাশ পূর্ণ করার 
মত বৈপ্লবিক-দৃষ্টিকোণ নিয়ে এ-মন্ত্রিসভ1 কলকাতা! থা বঙ্ধের বুক 
থেকে কলঙ্কচিহ্ন অপসারিত করার দিকে কতটা পদক্ষেপ করেছেন। 
আমরা দেখি, পুর্তমন্ত্রী স্পষ্ট একটি বৈপ্লবিক-চিত্ত-প্রস্থত আত্ম- 
সম্মীনবোধে দৃঢপদে এগিয়ে 'এসেছেন বাঙলার ললাট থেকে উক্ত 
কলঙ্কলিপি মুছে. ফেলার সংকল্পে ।--. 


বহু অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে পুর্তমন্ত্রী শুরু করলেন একটি একটি 
করে ব্রিটিশ অধিকর্ডাদের স্ট্যাচু উপড়ে ফেলে তাদের শৃহ্ন্থানে 
স্বদেশের পুজ্য নেতৃবুন্দের মৃতি স্থাপন করতে? মৃতিগুলো মন্ত্রী- 
মহোদয় ভেঙে ফেলেননি, কারণ তিনি “কাঙাপাহাড়' নন।॥ সবযস্বে 
সেগুলো! রেখে দিয়েছেন তিনি তথাকথিত শিল্পী ও এতিহাসিকদের 
উদ্দেশ্ঠে, সাধারণ লোকচক্ষুর অগোচরে 1*-" 

অতঃপর সানন্দে দেখলাম এক প্রভাতে এ 'অক্টীরলোনি মন্ুমেণ্ট। 
হয়ে গেল 'শহিদ মিনার! আবেগম্পিত বক্ষে তাক'লাম আকাশ 
পানে । কই? ইতিপূর্বে তো এ স্তম্তের অমন দিবা রূপ দেখিনি | 
আকাশ ফুঁড়ে ওর চুড়া অমন গর্বে কোনদিন তে৷ মাথা তুলে 
ধাড়ায়নি ১. 

তারপর একদিন অপরাহ দেখলাম 'ল্লাক্‌ এগ ট্যান্দ নতির 
জনক বঙ্গের জখদরেল লাট এগডারসনের নাম বিলুপ্ত করে এঁ এএণ্ডার- 
সন্-বিল্ডিং'টির অঙ্গে লিখিত হল নৃতন নাম--ভবানী ভবন? [.-- 

পৃর্তমন্ত্রী এখানেই থেমে পড়েননি । সুভাবচন্দ্রের গরত্যাশা পুরণ 
করার তাগিদ অলক্ষোও যাকে অনুপ্রাণিত করবে, তার থাকবে 
অব্যাহত স্পীড্‌ ! কারণ, তিনি বিপ্লবী । তার গতি ঝঞ্জার মত 


ছর্বার ।... 
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সহল। তাই সাগ্রহে শুনলেন দেশের মানুষ যুক্তফ ট-সরকারের 
নৃতনতর একটি পরিকল্পনার কথা । সে-পরিকরন। রূপাগিত হতে 
দেখলেন তারা ১৯৩৯ সানের ৮ই ডিসেম্বর ডাসহৌমি স্কোয়ারের 
নব-নামকরণে। রাইটার্স-প্রাসাদের অলিন্দ-যুদ্ধে আয্মজয়ী শহিদ- 
ত্রয়ের নামে এই ক্কোরারের নাম হল “বিনয়-বাদল-দীনেশ-বাগ? ।*-. 


আদ্র কলকাতার পথে কোথাও কোন উদ্ধত ব্রিটিশ-রাজপুরুষের 
মর্মর-মৃতি চোখে পড়ে না। বাঙলার নানা সরকারী-ভবন থেকে 
আক্র ব্রিটিশ শানকদের নান বিনুপ্তপ্রায়। শহরের পার্কখলো আজ 
ব্রিটিশ-ধুরন্ধরদের স্মৃতিভারে কলস্কিত নয়। “ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল 
হল্‌ কেন্দ্র'য়-সরকাঁরের অধীনে বলেই যুক্তফ্রট-মন্ত্রিসভ। বর্তমানে উক্ত 
সরকারকে উল্লিখিত স্মৃতিসৌধের নব-নামকরণে উৎসাহিত করতে 
বদ্ধপরিকর । 

শুধু কলকাতা নয়, গোটা বাঙডদা জুঁঢেই অভিযান চলেছে 
কলঙ্কময় স্থাপত্য-ইতিহাস ধুরে-মুছে জাতীয় শৌধলিপি উংকীর্ণ 
করা; নিদেবী-শাসকদের নামাঙ্কিত রাস্তাঘাট-সেতু-স্তস্ত-হাসপাতাল- 
*ুল-মৃতি ও ভবনগ্চপি দেশের নেতা, কমী, শহিদ, মনম্বী ও 
সংগঠকদের নামে উৎসর্গ করা । কারণ, এট। জাতির দাবী, মানুষের 
দাবী -ইতিহান-দেবতার দাঁবী।--" 


একটি এতহাদিক প্রত্যুত্তর 
(ভবানী ভবন) 

বাঙলার বিপ্লবাদের শায়েস্তা করার জন্যে বিলেত থেকে স্তার্‌ জন্‌ 
এগডারসন্কে ডেকে আন! হয়েছিল এই বাঙলারই গভর্ণর পদ দিয়ে। 
এ-ওদ্কত্য বাঙলার বিপ্লবদল ক্ষম। করলেন না ॥ ১৯৩৪ সালের ৮ই 
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মে ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও তার সহকমী' রবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
গুলির আঘাতে আহত হলেন ছুরধর্ষ এই গভর্ণর। ইংরেজ তার 
সাস্্রাঙ্্য-প্রতীককে চিরঘ্মরনীয় করে রাখার স্বপ্পে কলকাতায় একটি 
সরকারী-প্রাসাদ গড়লেন “এগডারসন্‌ হাউস নামে । দাস-জাতি নিয়ত 
তার প্রভুর কীতিগাথ। জপ করবে-এ-উন্দেখ্েই এই স্মৃতিসংরক্ষণ- 
ব্যবস্থা । 

স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের আদালতে ভ নর ফাঁসির হুকুম হয়েছিল 
১৯৩৪ সালের ১০ই সেশ্টেম্বর । হাইকোটে সে-হুরুম বহাল থাকল। 
ফাসি হন ভবানী ভট্টাচাধের ১৯৩৫ সানের ৩৫ ফেক্ুয়ারি। 

ইতিমধ্যে কেটে গেল বারটি বহর। ওর রৃত্তদ্য়ে ও হুর্ভয় 
সংগ্রামের মাধমে একদিন দেশ জবান হল। তারও পর কেটে 
গেল আরো বাইশটি বছর । কিন্ত খিটিশের সেই শ্বৃতি-রক্ণ-চেতার 
কোন 'প্রত্নান্তর' দেবার জন্যে কেউ এগিয়ে এল না। 

আর দ্ধ পয়ত্রিশ বছর পর, ১৯৬৯ সালের ঠিক এ দিনে 
যেদ্রিন ভবানী ভট্াচা্ধের ফাসির হুকুম হঞ্েছিল, অথাং সেই ১২ই 
সেপ্টেম্বর__বাঙন।র যুক্তক্রন্ট-গভর্ণনেন্টের পৃতমন্ত্রা শ্রাসাবোধচন্তর 
বন্দ্যোপাধ্যায় শরদ্ধান্বিত-চিন্ডে এবং পরম নিষ্ঠার একটি এতিহাসিক 
প্রত্যুত্তর দান করলেন । আন্ুষ্ঠানিকভাবে এই তারিখে 'এগ্ডারসন্‌ 
হাউসের' নাম পাণ্টিয়ে তার নৃতন নামকরণ করা হল শুব না শবন। 

আমর। এই ঘতিহাসিক প্রত্যুত্তর, দানের জন্যে অনুিত 
সেদিনকার বিপুল জনসভা সম্পর্কে কিছু জাঙোচশা এখানে তুলে 
দিলাম। 


॥ সভাপতির ভাবণ ॥ 


প্রখাত বিপ্লবা-নেতা নলিনী ঘোষ তার সভাপতির ভাষণে 
বলেছিলেন £ “আজ শহিদ ভবানীর স্মৃতিবাসরে এবাঁটি কথাই বারে 
বারে মনে হচ্ছে যে, আমার জীবনের সবশ্রেষ্ঠ কামনা ছিল -এ 
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ভবানীপ্রসাদের পরিণতি । কিন্তু তা হল না। আমার বুকে গুজি 
লাগল, তবু মরলাম না, বেঁচে গেলাম ।৮**" 

নলিনীবাবু গৌহাটি 'নবগ্রহ পাহাড়ের কাছে পুলিশের সঙ্গে 
সংঘর্ষে আহত হয়েহিলেন ১৯১৭ সালের ৯ই ভান্ুয়ারি। এ তথ্য 
এই গ্রন্থে পূর্বেই পরিবেশিত হয়েছে! আক্গ বাহান্ন বছর পরও 
অশীতিপর বৃদ্ধের মনে এ একই আপশৌষ জমাট বেঁধে আছে-_তার 
প্রকাশ ঘটল একটি বিপ্লবীর সার্থক জীবন'শনের এতিহ্য মূল্যায়ন 
কালে। 


প্রধান অতিথির ভাষণ ॥ 


সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ বিপ্লবী-নায়ক শ্রীহেমচন্ত্র ঘোষ “ভবানী 
ভবনে"র স্মারক-শিলা উন্মেচনকালে বলেন £ 

বন্ধুগণ, "ভবানী ভবনের নামোচ্চারিত শিলালিপি উন্মোচিত হল। 

আদ্র আমি যথার্থই বিহ্বল । আনন্দবেদনায় বিহ্বল আমার 
চিত্ত । কোনদিন ভাবিনি যে, জীবদ্দশায় দেশকে স্বাধীন দেখব । 
দেখলাম, দেশ স্বাধীন হল। কোনদিন ভাবিনি যে, একান্ত কনিষ্ঠ 
সতীর্থদের 'শহিদতীর্ঘে পৌছবার পরও এতকাল বেঁচে থেকে 
তাদের ম্মৃতিতর্পণে আসতে হবে, আদ্ধার্থ্য হাতে নিয়ে । কিন্তু তা-ও 
আসতে হল। কাদেই আনন্দে ও দুঃখে ভারাক্রান্ত আমার হদর । 

তবে একদিক থেকে সার্থক মনে হয় এই বেঁচে-থাকা» যখন 
দেখি,_মানীকে মান দিচ্ছে আমার দেশ, বীরকে বরণ করছে আমার 
দেশবাসী, অখণ্ড বিপ্লব-ধারাকে বুঝবার বুদ্ধি হচ্ছে আওকের কিছু 
তরুণ-বন্ধুদের। তারা যেন বুঝতে চাইছেন প্রাকৃ-ন্বাধীনতা-যুগের 
শহিদদের, বুঝতে চাইছেন সেই পঞ্চাশ বছরের. সংগ্রামী-ইতিহাঁসকে 
_যার একগ্রান্তে ফাসির রজ্ছু গলায় পরে দাড়িয়ে আছেন দামোদর 
চাঁপেকার, এবং 'অপর প্রান্তে দাড়িয়ে আছেন মহান্‌ নেতান্র তার 
“আজাদ্‌ হিন্দ, বাহিনীর পুরোভাগে, ইম্ষলের রণাঙ্গনে । 
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একটি কল্যাণদাত্রী শুভ পরিবেশ আগত বলে আমি আশ্বস্ত । 
আজকের যারা নেতৃবৃন্দ, যার রাজ্যের কর্ণধার তারা বিপথগামী 
তরুণ-সম্প্রদায়ের মনকে অনায়াসে বীর্ষের পথে, কল্যাণের পথে নিয়ে 
আসতে পারবেন_যদি শহিদদের “চরিত্র অনুকরণে নিজেরা উদদধ 
হন, তারণ্যশক্তিকে উদ্ধদ্ধ করার ব্রত গ্রহণ করেন। 

দেশকে ধারা স্বাধীন করার আগ্রহে প্রাণ দিয়েছেন, তাদের 
“চরিত্র থেকে শিক্ষা না নিলে দেশ গড়া বা দেশ রক্ষার জন্য প্রাণ 
দেওয়া যাবে না । এই সত্যটুকু বুঝবার মন যেন অনেকের হয়েছে 
বলে আমি বিশ্বাস করতে পারছি। 

আমি আজকের এই কর্মকাণ্ডের নায়ক পৃত্মন্ত্রী ও বাঙলার 
জনপ্রিয় সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালাম । শহিদদের 
প্রতি জাতির খণ, সামান্ভাবে হলেও, স্বীকার করার রুচিজ্ঞান 
সকলের থাকে না-_গত বিশ বছরের শাসনে এ কর্তব্যবোধ ব৷ 
রুচিজ্ঞানের পরিচয় আমরা পাইনি। বর্তমান পূর্তমন্ত্রী ও তাদের 
মন্ত্রিসভার কাছে তা পেয়েছি বলেই আমরা দেশবাসী আশ্বস্ত 
হয়েছি। কাঙ্গেই আবার তাদের ধন্যবাদ জানালাম । 

ভবানী ভট্টাচাধের অমর আত্মাকে আমি বারে বারে প্রণাম করি। 
প্রণাম করি পুনর্বার ভারতবর্ষের অবিম্মরণীর শহিদরৃন্দকে । 

সমবেত বন্ধুগণ। জানিয়ে গেলাম আপনাদের আমার বিনীত 
নমস্কার । | অয়হিন্দ ॥ 


॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পত্রক ॥ 
“ফাসির মঞ্চে গেয়ে গেল যার জীবনের জয়গান” 
(নজরুল ইসলাম ) 
এই শতকের তৃতীয় দশকে যুব-বাঙলার গুপ্ত বিপ্লবী-আন্দোলন 
দমনের ভন্য ব্রিটিশ-সরকার স্তার জন্‌ এাণ্ডারসন্কে ক"্লার গভর্ণর 
করে পাঠিয়েছিলেন। ব্রিটিশদের দৃষ্টিতে তিনি এই কাজের যোগ্যতা 
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অর্জন করেছিলেন প্রথম যুদ্ধোত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে স্বাধীনতাকামী “সিন 
ফিন” দলকে দমন করার গুয়াসের মধ্য দিয়ে। তার এই কুওয়াসের 
ফল কি হয়েছিল স্বাধ'ন-আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাসই তাঁর সাক্ষ্য বহন 
করছে। তবু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের স্বার্থরক্ষাকল্পে এ্যাগ্ডারসন্‌ 
সাহেব তার কুখ্যাত ব্রাক আযাওড ট্যান্ট বাহিনী গঠন করে 
স্বাধীনতাকামী আইরিশ জনসমাজের উপর নিষ্মম ও অমানুষিক 
অত্যাচার চালিয়ে বিশ্বব্যাগী বুখাঁতি অপ্তন করেছিলেন। সামরিক 
ও পুলিস বাহিনীর “কৃঞ্চ ও তঁত্রবর্ণ উদ্দির সংমিশ্রণে খ্যাণ্ডারসন্‌ 
সাহেবের গঠিত বাহিনীর উদ্দি তৈরি করা হয়েছিল বলে এই বাহিনীর 
নাম হয়েছিল 'ব্লাক্‌ আ্যাণ্ড ট্যান্‌, বাহিনী। 

যাই হোক, এাগ্ডারসন্‌ সাহেবের এই কৃতিত্ব দেখে ব্রিটিশ সরকার 
হয়ত ভেবেছিলেন যে, তাকে বাঙলার গভর্ণর করে পাঠালে তার 
চণ্ডন'তির দ্বারা তিনি বিপ্লব-বিক্ষুদ্ধ বাঙলায় শাস্তি ফিরিয়ে আনতে 
পারবেন এবং ভীরু ব'ঙালা তাঁর কড়া শাসনের কাছে নতি স্বীকার 
করবে। স্যার জন্‌ এ)খারসনও বাঙলাদেশে পদার্পণ করে বিপ্লবী- 
আন্দোলন দমনের নামে সন্ত্রাসের রাজত্ব স্থ্টি করেছিলেন। তার 
শাসন হয়ে দাড়িয়েছিল নিত্য-নতুন অডিন্যান্সের শাসন। জন- 
নির্যাভনের চরম ন্যবন্থ! গ্রহনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রচলিত ফৌজদারী 
আইন সংশোধন করিয়েছিলেন, রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত ব্যক্তিদের 
প্রতি ব্যবহারে এবং তাদের অনুসন্ধান ও গ্রেগ্ডারের ব্যাপারে তিনি 
সভ্য-সম'ছের রীতিনীতি ধিসর্ভনের নির্দেশ দিয়েছিলেন । অস্ত্র 
আইন, বিক্ষোরক দ্রব্য আইন, ভারতীয় দণ্ড সংহিতা প্রভৃতির 
বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির মেয়াদ দিয়েছিলেন অনেক 
বাড়ে । 

ব্যার জনের এইসব দমনমলক কার্যকলাপের জন্য তার উপর 
বিগ্লবদের বিবনজর পড়ে এবং তাকে চরম শাস্তি দেবার জন্য বেঙ্গল 
ভলাটিয়ার্স-এর প্রন্ততি শুরু হয় বিপ্লবী যতীশ গুহের নেতৃত্বে ও 
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ভ্ীহ্ুকূমার ঘোষের পরিচালনায়। এ হল ১৯৩৪ সালের কথা । 
এ্যাগ্ডারসন্‌ সাহেবকে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করা যত সহজ ছিল, 
সেই সংকল্প কার্ষে পারণত করা তত সহজ ছিল না। তার কারণ, 
তিনি সর্বত্রই কড়া প্রহরী পরিবৃত অবস্থায় বিচরণ করতেন। যাই 
হোক, শেষ পর্যন্ত বিপ্রবী-দলের সভায় স্থির হয় যে, দাঁজিলিউ.-এর 
লেবং-এ ঘোড়দৌড়ের মাঠে গ্যাণ্ডীরসন্‌ সাহেবকে হত্যার চেষ্টা কর! 
হবে। এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা! করার সকল ভার পড়ে 
ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার ঘোষ, 
মধুন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীমতী উজ্জল 
মজুমদার (বর্তমানে রক্ষিত-রায় ) প্রমুখ বিপ্লবীর উপর। শেষ 
পর্যন্ত এ্যাণ্ডারসন্-হত্যার মূল দায়িত্ব পড়ে ভবানীগ্রসাদ ভট্রাচার্ষের 
উপর এবং তার সহকারীরূপে নিবাচিত হন রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ভবান*গ্সাদ তখন সবে বিশ বছরের যুবক। ঢাঁকা জেলার 
ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত জয়দেবপুর গ্রামে ১৯১৪ খ্রষ্টান্দ (১৩২১ 
বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে) তার জন্ম। তার পিতা! প্রীবসন্তুকুমার 
ভট্টাচার্য ছিলেন বরিশাল জেলার বানরীপাড়ার অধিবাসী । ভাওয়ালের 
রাণী বিলাসমণি দেবী ছিলেন বসন্তকুমারের ভগ্নী। তাই পবব্তী 
কালে জয়দেবপুরেই তিনি স্থায়িভাবে বসবাস করেন। ভবানী প্রসাদ 
ছিলেন পিতামাতার তৃতীয় পুত্র। মাত দময়ন্তী দেবী ও রাণী 
বিলাসমণির তিনি নয়নের মণি ছিলেন। স্থান'য় “রানী বিলাসমণি হাই 
স্কুলে যথাসময়ে তার বিদ্যারস্ত হয়। ছোট বয়সে তিনি ছুরস্ত ও চঞ্চল 
ছিলেন। তবু পড়াশুনায় তার বিশেষ অনুরাগ ছিল । নেতৃত্ব ছিল 
তার চরিত্রে সহজাত! পাড়ায় ও বিষ্ভালয়ে সমবয়সা ছেলেদের 
দলের নেতা ছিলেন তিনি। 

সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময়েই তিনি “বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স-এর 
বিপ্লবী কামাখ্যা রায়ের স্পর্শে আসেন এবং তার জীবনের গতিও 
ফিরে যাঁয়। ভারতের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সেই অল্প বয়সেই তিনি 
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জয়দেবপুর গ্রন্থাগার ও ব্যায়ামাগার গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠান 
ছু'টির সহকর্মীদের সহায়তায় রোগীর সেবা, ছুঃস্থদের ছুর্গতিমোচন 
প্রভৃতি কাজে তিনি নিরত থাকতেন। আবার দুর্ব্রদের দমনেও 
দলের পুরোভাগে তাকে দেখা যেত। জয়দেবপুরকে কেন্দ্র করে 
তারই উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে বিপ্লবীদলের শ।খা-প্রশাখা বিস্তারিত 
হয়েছিল। বিপ্লবীদলের ভাবধারা প্রচারের জন্য তারই উদ্ভোগে 
একটি হাতেলেখ! পত্রিকাও প্রকাশিত হত। বস্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমমঠ, 
শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী” এবং ম্যাকসিম গোকির “মা” তাকে অল্প 
বয়মে জলন্ত স্বদেশপ্রেমে উদ্দ্ধ করে তুলেছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্যের 
গ্রতিও তার বিশেষ অনুরাগ ছিল বলে জান! যায়। এইভাবে বিপ্লবী 
কার্যকলাপ পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৪ খাবে তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববি্ভালয়ের ম্যাট্রকুলেশন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। 

এর অব্যবহিত পরেই দেশসেবায় তার কাছে আসে চরম 
আত্মদীনের আহ্বান। বিপ্রবী দল দাজিলিউ-এ স্যার জন্‌ 
গ্যাপ্ডারসনের প্রাণনাশ করার যে সিদ্ধান্ত নেন, সে সিদ্ধান্ত কারে 
পরিণত করার দায়িত্ব পড়ে অকুতোভয় ভবানীপ্রসাদের উপর । এ 
বিষয়ে পরামর্শাদি করার জন্য তিনি ও তার নির্বাচিত সহকমী 
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা আসেন। তারপর তীরা 
ঢাকায় ফিরে ময়মনসিংহের পথে দাঁপ্রিলিঙ, রওন] হয়ে যান। পুলিসী- 
সুত্রের সংবাদে দেখা যায় যে, ১৯২৪ শ্রীষ্টাব্দের ৭ঠা মে তার! ছু'জ্ন 
দাঞ্জিলিঙ-এ পৌছে লুঈস জুবিলি স্তানাটোরিয়ামে ওঠেন । এদিকে 
কলকাতা থেকে আর ছুই বিপ্লবী উজ্জল! মদুমদার ও মনোরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায় হারমোনিয়ামের মধ্যে রিভলবার নিয়ে দাঞ্জিলিড্‌ রওন। 
হন এবং তারা, গিয়ে ওঠেন স্ে-ভিউ হোটেলে । ভবানীগ্রসাদ 
মনোরপ্রন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করেন। 
পুলিসী-ন্বত্রের সংবাদে প্রকাশ, ৬ই মে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ভবানীপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে দাঞ্জিলিত.-এ 
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ঘুরে বেড়ান এবং লেবং-এর ঘোড়দৌড়-মাঠ সহ যেসব জায়গায় 
গভর্ণর স্যার জন্‌ এগারসন্‌ যাতায়াত করেন সেসব জায়গ! তাদের 
দেখান। প্রকাশ যে, ভবানীপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ ৭ই মে দাঞ্জিলিউ.- 
এর পুষ্প-প্রদর্শনীতে গভর্ণরকে গুলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 
কিন্ত সময়মত টিকিট যোগাড় করতে না পারায় তাদের পরিকল্পনা 
ব্যর্থ হয়। 


১৯৩৪ সালের ৮ই মে, বেল! ৩টা । লেবং-এর ঘোড়দৌড়ের মাঠ 
লোকে-লোকারণ্য। লুইস জুবিলি স্তানাটোরিয়াম থেকে সাহেবী 
পোশাক-পর ভবানীপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ ঘোড়দৌড়ের মাঠে এসে 
লাট সাহেবের বক্সের কাছাকাছি জায়গায় নিজেদের স্থানকরে নেন। 
ঠাকে লক্ষ্য করে ভবানীপ্রসাদ গুলি চালান। পরে রবীন্দ্রনাথও 
গুলি ছেড়েন। ছুঃখের বিষয়, উভয়ের গুলিই লক্ষ্যত্রষ্ট হয়। 
সাময়িক বিমূঢ়তা কাটার সঙ্গে সঙ্গে লাট সাহেবের দেহরক্ষীর! 
বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে গুলি ছেড়ে এবং অতঃপর আহত অবস্থায় 
তাদের ছু'জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়। আহত আক্রমণকারীদের 
ভিক্টোরিয়। হাসপাতালে ভি কর! হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে লুইস জুবিলি 
স্যানাটোরিয়ামে তল্লাশি চলে । আহত আক্রমণকারীদের দেহ তল্লাশি 
করে একটি রিভলবার, একটি পিস্তল ও ত্রিশটি কাতুঁজ পাওয়া যায়। 
এই ঘটনার অনেকদিন পরে শ্রীমতী উজ্জ্লা মজুমদার, সুকুমার ঘোষ 
ও মধুস্দন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করে বিচারাথে 
দাজিলিউ-এ চালান দেওয়া হয়েছিল। 

অন্ত্রআইন অনুসারে একটি স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে ৭ই আগস্ট* 

ক ৭ই আগস্ট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এম্‌, এম্‌. ঘোষের ..জলাসে লেবং 
ধড়যন্ত্র মামলার আসামীদের প্রথম উপস্থিত করা হয়। কিন্তু স্পেশাল ট্রাইবু- 
ম্তালের বিচার শুরু হবার তারিখ ১৪ই আগস্ট ( ১৯৭৪ )। _গ্রন্থকার 


৪৯৭ 
সশস্ম-বিপ্রব--৩২ 


ভবানীপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের বিচার আরম্ত 
হয়। ১২ই সেপ্টেম্বর ট্রাইবুন্যালের রায়ে হাইকোর্টের অনুমোদন- 
সাপেক্ষে ভবানীপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের ফীসির হুকুম হয়। 
অন্যান্যদের হয় বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড। ট্রাইবুন্যালের কাছে 
ভবানীপ্রসাদ যে জবানবন্দী দেন তার মধ্যে তার অকুতোভয় চরিত্র, 
দু মনোভাব ও বিপ্লবের প্রতি আন্থগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 
তিনি এই হত্যা-প্রয়াসের সকল দায়িত্ব নিজেদের উপর নিয়ে বলেন £ 
“রবীন্দ্র ও আমি ছাড়া অন্য কেউ এ.'গজে যোগ দেয়নি এবং এ 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল না। একটি স্থ্টটকেসের মধ্যে করে আমরা 
রিভলবার ও পিস্তল এনেছিলাম। লাট সাহেবকে গোপনে হত্য। 
করার জন্যই আমি এসেছিলাম । তাকে হত্য। করাই আমার উদ্দেশ্য 
ছিল। আমার জ্ঞান ও বিশ্বীসমতে আমি কোন অন্যায় করিনি। 
তিনি এখনও অক্ষত দেহে বেঁচে আছেন, এজন্য আমি হুঃখিত। তাকে 
হতা! করতে পারলেই আমি খুব খুশি হতাম ।” 

হাইকোর্ট ১৯৩৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভবানীগ্রাসাদ ও রবীন্দ্র- 
নাথের মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করেন। শেষ পর্যস্ত গভর্ণর রবীন্দ্রনাথের 
প্রাণদণ্ড মকুব করে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। 
কিন্তু ভবানীপ্রসাদের মৃত্যুদণ্ড বহালই থেকে যায়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের 
৩রা ফেব্রুয়ারি মাত্র একুশ বছর বয়সে রাজসাহী সেণ্টাণল জেলের 
ফাসি-মঞ্চে দেশের জন্য চরম আত্মত্যাগ করে ভবানীপ্রসাদ শহিদ 
হন। তার ফাসির অব্যবহিত পূর্বে তিনি জেল থেকে যে পোস্টকার্ড 
লিখেছিলেন তার শুরু হয়েছিল এই বলেঃ “অমাবস্যার শ্বশানে 
ভীরু ভয় পায়__সাধক সেখানে সিদ্ধিলাভ করে।” মৃত্যুর মুখোমুখি 
দাড়িয়ে এরূপ অবিচলিত দৃঢ় সংকল্প বিপ্লববাদের উপর তার গভীর 
আস্থা, এবং নিজের কর্তব্যে অবিচল নিষ্ঠার প্রতীক। 


॥ পরসমু-_-৬৯/+*-৪৫৬৭ এফ.-১ হ ] 
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॥ শহিদ ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ॥ 

সেদিন ৮ই মে। ১৯৩৪ সাল। দাভিলিউ্‌ শহরে লেবং-এর মাঠে 
ঘোড়দৌড় হচ্ছে। বাঙলার গভর্ণর স্যার জন্‌ এগ্ডারসন্‌ স্বয়ং উপস্থিত 
থেকে বিজয়ীদের পুরস্কার দেবেন। 

'জুবিলি স্তানাটোরিয়াম' থেকে বেরুলেন ছু'টি তরুণ। তাদের 
পরনে ইউরোগীয় পোশাক । দেহে লুকিয়ে-রাখ। গুলিভরা। আগ্নেয়াস্ত্র । 
প্রোজ্জল ছুই জোড়া চোখ । স্বাস্থ্পূর্ণ দৃপ্ত চেহারা । ভারিকী চালে 
চলে গেলেন তারা ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে । মনে হবে রূপকথার 
গল্প-ছুটি রাজপুত্র ছুটে চলেছেন পক্ষিরাজ ঘোড়ায়, যেন তেপান্তরের 
মাঠ পেরিয়ে, অঙ্জানা৷ কোন্‌ রাজ্য জয় করতে।.** 

এ'দের নাম ভবানী ভট্টাচা এবং রবি ব্যানা্জি। 

ভবানী ও রবি এসেছিলেন ঢাকা থেকে । ওরা ঢাক জয়দেবপুরের 
ছেলে। ছু'জনেই তরুণকিশোর। 

* ঃ 

এগ্ডারসন্‌ সাহেবকে টার্গেট করবেন তারা । তাদের থেকে একটু 
দূরে রয়েছেন উজ্জ্বল! মজুমদার ও মনোরঞ্জন ব্যানাজি। তাদের কাজ 
সতীর্ঘদের ঘটনাস্থলে পৌছে দেওয়া । ভবানী ও রবিকে দূর থেকে 
লাট সাহেবকে চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব মনোরপ্রনের । ভবানী ও রবি 
তাদের পজিশান্‌ নিলেই উজ্জল! দেবী ও মনোরঞ্জন ব্যানাজি চলে 
আসবেন দাঞ্জিলিঙ. শহর ছেড়ে কলকীত'র উদ্দেশ্যে । 

এগাঁরসন্কে টার্গেট করার কারণটি সে-যুগের মানুষকে বুঝিয়ে 
দেবার প্রয়োদ্রন ছিল না। তখনকার দ্রিনে বাঙলার ছেলে-বুড়ে 
প্রত্যেকেরই মনের প্রত্যাশা ছিল যে, এ-কাজটি সর ঘটে যাক। 

১৯৩০-৩৪ সাল জুড়ে বাঙলার বিপ্রবীরা যেমন বদ্রর বিষাণ 
বাজিয়ে তাগুব স্থট্টি করেছিলেন, ব্রিটিশ-রাজশক্তিও তেমনি আঘাতের 
গর আঘাত খেয়ে মরিয়া! হয়ে উঠেছিল। অত্যাচার, ছুঃশাসন ও 


৪৯৯ 


অপমানের কষাঘাতে ইংরেজের মিলিটারি, পুলিশ, স্পাই, অন্ভুচর ও 
স্তাবকের দল বাঙলার ঘরে ঘরে নরক স্থপতি করেছিল। সে নির্ধাতন 
ও অপমান যে কি ছুঃসহ ছিল, তা আজকের স্বাধীন-ভারতের মান্ধুষ 
কল্পনা করতে পারে না । কল্পন। করার কথাও নয়। দাস-জাতির 
গ্লানিকর-বেদনা ও অপমানের জ্বাল স্বাধীন মানুষের অবোধগম্য | 
আজকের বাঙালী বা ভারতবাসীও তাই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের 
ভারতীয়দের দাস-জীবনের ছুঃখ বুঝতে অপারগ । 

১৯৩৪ সালের কথাই বলি। তরুণ-বাঁঙল। কারাগৃহে বা বন্দীবাসে 
শৃঙ্খলিত। মেদিনীপুরে তিন-তিনটি শ্বেত ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হবার পর 
মিলিটারি-রাজের কৃপায় এবং পুলিশ ও স্পাইদের তাণ্ডবে দেশে 
শ্মশানের শাস্তি বিরাজ করছে। ইংরেজ-রাজপুরুষরা একটু দম নিতে 
পেরেছেন। তারা আরো নিশ্চন্ত-_কাঁরণ, বাঙলার কর্ণধার এমন 
একজন তু্ধর্ষ গভর্ণর, ধার নামে নাকি আইরিশ-বিপ্লবীরা আতঙ্কিত, 
যিনি '্র্যাক এণ্ড ট্যান্ নীতির জনক। এই ছুর্জয় রাজপুরুষ তথ। 
বাঙলার বিধাত1 হলেন স্যার জন্‌ এণ্ডীরসন্‌। তিনি স্থির করলেন যে, 
বাঙলার তরুণদের চরিত্র হনন করতে হবে, কারণ গত পঞ্চাশ বছরের 
সাধনা এদের আর কিছু না-দিলেও দিয়েছে একটু চরিত্র ।---এগারসন্‌ 
দেশের গুপ্ত ও অসামাজিক লোকগুলোকে “ভিলেজ. গার্ড নাম দিয়ে 

ংগঠন করালেন পুলিশের মাধ্যমে । এই সংগঠন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে 
পড়ল। পুলিশ শহরে-গ্রামে নান৷ অভিনব উপায়ে তরুণদের চরিত্র- 
হননের চেষ্টায় মত্ত হল। জাতির “ক্যারেক্টার, বলতে যা বোঝা যায়, 
সেইটিকে সুকৌশলে নষ্ট করার নীতি তার। সাদরে গ্রহণ করেছে । 

কিন্তু ব্রিটিশের প্রচার ও অপচেষ্টা যত তীব্র ও নিপুণ হোক ন! 
কেন- সেদিনের দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ ও বৈপ্লবিক এঁতিহ্াবোধ 
এতই দৃঢ়মূল ছিল যে, তরুণদের চরিত্রহনন চেষ্টায় সরকার ব্যর্থ হল। 
অগ্নি-শ্সীত বাঙলার তরুণ__ তার 'অঙ্গে কাদামাটির দাগ লাগে না ।*"" 


গং গং রং 


৫০” 


প্রত্যুত্তর পেল ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ লেবং-এর ঘোড়দৌড়ের 
মাঠে। 

প্রচুর জনসমাবেশ। বিস্তর প্রাচুর্যে আসর জমেছে । লাঁট সাহেব 
তার রাজকীয়-আসনে আসীন। তীবেদারকুল ধন্-ধন্য করছে। 
রাজভক্তির সমারোহ সামস্ত-রাজাদের আবির্ভাবে আরে গ্রকট হয়ে 
উঠেছে। বাঙলার মালিকের দর্শন-সুখে মুগ্ধ নরনারী। এদের 
ভাবালুতার ফাকে ভবানী ও রবি চলে গেছেন লাট সাহেবের 
কাছাকাছি, একেবারে রিভলভারের রেঞ্জ-এ। 


এখন প্রাথিত লগ্নের অপেক্ষা ।...ঘোড়দৌড় শেষ হয়ে গেল। 
লাট সাহেব আসন ত্যাগ করে দড়িয়েছেন। ভবানী এগিয়ে 
গেলেন।."- 

সহসা গর্গে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র ।''সভামণ্ডপে কী সে হুলুস্থুল !... 
কে কৌথ দিয়ে পালাবে তার দ্রিশা নেই ! দ্বিতীয় গুলি গর্ভে উঠার 
সাথে সাথেই দর্শকদের আসন থেকে কে যেন ঝাপিয়ে পড়ল ভবানীর 
উপর । ইত্যবসরে গভর্ণরের এডিকং পর-পর চারটি গুলি ভবানীকে 
লক্ষ্য করে ছু'ড়ুলেন। ভবানী গুলিবিদ্ধ। ভবানী বন্দী। 


এদ্রিকে রবি ব্ণানাজি আরে। এগিয়ে গেছেন গভর্ণরের দিকে । 
ভবানীর রিভলভার গর্জে উঠতেই তিনি গুলি ছু'ড়লেন। একটি গুলি 
গভর্ণরের ঠোট ঘেঁষে ছুটে গেল-_-বলসে গেল খানিকটা । লাটবাহাছুর 
সলম্ফে মহিলা 'স্টেনো'র পশ্চাতে সরে গেলেন। তার গৌর অঙে 
লেগেছে মারায্মক শিহরণ। শ্বেত-সাজাজ্যের বনিয়াদ কেঁপে উঠেছে । 
..*রবির দ্বিতীয় গুলি এসে লাগল এ মহিলা-স্টেনো মিস্‌ থ্টনের 
পায়ে |" 


সমগ্র সান্্ীবাহিনী ও রাজপুরুষ বুদ্ধিভ্রান্ত। জনতা৷ বিহ্বল । 
দেহরক্ষী সার্জেন্টের দেহ থেকে রক্ত ঝরে পড়েছে । রবি-ভবানীদের 
বুলেট তাকে রেহাই দেয়নি । .. 

গভর্ণরের সিংহাসনের কিছু দূরে 5. ৬$. 70.র এক সাহেব 
নুপারিন্টেণ্ড্টে-ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন দাড়িয়ে। একলন্ফে তিনি এসে 
পড়লেন রবির উপর। রবির অস্ত্র এখন বুলেট-শৃম্ত। সিপাই-সাস্ত্রীর 
দলও মওকা বুঝে ঝাপিয়ে পড়ল নিরন্তর রবির দেহে । চলল অকথ্য 
মারপিট |... 


সং মং সং 


রক্তক্ষরিত বন্দী ভবানীর মৃত্যু আসন্ন মনে করে পুলিশ অগ্রসর 
হয়ে এল “ডেথ, ডিক্রারেশন্ নেবার জন্যে । ভবানী ভট্টাচার্য অক্ফুট 
কে শুধু প্রশ্ন করলেন 2 45 06 50111 ৭11৬০ ?,**এর পর অমন 
ছেলের কাছে কোন স্বীকারোক্তি আশ! কর! বাতুলতা মাত্র । 

রবি ব্যানাঞ্জির অবস্থা আরো শোচনীয়। তাকে কেউ গুলি 
করেনি। কিন্তু তাজ মানুষটিকে সেদিন পশুর উন্মন্ততায় সেপাই- 
সান্ত্রীর দল এমন মারপিটই করল যে, তার অস্থি-পাঁজর জব যেন 
আলাদা! হয়ে গেল। নাকমুখচোখ ফেটে ফুলে তীর ফুলের মত এ 
স্রন্দর মুখখানা! কদর্য করে দ্িল। রবির ডান-হাত ও ডান-পা 
জীবনের তরে পঙ্গু হল ।*"" 


সং সঃ সঃ 


১৪ই আগস্ট, ১৯২৪ সাল। স্পেশাল ট্রাইবুন্তালের এগ্রলাসে 
“গভর্ণর শুটিং-এর মামলা । ট্রাইবুন্তালের সভাপতি মিঃ ইয়ুনি। 
মামলার আসামী ভবানী ও রবি ব্যতীত মারো চারটি তরুণ এবং 
একটি তরুণী। এদের পুলিশ ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে। ঢাকা ও 
কলকাতার আরো বছ লোককে গ্রেপ্তার করা হলেও মামল। আর 
কারে! বিরুদ্ধে আনা সম্ভব হয়নি । 


৫০২ 


যথারীতি সমারোহ করে বিচার-পর্ব শেষ হয়ে এল। তৎপূর্বে 
ভবানী ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোর্টে যে, তিনি কি 
জানেন ! উত্তরে মহাদপাঁ! বিপ্লবী বলেছিলেন £ 

“1 ০8102 10 255835117206 615৩ (30৬617901, 75 00160 
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[ আমি লাটকে হত্যা করতে এসেছিলাম । আমার উদ্দেশ্য ছিল 
তাকে ধ্বংস করা। এর অধিক বক্তব্য আমীর নেই। এই কাজে 
ব। তার ষড়যন্ত্রে আমি ও রবি ছাড়া আর কারো কোন যোগ নেই। 
আমি জানি, আমি কোন অন্যায় করিনি । আমি খুশি হতাম, যদি 
আমি তাঁকে ( লাটকে ) তনুহূর্ঠে নিঃশেষ করতে পারতাম । ] 


ভবানীর ভয়হীন এই সংক্ষিপ্ত উক্তি বুলেটের চেয়েও ভীষণ 
প্রচগ্ডতায় দীর্ণ করে দিল কোটের ভয়ঙ্কর গান্তীর্য। চোখ তুলে 
তাকিয়ে রঈলেন ক্ষণকাল, বিচারক থেকে শুরু করে আর্দীলি পর্যস্ত 
সবাই এ রুদ্র কিশোরের পানে 1." 


বিচারের রায় বের হল। ভবানী, রবি ও মনোরঞ্জনের ফাসির 
হুকুম হল। উজ্জ্বল! দেবীর ২০ বছর, এবং সুকুমার ঘোষ, মধু 
বানাঞ্ি ও সুশীল চক্রবতির ১৪ বছর থেকে ১২ বছর সাজা 
হয়ে গেল। 

এই বিচারের তারিখ হল ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ সাল। পয়ত্রিশ 
বছর পূর্বের আজকের এই দিনটি। 


ঙঃ ও ফঃ 


৫০৩ 


হাইকোর্টে সবার সাজাই কিছু কিছু কমে গেল। কমল ন! 
ভবানীর। তীর ফাসির দণ্ড বহাল রইল। 


ঙ ঙ ঙ 


১৯৩৫ সাল। রাজসাহী সেপ্টশল জেল। ভবানী ভট্টাচার্যের 
ফাসির রাত্রি। দেশভক্ত শুধু নন, রবীন্দ্র-কাব্যের একান্ত ভক্ত এই 
বীর কিশোর। তীর কারাজীবন কেটেছে রবীন্দ্রনাথের কত গান 
গেয়ে গেয়ে। গাইছেন তিনি £ 


“বজে তোমার বাজে বাশী সে কি সহজ গান। 
সেই স্থুরেতে জাগব আমি দাও মোরে সেই কান |” 


এই সেই তাপস, যিনি ফাসির ছ*দিন পূর্বে পিতামাতার উদ্দেশ্টে 
জ্েলখান! থেকে ছোট্ট পত্রে লিখেছিলেন £ “অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু 
ভয় পায়-_সাধক সিদ্ধিলাভ করে ।৮**" 


সিদ্ধি লাভ করেছিলেন ভবানী । 

বজ্র ধ্বনিতে তিনি বাঁশীর স্থুর সত্যি কান পেতে শুনেছিলেন। 
তাই তীর্থঙ্করের বিভায় “শহিদ'-তীর্থে তার যাত্রা শুরু হতেই কেবল 
বাঙলা নয়__সমগ্র ভারতের স্পর্শকাতর মন বেদনায় বিধুর হয়ে 
উঠল ।..বিদ্রোহী বীর-্ধার তরুণ ধমনীতে ভারতীয় তারুণ্যের 
উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত, ধার নবীন মাধুর্ধে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার 
আলোক-তুলির স্পর্শ, ধার প্রমত্ত পদক্ষেপে কোটি কোটি ভারতীয়ের 
মুক্তিবাণী ধ্বনিত-__তাকে বিদেশী শাসক হত্যা করছে-_-এ যে 
'জাতীয়-বেদনা 1". 


৬ “ভবানীপ্রসাদদের ছোট ভাইটির পত্র” শীর্ষক বিষয়বস্ত গ্রন্থের 'পরিশিষ্টে' 
অ্টব্য। 


কিন্তু দীপ নিভে গেল। নির্মম ফাঁসির রজ্ছু ভবানীর কণ্ঠবাণীকে 
স্তব্ধ করে দিল। মৃত্যুপুরীর অমরলোকে তিনি যাত্রা করলেন। সারা 
ভারতবর্ষের যুব-কণ্ঠে ধ্বনি উঠল- বন্দেমাতরম্‌ ! 


সেই মহামৃত্যুর তারিখ ৩র৷ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫ সাল। 


॥ যেসব ব্যক্তি বা. প্রতিষ্ঠান ভবানীপ্রসাদের আলেখ্যে সেদিন 
মাল্যদান করেছিলেন ॥ 

শিলা-ম্মারক উন্মোচন অন্তে হেমচন্দ্র ঘোষ; সভাপতি নলিনী 
ঘোষ; অশ্বিনী গাঙ্গুলি; পশ্চিমবঙ্গ সরকার ; পশ্চিমবঙ্গ কর্মচারি 
কো-অডিনেশান্‌ কমিটি ; মন্ত্রী আব্দ,র রেজাক খা; সতীর্ঘ সংহতি ; 
বালেশ্বর আত্মোৎসর্গ স্মারক সমিতি ; অন্ুশীলন ভবন; আন্দামান 
প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দী মৈত্রী চক্র; বিপ্লবী পরিষদ; বিপ্লবী 
নিকেতন ; যতীন দাস স্মৃতি সমিতি ; ভবানী স্মৃতি সমিতি ; রবীন্দ্র 
লাইব্রেরী ; পল্লীনিকেতন (বাগ); সপ্তগ্রাম সর্বেশ্বর বিদ্যালয় 
(বাগ); ভবানীর পরিবার ; শহিদ অসিত ভট্রাচাধ স্মৃতি সমিতি ; 
প্রতীচী সঙ্ঞঘ; পূর্তমন্ত্রী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় : আরো অনেকে এবং 
আরো অনেক সংস্থা । 


দ্রষ্টব্য £ “সতীর্থ সংহতি" এবং বিপ্লবী-বন্ধুদের পক্ষ থেকে শ্রীশাস্তিময় 
গাজুলি “শহিদ ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য” এই প্রবন্ধটি উক্ত সভায় পাঠ করেন। 


৫০৫ 


॥ আডাশ ॥ 
এপার ওপার 
এ বলের ছাব্বিশে জানুয়ারি 
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১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে । তবু অনেকে বলেন, ১৯৭০ 
সালের শুরুতে এসেও প্রশ্ন থেকে যায়-ন্বাধীনত। আমাদের কি দিল ? 
তাই ২৬শে জানুয়ারি তাদের নাকি সে আনন্দ ও উৎসাহ দেয় না__ 
যে আনন্দ, উংসাহ ও আবেগ তীর! প্রাক্-ম্বাধীনতা যুগের এই 
তারিখটিতে পেতেন। তারা বলেন-_সেই যুগে এই তারিখে আমরা 
মিলিত হতাম; হাতে-নাতে পেতাম না কিছুই ; তবু এক পরম 
প্রাপ্তির সাধনায় সর্বন্ধ ত্যাগ করে ধারা এগিয়ে চলেছিলেন, তাদের 
পশ্চাংযাত্রী হবার কী না ছিল আমাদের আকর্ষণ! সে-যাত্রায় ছিল 
শিহরণ, ছিল্‌ গৌরব, ছিল দিব্য এক প্রশান্তি । শ্রাধারণ মান্ুষ-_ 
পুলিশের লাঠি মাথায় এসে পড়লেও তার! পিছিয়ে যেত না। কিন্তু 
এ-যুগের এসব অনুষ্ঠানে কোথায় সে নিষ্ঠা বা ইমোশান 7". 

বহুজ্জনের কণ্ঠে উচ্চারিত উল্লিখিত অন্নুশোচনা কেবলই মিথো 
হা-ভুতাশ নয়। সত্যি বলতে কি_ আমরা সবাই য| চেয়েছিলাম, 
তা পাইনি। যা পেয়েছি তাতে প্রতিদিনকার জীবনে খুশি হতে 
পারছি না ।*". 


দেশ স্বাধীন হয়েছে নিশ্চয়ই । রাগ্টিক-ম্বাধীনতা আমাদের 
করায়ত্তে। দেশ ও সমাজকে ঢেলে সাজাবার ক্ষমতা আমাদের 
অধিগত। পৃথিবীর বৃহত্বম গণতান্ত্রিক-রাষ্ট্র এই ভারতবর্ষের নান! 


৫০৬ 


বিষয়ে প্রচুর উন্নতি হয়েছে। মাণ্টি-স্টোরিড, প্রাসাদে-প্রাসাদে, 
ব্যাক্টপ, সড়কে-রান্তায়, কংক্রিট ত্রীজ ও ভায়াডান্টে এবং সর্বোপরি 
নানাবিধ উন্নয়ন-প্রজেক্টে এই দেশের বনু জনপদ এখর্ব-ঝলোমলে ৷ 
নিয়ন্-লাইটের বহর উল্লেখযোগ্য । জল্সা বা প্রমোদ-রজনী 
বিরামহীন। ধনিকের বিত্ত হয়েছে বহুগুণ। জনসাধারণের আয়ও 
বেড়েছে--যদিও অন্থুপাতে নগণ্য । বাকৃ-ম্বাধীনতা সীমাহীন । 
জনসংখ্য। উধ্বগামী। আচারে-বিচারে ম্বেচ্ছাঁচারী হলেও কেউ বাধ 
দিচ্ছে না। আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে__কারণ, আধুনিক চিকিংসা-ব্যবস্থায় 
মৃত্যুর হার নিয়মুখী। বিশ্বজগতে ব্বাধীনদেশের মর্যাদা আমর! 
পেয়েছি ও পাচ্ছি । 

এত সত্বেও ম্বাধীনতা”র গুণগানে বিহ্বল আমরা হতে পারি ন। 
কেন? ্াধীনতা'র ধারাস্নানে দেহমন আমাদের সুখে অবশ হয়ে 
আসে না কেন? পরাধীন-ভারতের ২৬শে জানুয়ারির উচ্ছল আবেগ 
কি স্বাধীন-ভারতের ২৬শে জানুয়ারির মরূুপথে হারিয়ে গেল ? বিমর্ষ 
চিন্তে মানুষের! ভাঁবে_ কোথায় গেল সে গ্রত্যাশ।,? 

আমাদের প্রশ্র-_কেন এই ক্ষোভ? আজকের দিনে সকল 
মান্থৃুষ কি ফ্রাস্টরেটেড 2... 

উত্তর খু'জতে গিয়ে সর্বপ্রথম মনে হয়, মামরা যা পেয়েছি তার 
জলুস আছে__কিন্ত প্রাণ নেই। ইট-পাথরের প্রাসাদের চতুষ্পাঙ্থে 
বস্তিগুলোর কান্না আরো বেড়েছে । প্রজেক্টের পর প্রজেকট দেখছি, 
কিন্তু কোথাও "মানুষ গড়ার স্বপ্ন দেখছি না। মানবিক-মূল্য 
স্তিমিতপ্রায়। ধনিকের আয়ের স্তুপ কালো-পথে পিরামিডের 
উচ্চতা পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দরিদ্রের আয় সামান্য বাড়লেও 
্রব্যমূল্যের হার আকাশ-ছোয়া হতে-হতে তাদের ঠেলে দিচ্ছে 
দারিদ্র্যের নিয়তম গহ্বরে । বাকোোর স্বাধীনতা মাহিকে বাচাল করে 
দিচ্ছে। ন্বেচ্ছাচারী আচার-বিচারে যারা উন্মত্ত, তাদের সংখ্যা 
ক্রমবর্ধমান দেখে বহুজন শঙ্কিত। বাইরের চাকচিক্য বা আলো- 
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উৎসব অন্তরের রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারছে না। নিঃশ্বাস সেখানে 
পরিমলহীন, জ্যোতি ও আনন্দ অপগত। মোটের উপর যথার্থ 
ডিমক্রেসি চালু করার কোন গুণই আমরা আহরণ করতে চাইনি 
বলেই আয়ত্ত করতে পারিনি। আমাদের দেশ-নেতৃত্ব বরঞ্চ 
আমাদের “মবক্রেসি'র দিকেই টেনে নিচ্ছে। তাই আজ নিরানন্দ 
মানুষ প্রশ্ন করে_ এ এশ্বর্ধ কি আমার আভরণ? এ 'ম্বাধীনতা, 
কি আমার স্বপ্রের স্বাধীনতা ? এই কি অগণিত শহিদ ও সংগ্রামীর 
মৃত্যু-মূল্য ? তাদের আত্মবিলয়ন-দণ্ড দিয়ে সাগর মন্থন করে পেলাম 
কি এমন অমৃত 1... 


আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, দেশের রা্্িক-স্বাধীনতা 
আমাদের হাতে এসেছে আমাদের গুণে নয়। আমাদের ত্রুটি ও 
গ্রানির রন্্রপথে ব্রিটিশ দান করে গেছে যে-বস্ত, তা তাদের পক্ষে 
বিষবৎ হয়ে উঠেছিল বলেই তাদের নিদিষ্ট ছকে হাটু গেড়ে বসে 
আমরা হিন্দু-মুসলমান তা উপঢৌকনের মত নিতে পেরেছি। 

দেশটা তখনো৷ ছিল ব্রিটিশের বুটের তলায়। দেশের যৌবন 
বিদ্রোহী । দেশের সৈম্যবাহিনীর আনুগত্য সংশয়াকুল। সাম্রাজ্য 
শতধাদীর্ণ। আন্তর্জীতিক চাপে তার মেরুদণ্ড বিচুর্ণ। ব্রিটিশকে 
তাই সরে যেতে হবে। বিপুল ভারতবর্ষ শাসন করার ক্ষমতা তার 
লুপ্ত। সুতরাং ব্রিটিশ-ডিপ্রমেসি দাবার সুদক্ষ চাল দিতে লাগল 
রাজনীতির ক্ষেত্রে। বিবদমান “কংগ্রেস এবং “মুসলিম্‌ লীগের হাতে 
তুলে দিতে চাইল কুটবুদ্ধি ইংরেজ ভারতবর্ষের রাষ্ত্রিক-ক্ষমতা । 
ইংরেজের তাব্দোর মুসলিম্‌ লীগ এবং সংগ্রাম-কাতর তৎকালীন 
কংগ্রেস-নেতৃত্ব এ-স্যোগকে বিধাতার আশীবাদ মনে করে লোলুপ- 
চিত্তে এগিয়ে এলেন। দাবার চালে তাদের হার হল। ভারতকে 
দ্বিখণ্ডিত করে ছুই খণ্ডের যে-স্বাধীনত। তারা৷ পেলেন তার হাল 
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আমরা উভয় দেশে গত তেইশ বছর ধরে দেখে আসছি । যেমন 
বাজ, তার তেমন ফসল। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যে-পথে 
স্বাধীনতা এসেছে তার অবদানও সেই গ্লানিকর পথ দিয়েই প্রসারিত 
হচ্ছে। স্বাধীনতা হাত পেতে উপচঢৌকন নিতে গিয়ে আমাদের 
উভয় খণ্ডের লোভাতুর-নেতৃত্ব বুঝলেন না! যে, ক্ষমতা+ অক্ষমতার 
পথে আসে না। তারা বোঝেননি তখন যে, মুক্তির দেবতা বাঁক। 
পথে, অসত্যের পথে পা! বাড়ান না। না৷ বুঝে যে-হঠকারিতা৷ করা! 
হল, তার ফলশ্রুতি প্দানবের আবির্ভাব-__অমঙ্গলের জ্রকুটি। 
আত্মকলহ থামাতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান সেদিন আলাদ হল, 
গুধুমাত্র বিদেশী-রাষ্ট্রকরীদের কারসাজি মেনে মেনে ভারত- 
পাকিস্তানের লড়াইকে দীর্ঘজীবী করার ফীদে পা দিয়ে। সংগ্রামী- 
ভারতকে ৭বিট্রে' করে আপোষলোভী নেতৃত্ব ভাগ করে নিলেন 
রাষ্ত্িক-ক্ষমতা, শুধুমাত্র মানসিক ও আঘিক মুক্তিকে শুঙ্খলাবদ্ধ 
করার যড়যন্ত্রের অজ্ঞান শরিক হয়ে। ছুঃখের বিষয়, দেশকে 
বিভক্তিকরণের অপকর্মে সমর্থন জানিয়েছিলেন আরো একটি দল-_ 
নাম তার 'কম্যুনিস্ট, পার্টি অব্‌ ইত্তিয়াঃ । 

এ-গ্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্যিক মনোজ বস্থুর লেখা থেকে কিছুটা 
উদ্ধৃত করব £ 

“সমুদ্রের ওপারে বনু দূর থেকে সুভাষচন্দ্র সাবধানবাণী পাঠাচ্ছেন 
ব্যাকুল কণ্ে £ ণু 109০ 10 40006 086 $£ [049 15 ৫709৫ 
511০ 711] 0০ 10011820. ] ড21)0102181]5 0100052 002 1৬০- 
92০6101 06 001 17061)6118170, 001 01%11)2 100000611210 
91)9]] 1806 06 ০100 00. 
[ আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ভারভকে বিভক্ত করলে তার 
ধ্বংস অনিবার্য । মাতৃভূমির বিভক্তিকরণের তীব্র বিরোধিতা আমি 
করি। আমাদের দিব্য জন্মভূমি যেন দ্বিখগ্ডিত না হয়। ] 

"সমুদ্রের এপারে অমনি পাল্টা বাণী রাজগোপালাচারির কণে 
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শোনা গেল £ 93218521 20 002 71019 ৪16 61১০ €০ 500100- 
011175 01090050006 [00190 ]1)021901)021)00., 

[ বাঙলা এবং পাঞ্জাব ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। লাভের পথে ছুটি বাধা 
স্বরূপ। ] 

“তার সঙ্গে স্বর মিলে গেল কমুনিস্টদের। জেনারেল 
সেক্রেটারি যোশি গাইলেন রাজাজির দোহার £ 'স্যা হ্যা, স্বদেশ-খগ্ডন 
অবশ্যই !, 

“জিন্না বোম্বাই শহরে বসে সাংবাদিকের কাছে দেমাক করলেন £ 
“অন্তত ছুইজন হিন্নু উপলদ্ধি করেছেন আমার মতবাদ। আমার 
দলে তারা" ।” (পথ কে রুখবে ?--পৃঃ ৩৫৬ ) 

ংকাঁলীন “কমুনিস্ট, পার্টির কাছে অবশ্য সংগ্রামী-ভারত অন্য 
কিছু আশ! করেননি । কারণ, 'কুইট ইত্ডিয়া" আন্দোলনের প্রতি 
তাদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং “নেতাঞ্রিকে রুখবার আনন্দে ব্রিটিশ- 
পুলিশের সঙ্গে তাদের কদর্ধ সহযোগিতা ভারতবধের মানুষ ছুঃখে ও 
ঘৃণায় সেদিন মনে রেখেছিল । কিন্তু হাজার সংগ্রামের যোদ্ধা 
ভারতীয়-কংগ্রেস-নেতৃত্বের অধঃপতন জাতিকে বিশ্মিত করল শুধু 
নয়, মৃত্রার মুখেও ঠেলে দিল । ভারতবধের স্বাধীনতা -যুদ্ধের ইতিহাসে 
উল্লিখিত তথ্যাবলী অনন্বীকার্য । 


আত্মগ্রীনি আমাদের গ্রডুর। এ-যুগের ২১শে জানুয়ারি তাই 
আমাদের পক্ষে হওয়া উচিত আত্-বিচারের দিন, আগ্গুদ্ধ হয়ে 
নুতনতর প্রতিজ্ঞ! গ্রহণের দিন । 

এ দিনে আমরা উংসব করব না। দিল্লির রাজকীয়-উৎসব 
এবং উপাঁধি-বিতরণের আনন্দ ছুঃগা-ভাঁরতবাসীর উৎসব বা আনন্দ 
নয়। এই দ্রিনে কঠিন সত্যকে আশ্রয় করে ফিরে তাকাব প্রাক্‌- 
স্বাধীনত! যুগের পানে । মনে মনে ম্মরণ করব সেই যুগের স্বাধীনতা - 
দিবসের প্রতিজ্ঞ। । যা পাইনি, তা পাবার জন্যে গ্রতিজ্ঞ | 
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আমরা 'চেয়েছিলাম ভারতবর্ষের__গরীব ভারতবর্ষের স্বাধীনতা । 
মানুষকে সে-স্বাধীনতা মুক্ত করবে মন-প্রাণ-অর্থ ও মর্যাদার দিক 
থেকে । আপন এঁতিহো, সামর্থ্যে ও মানবিকতায় উন্নত সেই মানুষের 
দল তাদের মহান দেশকে পৃথিবীর দরবারে প্রতিষ্ঠিত করবে। 
ভারতবর্ষ হিমাদ্রিশিখরেরই মত গৌরবে তখন অভ্রংলিহ হয়ে থাকবে । 
এই যে চাওয়া--এর পশ্চাতে ছিল রক্তক্ষরা--সংগ্রাম। আত্মত্যাগ ও 
নিয়মান্থুবতিতায় অপূর্ব সে-সংগ্রাম শুরু হয় স্বাধীনতা -প্রাপ্তির পঞ্চাশ 
বছর পূর্বে । 

স্বাধীনতার সে-সংগ্রামের ছিল ছুইটি ধারা ।-..এখানে মহাত্ব। 
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[ ভারতবর্ষে অহিংসার যথোপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কখনো৷ করা 
হয়নি। তবে আশ্র এই যে, আমরা এতাবৎ হিংসা-অহিংসার 
মিশ্রণেই অত কিছু লাভ করেছি । ] 

সশন্ত্র ও নিরন্ত্র বিপ্লবের ছুইটি ধারা পাশাপাশি চলে এসেছিল । 
তারা চলে এসেছিল অন্রাস্ত গতিতে, কখনে। পরস্পরের পরিপুরক 
হয়ে। “কংগ্রেস আবেদন-নিবেদনের বিতণ্ডা থেকে নিরস্ত্র 'আইন- 
অমান্-আন্দৌোলন পেরিয়ে, 'কুইটু ইত্ডিয়া” সংগ্রামে ঝাপিয়ে 
পড়ল। আর বিপ্রবী-সংস্থা” দামোদর চাপেকারদের যে-বহজালায় 
ক্ষুদিরাম থেকে উধম সিং পর্যন্ত শহিদকুলকে এক-একটি অগ্রিশিখায় 
রূপান্তরিত করেছিল, তারই স্পর্শে আগুন-রঙে রঙিন করে দিল বর্মার 
তট, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূমিপবত | যতীন্দ্রনাথ-ব'সবিহারী-স্র্যসেনের 
সশস্ত্র-রাইজিং-এর ছূর্জয় চেষ্টা থেকে রাইটার্স প্রাসাদ-অলিন্দ-যুদ্ধ ও 
যাক এণ্ড ট্যান্' নীতির জনক, বাঙলার লাট এগ্ডারসন্কে আক্রমণের 
পটভূমে যে ছূর্জয় বিপ্লব-জিজ্ঞাসা বর্তমান ছিল, তারই সম্পূর্ণ রূপায়ণ 


৫১১ 


ঘটেছিল বিপ্লবীর রাজা নেতাজির নেতৃত্বে 'আজাদ্‌ হিন্দ ফৌজে'র 
সশস্ত্র অভিযানে এবং “আজাদ হিন্দ হুকমৎ-এর বৈপ্লবিক সংগঠনে । 
দুঃখের বিষয় ভারতের 'আগস্ট-বিদ্রোহ' আর আজাদ্‌ হিন্দ. বাহিনীর 
“ইন্ফল-যুদ্ধ' 951501)101515 করল না! 55011090152 করলে 
ভারতবর্ষের ন্বাধীনতা” আসত বিপ্লবের পথে, রক্ত-ক্গরিত সংগ্রামে 
গুচিশুদ্ধ হয়ে। ব্রিটিশের দীন হয়ে সে আসত না৷ বলেই তার ধার, 
তার রূপ, তার স্বাদ ও চরিত্র হত স্বতন্ত্র। সে-ম্বাধীনতাই ১৮৯৭ 
সাল থেকে প্রাকৃ-স্বাধীনতা৷ যুগ ব্যেপে সংগ্রামী-ভারত কামন। করে 
এসেছিল। সে-ম্বাধীনতা। এলে নেতাজির ভাষায় শতকরা ৯৯ জনের 
সবাত্মক স্বাধীনতা অখণ্ঁ-ভারতে এসে যেত। বিভক্ত-ভারতের 
ছুইখণ্ডে সে আমরা আজ্রকের 'ক্রাস্টেশানে'র মার খেতাম না ।*"" 


রঃ ্ ঞ 


তবু ২৬শে জানুয়ারি আমাদের কাছে পুণ্য-দিবস। এই দ্রিনটিকে 
মেকানিকেল্উৎসব ও অর্থহীন হল্লার দিন না করে আমাদের আত্ম- 
বিশ্লেষণের ৪ নবতর প্রতিজ্ঞা-গ্রহণের দিন করার প্রয়োজন হয়েছে। 
এ-দিনে যেন আমর! বলতে পারি যে--যা আমরা পেয়েছি তাকে 
বরণ করে নিয়েই যা আমর! পাইনি, পঞ্চাশ কোটি নর-নারীর 
যে-মুক্তি আজে! আসেনি-_তার জন্যে আমর! তৈয়ের হব সাধকের 
মত প্রতি মুহুর্তে। প্রীণশক্তির অভাব আমাদের তরুণ-তরুণীদের 
মধ্যে নেই, ছাত্র-ছাত্রীদের “মেটেল্ 185108119 নিয়মানের মোটেই 
নয়। সুতরাং তাঁদের গ্রহণ করতে হবে প্রাক্-স্বাধীনতা। যুগের শহিদ 
ও আত্মবিলয়নে-বীর্যবানদের কাছ থেকে দেশপ্রেমের ও “মানুষ হবার 
পাঠ। সেই পাঠ গ্রহণ করার সংকল্প নিয়ে তার! যথাপ্রয়োজন পথ 
গ্রহণ করলে দেশের ছুর্দেব একদিন কেটে যাবে । এবং ছুর্দেব-অপগত 
সেই দিনের “ছাবিবশে জানুয়ারি সগৌরবে পালন কালে সকল 
ভারতবাসী বলতে পারবে £ যা চেয়েছিলাম, তা পেয়েছি |". 


৫১২ 


ও বঙ্গের একুশে ফেব্রুয়ারি 


“ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক | 
একটি মিনার গড়েছি আমর! চারকোটি কারিগর-_ 
বেহালার সুরে, রাঙা হৃধয়ের বর্ণলেখায় 1৮: 

( আলাউদ্দিন আল্‌্আজাদ--পৃব-বাওল। ) 


সাহিত্য ব্যতীত বিপ্লবের স্থ্টি হয় না। বিপ্লব মুখরিত হয়ে 
ওঠে খাঁটি সাহিত্যের পটলিখায়। তার প্রমাণ দিয়ে গেছে পৃথিবীর 
ছোট-বড় সকল বিপ্লব। ধর্ম, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতিগত সকল বিপ্লব । 
বাঙলার বিপ্রবমুগ্ধ দিনগুলোর ব্যপ্তনাও অপূর্ব সাহিত্য-সিঞ্চনে । 
বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব যুগ থেকে শুরু করে, স্বাদেশীযুগ থেকে “আজাদ হিন্দ- 
পর তথা রাষ্ট্রবিপ্রবের অর্ধশতাব্দীবাগী যুগ অবধি বাঙলার বিপুল 
সাহিত্যে এসতাই প্রকাশিত । 


পৃব-বাঙলা আজ বিপ্লবের অনুধানে অগ্নিগঞ্ভ। তার প্রথম 
স্কুরণ ঘটে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি । পৃব-বাঙলাকে পশ্চিম- 
পাকিস্তানের “কলোনি” করে রাখতে নারাজ সে-বঙ্গের তরুণদল। 
তাদের মাতৃভাষা! নিলি করে দেবার বড়যন্ত্র তারা প্রতিহত করতে 
উদ্ভত। ঠারা তন্ুমনের সাধনায় একটি সতাকে উদ্ঘাঁটিত করেছেন 
যে, তারা বাঙীলী। ধনে তারা মুসলমান, কিন্তু জাতি হিসেবে তার! 
নির্ভেজাল বাঙালী । বাঙালিত্ব হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, শ্রষ্টান 
বা বৌদ্ধেও নয়। বাঙালিত্ব প্রত্যেকটি বাঁঙালির। তা থাকুক 
সে পাহাড়ে-জঙ্গলে-গ্রামে বা শহরে। হোক সে দাদিবাসী বা 
অধুনাতনবাসী। বঙ্গভূমি যার বাসভূমি, বঙ্গভাষা যার মায়ের ভাষা 
_-সে-ই বাঙালী ।:*. 


৫১৩ 
সশস্ত-বিপ্লব--৩৩ 


একুশে ফেব্রুয়ারি যে-বিপ্লরবের আবাহন, সে-বিপ্রব ক্রমে ব্যর্থ 
করে দিল লীগ-সরকারকে । এ সেই লীগ সরকার, যার নেতৃবৃন্দ 
দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন বাঙলাকে, হিন্দু-মুসলমান-বঙ্গবাসীর মধ্যে ধর্মের 
জিগির তুলে ভ্রাতৃবিরোধ এনে বইয়ে দিয়েছিলেন রক্তগ্গ ।*..আর 
নয়। এবার জেগেছে পুব-বাঙলার বাঙালী। তার! ছিনিয়ে আনবে 
স্বায়শশাসন। মাতৃভাষা ও বঙ্গ-সংস্কতি লালন করে তারা লাভ 
করবে পুনর্জীবন ।-*- 

হাজারহাজাঁর, লক্ষলক্ষ ছাত্র-তরুণ-চা বী-মজছুর ভাষা-সংরক্ষণের 
দাবিতে ১৪৪ ধারার শাসন ভেঙে সেদিন (২১শে ফেব্রুয়ারি ) 
যে-শোভাযাত্রা পরিচালনা করেছিলেন--তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল 
জালিম সরকার । বেয়নেটের খোৌঁচায়, রাইফেলের গুলিতে, লাঠির 
তাণ্ডবে শ্মশানের শান্তি ফিরিয়ে আনলেন লীগ-কর্তূপক্ষ। কিন্তু 
শহিদের তরুণ-রক্তধারা রঙিন করে দিল শহর ঢাকা । সেই রক্তক্ষরণ 
থেকে, যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের চিতাবহ্তি থেকে যে-বিপ্রবশিখা 
অভ্রংলিহ হয়ে উঠল-তা ছড়িয়ে গেল সার! বাঙলার শহরে-বন্দরে, 
গ্রামে-গ্রামান্তরে, অরণ্যে-পবতে, যত্রতত্র | 

সূর্যসেন-গ্রীতিলতা-নিষ্লসেনের  পুব-বাউলা, নলিনীবাগ চি- 
তারিণীমজুমদারের সোনার বাঙল।' বিনয়-বাদল-দীনেশের মধুময় 
বাঙল] দন্ুযুর পদভারে বৃঝি হারিয়ে গিয়েছিল ! কিন্তু শহিদের রক্ত 
যে ভূমিকে বড়ই উর্বর করে! অলক্ষ্যে হাসিল হতে থাকে তার 
কাজ। তাই আজ বাইশ বংসর অন্তে, ১৯৫২ সালের একুশে 
ফেব্রুয়ারির শুক্রবার, পুব-বাউলার উর্বর ভূমিতে, শহর ঢাকায় জন্ম 
নিলেন বরকত, রফিক, জাববার ! তিনটি শহিদ-_মহামুক্তির ত্রধারা । 


সূর্য অস্ত গেল। ঢাকার প্রত্যেকটি ধূলিকণা সে-অস্তরবির 
সবটুকু রঙ. সেদিন পরম বেদনায় ধারণ করেছিল। কারণ, শহিদদের 
রক্তধারায় লেগেছিল এ রডের পরশ ! 


৫১৪ 


যুদ্ধ থামল না। পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি। শহরময় বেয়নেটের 
নিষেধ ১৪৪ ধারার প্রসাদে। জক্ষেপ নেই তাতে কারো । নারী- 
পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ-তরুণ-তরুণীর আবার মিছিল। এ-মিছিল মৌন। 
এ-মিছিল শহিদদের শেষকৃত্য সমাপিত করার আবেগে । সরকার 
লুকিয়ে ফেলেছে বীরত্রয়ীর মৃতদেহ । তাঁতে দমল ন। কেউ। কারণ, 
প্রত্যেক হুদয়ে মূর্ত হয়ে আছেন ঘে এ মৃত্যুবিভ্য়ী তিনটি পুরুষ ! 

শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে বন্টার বেগে জনতা এসে জম হচ্ছে । 
মিছিলের আয়তন বিপুল থেকে বিপুলতর হয়ে উঠছে। লক্ষলক্ষ 
নর-নারীর এই গাঁয়বী জনাজা”__অর্থাং মৃতের শেষকৃত্যের জন্যে 
শৌকযাত্র।। পুলিশ ছাড়বে কেন? উন্নত নেকড়ের জিঘাংসায় 
তারা ঝাপিয়ে পড়ল জনতার উপর। টিয়ারগ্যাস্‌ রাঈফেল্‌, লাঠি। 
মহা বিক্রমে চলল নাজজিম্-সব্যসাচী'র আয়ুধপ্রয়োগ- নিরস্ত্র 
শোকার্ত, শিশু-মহিলা-পরিবৃত মৌন মিছিলের উপর। গগন দীর্ণ 
করে সহসা একটি বুলেট এসে ধরাশায়ী করল ল'ক্লাসের ছাত্র 
শফিকুর রহমান্কে। তরুণ-রক্তে ভাষা-দেবীর বেদিমূল ধৌত 
হল।.""জনতা স্তশ্তিত। ছাত্রদল ক্ষিপ্ত । মত্ত আক্রোশে তার! 
ইট-পাটকেল-পাথর ছু'ড়তে থাকলেন পুলিশের দিকে । ফলে, সুযোগ 
পেয়ে উন্মাদ পুলিশবাহিনী বর্রতর হয়ে উঠল। তাঁদের প্রচণ্ততর 
আক্রমণে জনত। ছত্রভঙ্গ হলেও তার বিরাট এক অংশ শহর 
পরিক্রমণ করে চলে এল, পূর্বদিনের যুদ্ধে ধারা শহিদ হয়েছিলেন 
তাঁদের বেদি-প্রান্তে । ছাত্ররা রাতারাতি বিদেহী-সতীথম্মরণে মিনার 
তুলে গেছেন এখানে, পথের বুকে_শহিদশৌণিতমাঁথা এই 
ভূমিতে । - কিন্তু মূর্খ লীগ-শামকদল লাথি মেসে ধুলিসাং করে 
দিয়েছে সেই মিনার। কবির কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হলঃ “ইটের 
মিনার ভেঙেছে ভাঙক।”.*কবি-কঠেরই প্রতিধ্বনি কোটি কোটি 
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ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, প্রতায়নুন্বর মানুষের কণ্ঠেও বেজে ওঠে ঃ “একটি 
মিনার গড়েছি আমরা চারকোটি কারিগ্নর !,...পুব-বাঙলার চার 
কোটি মানুষ এই যুদ্ধের সামিল। তাই তাঁদের “রাঙা-হৃদয়ের 
বর্ণলেখায়” যে-মিনার বিরচিত, তাকে বিনষ্ট করবার শক্তি কোন 
সরকারেরই থাকল না।:.' 

ছ'তিনদিনের এই সংগ্রামে পুলিশের গুলিতে কত লোক 
মরেছিলেন, কত আহত হয়েছিলেন তার হিসেব আজও হয়নি । 
তবে মোটামুটি রিপোর্ট এই যে, হাজারের উপর ব্যক্তি কমবেশি যখম 
হয়েছিলেন। এবং পুব-বাঁউল! সংগ্রাম-পরিষদের খতেন মত “শহিদের- 
মৃত্যু বরণ করেছিলেন অন্তত ৩৯ জন মানুষ । 


সারা পুব-বাঙল| বিগ্রব-মন্ত্রে উদ্বদ্ধ। ভাষা-জননীর সন্তান 
কোটি কোটি বাঙালী গেয়ে ওঠে £ “ও আমার সোনার বাঙলা, আমি 
তোমায় ভালবাসি ।” 

পূর্বেই বলা হয়েছে, বিপ্লব যথার্থ ই জাতির হৃদয়ের বস্ত কিন! তার 
পরিচয় লেখা থাকে জাতির সাহিত্যে । বিপ্লবের উদ্দগাতা। চারণ- 
কবিদের আবির্ভাব না৷ ঘটলে বিপ্লব সার্থক হয় না। পুব-বাঙলায়ও 
তাই দেখি, কবি ও সাহিত্যিকরা এগিয়ে এলেন "ঘুম-ভাঙানিয়া'র 
গান কণ্ঠে নিয়ে। 


কবি বলেছেন £ 


“পলাশের আর 
রামধচুকের গভীর চোখের তারায় তারায় 
দ্বীপ হয়ে ভাসে ধার্দের জীবন, যুগে যুগে সেই 
শহিদের নাম 
এ'কেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে ।” 
( আলাউদ্দিন আল্‌্আজাদ ) 
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চারণ-কবির এই বাণী সারা পুব-বাঙলা কান পেতে শুনল, রক্ত- 
কণিকায় গ্রহণ করল। সকল মানুষ পৃথিবীর স্তব্ধতা বিচুর্ণ করে 
কবির সঙ্গে বলে উঠল £ 


“তাই আমাদের 
হাজার মুঠির বজ্রশিখরে সুর্যের মত জলে এক 
শপথের ভাম্কর ॥? 
(আলাউদ্দিন আল্আজাদ ) 


সত্যি প্রত্যেক বাঙীলীর বুকে জ্বলতে থাকল এক ভয়ঙ্কর শপথ। 
মে শপথ হল £ পুব-বাঙল। তার মায়ের ভাষায় কথা৷ বলবে। রাষ্ট্রভাষ 
হতে হবে “বাউলা? । উদর সঙ্গে বাঙলা । তংসঙ্গে পশ.তু-সিন্ি- 
পাঞ্জাবীও রাষ্ট্রভাষা! হলে বাঙালী খুশি হবে। কিন্তু পৃব-বাঙল। ভাষ! 
বা সংস্কৃতির জগতে কারো তাবে থাকবে না । রাষ্ট্রজীবনেও তার 
স্বায়ত্তশীসন চাই। এখুনি চাই। 

'শপথ-ভাক্কর অপূর্ব প্রত্যয় এবং অবিচল শক্তির জ্যোতি ছড়িয়ে 
দিল। জনতার আন্দোলন রুখবে কে ?...“সাড়ে চার কোটি জনতার 
মহা৷ গজনে ধসে গেল মুসলিম্‌ লীগ-সরকারের সাধের প্রাসাদের ভিং। 
১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তাদের চিন্নটুকু পর্যন্ত রইল না । ৩০৯টি 
আসনের মধ্যে মুসলিম্‌ লীগ পেল মাত্র ৯টি আসন। নুরুল আমিন 
(লীগপন্থী প্রবল প্রতাপান্বিত প্রধানমন্ত্রী) নিজের জিলায় নি্রের 
এলাকায় একজন সাধারণ ছাত্রনেতার (খালেক নওয়াজ ) কাছে 
শোচনীয়ভাবে হেরে যান।” ( “বিক্ষুন্ পাকিস্তান,__পৃঃ ৯৯ ) 

সংগ্রামে পুব-বাঙলার বাঙালীর জয় হল। কিন্ত জয় হল 
আংশিক । বাঙলাভাষা রাষ্ট্রভাষারপে স্বীকৃত হল উদর পাশে। 
সরকারী দপ্তরে, স্কুল-কলেজে বা বেসরকারী আপিসে বাঙলাভাষা 
চালু হল। বাসে-ট্রেনে-ট্যাক্সিতে-মোটরে বা রান্তীঘাটে বাঙল। 
হরফে নম্বর এবং দৌকানপসারে ও গৃহে গৃহে বাঙলাভাষায় সাইন্‌- 
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বোর্ড ও নেম্প্লেট লাগান হল। তবু স্বায়ত্তশাসনের দাবি থাকল, 
উপেক্ষিত। 


এর পর এল আয়ুবশীহী। কঠিন হস্তে প্রসারিত হল পুব- 
বাঙলার বুকে নিপীড়ন । কিন্ত তাতে দমেননি ছাত্রদল, ভয় পাননি 
পুব-বাঙলার বাডালী। নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ। রাজনীতিক দলগুলোকে 
বে-আইনী বলে জারি কর! হয়েছে । অসংখ্য ছাত্র বন্দী। অমানুষিক 
জুলুম পথে-ঘাটে। সামরিক-শীসন অনঃচারের জয়ধবজা তুলে 
ধরেছে। কিন্তু “হাজার মুঠির বজ্রশিখরে সূর্যের মত জলে শুধু এক 
শপথ ভাস্কর” পুব-পাকিস্তান জুড়ে তরুণ-রক্তে “লেগেছে আজ 
সর্বনাশের নেশা” 1... 


আন্দোলন থামে না। বিক্ষোভ মেটে না। পথে-ঘাটে-মাঠে 
একটি মাত্র কথা-_বাঙালী জেগেছে । ও-বঙ্গের চারণ-কবির কণ্ঠে 
ধ্বনিত হল £ 
“বাঙালী, বাঙালী ! 
রক্ত দিয়ে রাজপথ তুই রাঙালি 1”... 


রক্তের বিনিময়ে বাঙালী সত্যি জেগেছে । “পুব-বাঙলী নাম 
নিয়ে বাঙালী ছ্রেগেছে। এ-ভুমিকে কোন বাঙালী “পুব-পাঁকিস্তান” 
বলে বঙ্গননীর অপমান করবে না। 

বাঙালী শপথ নিল: আমাদের অঙ্গীকার-. আরো রক্ত ঢেলে 
মায়ের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করব। 


আয়ুব জবরদস্ত, চেঙ্গিস খা । চেঙ্জিজও জার্‌ বা হিট্লারকেও 
টপকে তার নিষ্ঠুর শাসন-মিনারের চূড়া। মাথা। তুলে দীড়াবে। নইলে 
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দৈত্যরাজের তৃপ্তি কই ? অনেক মগজ খরচ করে একটি যড়যন্ত্রমামল! 
রুজু করলেন আয়ুব-সরকার । তার নাম-__-আগরতল। ষড়যন্ত্র মামলা” । 
মামল। শুরু হল ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন। মুন্দিবর রহমন্কে 
প্রধান আসামী করে আওয়ামী লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলোর 
নেতৃবৃন্দ এবং সমর-বিভাগীয় বহু অফিসারদের বিরুদ্ধে আনীতএই 
মামলা । এরা নাকি ভারতের সঙ্গে যোগসাজরসে বহিরাগত অস্ত্রশস্ত্র 
আমদানি করে পশ্চিম-পাকিস্তানের শাসন বিনষ্ট করার যড়যন্ত্ 
করছেন ! উদ্দেশ্য হল, পৃব-বাঙলাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন কর! । 

বিচার হবে। ও তো! লোক-দেখানে। একটি প্রহসন মাত্র! তার 
কলশ্রতি__মুজিবর থেকে ছোটবড় সকল আসামীরই ঘটবে মৃত্যলাভ, 
মিলিটারি কায়দায় ।--. 

পুব-বাঙলার তরুণগোষ্ঠী তা হতে দেবেন কেন? জেগেছে তো 
সবাই ! ছাত্রদলের ডাকে বেরিয়ে পড়েছে তরুণ-কিশোর-বালক, 
বেরিয়ে পড়েছে মজছুর-কৃষাণ-মধ্যবিভ্ত-নিম্নবিব্ৎ বেরিয়ে পড়েছে 
শহর ও গ্রামের নর-নারী। ১৪3 ধার! জারী হয়ে আছে পূর্ববঙ্গের 
প্রায় সর্বত্র। তাতে ভ্রক্ষেপ কার ? দেশ জুড়ে বিক্ষোভ, মিছিল, 
পুলিশের নির্মম তাণ্ডব, রক্ত-ঝরানো ইতিহাস । 


১৯৬৮ সানের ২শে নভেম্বর । ঢাক। শহরের রাস্তাঘাট কাপিযে 
চলেছে বিপুল ছাত্র-মিছিল। জনতার একটি দাবী ঃ “বাউলা হবে 
বাঙালীর" ।...রক্ত-বন্ায় সে-মিছিল ভেসে গেল। চতুর্দিকে শুধু 
হাহাকার, ক্ষুৰ আক্রোশ |". 

১৩ই ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জে 'আদম্জি জুট মিলে'র অভিমুখে চলল 
বিরাট শ্রমিক-শোভাযাত্রা । তার ধ্বনি ঃ “আগরতলা -মামলা বাতিল 
হোঁক1, 'মুজিবরের মুক্তি চাই!' “প্রত্যেক আসামীকে ফিরিয়ে 
আনব !, “মণিসিংকে মুক্ত করব ! 
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সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্য ছেড়ে দেওয়া হল শ্রমিকদের উপর। কী 
জিঘাংসা! দানবের কী বীভংস রূপ! কসাইয়ের নির্মমতায় তার! 
বেয়নেটের খোচায়, বুলেটের আঘাতে মৃতের স্তুপ গড়ে চলল। সেই 
ভুপের উপর ছড়িয়ে বীরদর্পে আয়ুব-সম্তানরা পলায়মান নিরস্ত্র 
জনতাকে টার্গেট করে-করে নিশান। ঠিক রাখল । 


পুব-বাঙলা আগ্নেয়গিরি । অবিরাম নির্গত হচ্ছে গলিত লাভা 
“শপথের ভাস্কর থেকে । হাজার মুঠির বঙ্ভশিখরে' বিদ্রোহের অগ্মি- 
ধ্জা। দিনের পর দিন সারা দেশের সবত্র ধবনিত ও প্রাতিধ্বনিত 
হচ্ছে লক্ষলক্ষ কণ্ঠের ভাষা £ “গণতন্ত্র ও বঙ্গের শ্বায়ত্তশাসন আমাদের 
রক্তের দাবী, জীবনের নিঃশ্বীস।”..চলছে মিছিলের পর মিছিল-_ 
প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ। ১৯৬৯ সালের ১৭ই জানুয়ারি থেকে 
নৃতন উদ্চমে শুরু হয়েছে ছাত্র-শোভাযাত্রার হিড়িক । সারা পুব-বাঙল! 
ভেসে গেল জনতার মুখর দাবী-তরঙ্গে ঃ “মুজিবরের মুক্তি চাই ! 
“আগরতঙা-মামলা! তুলে নাও! আয়ুবশাহী মুর্ধাবাদ | “গণতন্ত্র 
জিন্দাবাদ ! “বাঙলা হল বাঙালীর !-*" 


সেদিন ২০শে জানুয়ারি। ১৯৬৯ সালেরই বিশে জানুয়ারি । 
সার! ঢাকা শহর বিদ্রোহ-বন্থায় প্লাবিত। দৃর দূর গ্রাম এবং মফ£ন্বল 
শহরগুলে। থেকেও এসেছে কাতারে-কাতারে চাষী-মজছর ও সাধারণ 
মানুষ । তাদের ঢেউ এসে জনসমুদ্রকে আরো উত্তাল, আরো! বিপুল 
করে তুলছে । লক্ষলক্ষ ছাত্র-চাধী-মজছুরের সে-বিক্ষোভযাত্রী "যেন 
স্থ্টিশুচক মহাধ্বংসের সংকেত । সেদিনকার বিদ্রোহ-বার্তাী কলকাতার 
কম্পাস'-সাপ্তাহিকে প্রকাশিত একটি লেখা থেকে নিম্নে কিছুটা তুলে 
দেওয়া! হল £ 

“মানি না, মানি না-_ তোমাদের একশ" চুয়াল্লিশ ধারা মানি ন1!, 
এই গ্লোগান দিতে দিতে ঢাকা বিশ্ববিগ্ঠালয় অঙ্গন থেকে বেরিয়ে এল 
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বিরাট এক ছাত্রমিছিল। হাতে তাদের হকি প্টিক্‌, কঠে শ্লোগান-_ 
'জাগো, জাগে।'_ তার পাদপুরণ-ধ্বনি, 'বাঙালী জাগে 1, 

“সত্যি সেদিন পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙালী জেগেছিজ।। জেগেছিল 
সূর্যসেনের বাঙালী । জেগেছিল বিনয় বসুর বাঙালী । 

“ছাত্র-জনতার তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখে ক্ষিপ্ত পুলিশ। কাউকে 
সতর্ক না-করে সহসা ছু'ড়ল গুলি । বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাত্র আসাছুজ্জমান্‌ 
লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে, পুলিশের বুলেট খেয়ে। 

“তারপর ? তারপর শহর ঢাকায় তরুণ-রক্তে কী সে উত্তেজন। ! 
হাঁজারেহাজারে বেরিয়ে এসেছে তারা, ছুটে এসেছে তার। অকুঠ 
দাবী নিয়ে ঃ “ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও আসাদ-এর মুতদেহ ।,**- 
কিন্ত পুলিশ_ আয়ুবের পুলিশ - অচঞ্চল।"-'ছাত্রজনত। ক্ষিপ্ত । প৷ 
থেকে জুতে। খুলে প্রত্যেকে পুলিশের দিকে ছু'ড়ে মারে । এ শোক 
অশ্রুসিক্ত নয় _অগ্নিদীপ্ত।...সকলে অবাক-_এই মিছিলের সক্রিয় 
শরিক দেখ যাচ্ছে বহু নারী !.." 

“এগিয়ে চলল নীরব শোকযাত্রা। পূর্ব-বাঙলার আত্মপ্রত্যয় 
সুপ্রতিষ্ঠিত। তার রক্তক্ষর! মুক্তিযুদ্ধের সচনা এঁ বিপুল জনতার 
পর্দভারে। 

ক্রমে মিহিলের আয়তন বিরাট থেকে বিরাটতর হয়ে গেল । যে 
যেখানে ছিল, ছুটে এসেছে ও আসছে । এত বড় বিক্ষোভ, এত বড় 
সমাবেশ বড় একটা ঘটে না । জনস্ত্রোতের ক-ধ্বনি £ "রক্ত নিল 
কার?" উত্তর এল শতসহশ্র কে £ বাঙালীর !' “বাঙালীর ৮" 

“নুশৃঙ্ঘল জনযাত্রার উপর পথে পথে উভয় পার্খের গৃহশীর্ষ থেকে 
বধিত হচ্ছে পুষ্পগুচ্ছ। লক্ষাধিক লোকের এই আভিযানে ছিল 
ছাত্র-ছাত্রী, সাধারণ মানুষ, শ্রমিকদল ।"*" 

“হঠাৎ থমকে দাড়াল মিছিল। নুরাবদ্দির “ম"ক্ষারে'র সম্মুখে 
চৌরাস্তার মোড়ে সামরিক-বাহিনী সহ পুলিশ রচনা করেছে 
বেরিকেড্‌। মাইক্‌-এ বারে বারে পুলিশ জানাচ্ছে £ শহরে এক শ' 
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চুয়াল্লিশ জারি হয়েছে, কেউ এগুবেন না, ছত্রভঙ্গ হয়ে শীস্তিতে 
আপনারা ঘরে ফিরে যান । 

“ছাত্রজনতা নিশ্চল। নিশ্চুপ হয়ে শুনছে সেই বজ্নির্থোষ। 
পাথরের মত দাড়িয়ে আছে মিছিল। কারে কে শব্দ নেই। একটি 
কালো পতাকা হস্তে মিছিলের পুরোভাগে দপ্ডায়মান একটি ছাত্র । 

“মিছিল এগুচ্ছে না। উত্তেজন। প্রশমিত । রণভঙ্গিতে দণ্ডায়মান 
উদ্চত-রাইফেল্ধারী সামরিক-বাহিনীর নির্দেশ মানা-না-মানার সিদ্ধান্ত 
নিতে দেরি হচ্ছে ছাত্র-নেতৃত্বের। কারণ, শান্ত চিন্তের বিচার কঠিন 
এবং দূরসন্ধানী। ছাত্রদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান লক্ষাধিক নির্বাক ও 
নিশ্চল জনতা । প্রত্যয়ের দীপশিখায় পথরেখ। পাঠ করতে দেরি 
হচ্ছে। বিচলিত হয়ে পড়েছে ছাত্র-নেভৃত্ব সিদ্ধান্ত-গ্রহণ-কালে। 
“লঙ্‌ মার্চ +-এর মধ্যস্থীনে তার অবস্থান যযৌ ন তস্্বৌ ! .. 

“এমন সময় এগিয়ে আসছেন ধীরে, অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে একটি 
তরুণী। নাম তার দীপ দর্ত। কাছে এসে কষ্ণপতাকাবাহী ছাত্রটির 
হাত থেকে আস্তে তুলে নিলেন দীপ! পতাকাখানি। মৃত্ত-অগ্নিশিখার 
মত কক্ক্ধবজাীধারিণী নারী নেতৃত্বদান করলেন। তার পশ্চাতে ছাত্র- 
সমুদ্র । জনতা ও শ্রমিক-কিষাণ সমন্বিত লক্ষাধিক লোকের মিছিল 
সগবে এগিয়ে যেতে উৎসুক ।-.. 

“দীপা দত্ত অতি ধীরে পা ফেলছেন সম্মুখের দিকে কৃষ্ণপতাকা 
হত্তে। ছুই গণ্ডে অশ্রুধারা সতীর্ঘের মহামরণে ।...কিস্ত নয়নে 
বহিল্জালা, হৃদয়ে সংগ্রাম-প্রত্যয় ।-.. 

“মিছিল থেকে অবিরাম ধ্বনি উঠছে £ দীপা দত্ত 
জিন্নাবাদ" !-..লক্ষ কের জয়ধ্বনির মধুর আবেশে এগিয়ে চলছেন 
দীপা দত্ত মন্থর ছন্দে।---ওদিকে পুলিশের রাইফেল্‌ উচিয়ে আছে। 
রেড, সিগন্যাল জ্বালিয়ে, সশস্ত্র-বাহিনী জানিয়ে দিয়েছে আশু বিপদ- 
বারতা। বলছে সে রক্ত-সঙ্কেত £ আর এগ্বে না? “এক পা-ও 
না1”...কিস্ত দীপা থামতে পারেন না|...» (কিম্পান”+-১৯, ৩. ৬৯) 
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দীপা। থামবেন কি' করে? তার রক্তে যে ছ্োয়। দিয়েছে গ্রীতিলত। 
ওয়াদেদারের রক্ত, মাতঙ্গিনী হাজরার শোৌণিত ! মৃত্যুর জন্তে প্রস্তুত 
হয়েই তার আজকের পদযাত্র। ! 


পটভূমি পাণ্টে দিলেন এ বিদ্রোহিনী। সাহস হুল ন! 
আয়ুবশাহীর উন্মত্ত সান্্ীদেরও দীপ। দত্তরে বাধা দেবার। হয়ত 
পুলিশের বুকও কেঁপে উঠেছিল নিঃশঙ্ক সে-নাতীর মধ্যে তাদের জায়া- 
জননী-ভগ্নীর উপেক্ষা! ও ঘ্ৃণ। বিমিশ্রিত তিরস্কার লক্ষ্য করে|: 

পুলিশ ছেড়ে দিল পথ ।..-দীপার পশ্চাতে.লক্ষ কে ধ্বনি তুলে 
এগিয়ে গিয়েছিল সমগ্র মিছিল। দীপা! দত্ত সেদিন 'শক্তিবূপিণী? 
হয়ে ছাত্র-আন্দোলনকে শক্তি দান করলেন। পুব-বাঙলার বাঙাল 
জয়লাভ করল সেদিনকার খণ্ড-যুদ্ধে।""" 


১৮ই ফেব্রুয়ারি ( ১৯৬৯) রাঞ্জসাহী থেকে সংবাদ এল যে, ছাত্র- 
বিক্ষোভের প্রত্যুত্তরে রাদ্রসাহী-বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রখ্যাত প্রফেসর 
ডক্টর সামছুজ্জোহাকে বিনা কারণে গুলি করে মেরেছে আয়ুবের 
সেনা-বাহিনী। ছাত্র-বন্ধু, সংস্কতি ও বিদ্ভার উপাসক, দেশপ্রেমী 
ডক্টর জোহা আর ইহজগতে নেই ! দৈত্যের গুলিতে বাণী-সাধকের 
অপমৃত্যু! এ তো মৃত্য নয়--এ যে শহিদ-বরণে দিব্য জীবন- 
লাভ ! *' 

সার! বাঙল। ফেটে পড়ল এই ছুঃসংবাদে | রাজধানী ঢাকা শহর ; 
_উত্তেনায় উন্মাদ, শোকে প্রতিশৌধপরায়ণ, প্রতায়ে অবিচল, 
শপথ-পালনে আপোষহীন ছাত্রদল বেরিয়ে পড়লেন বাস্তায়। দুর দূর 
গ্রাম থেকে হাজাব হাজার মান্থুষ এসে যুক্ত হল ঢাকার পথে-ঘাটে 
জমতে-থাকা মানব-সাগরের সীমানায় । এ জন-তরঙ্গ রোধিবে কে? 
মানব-কঠে ধ্বনি ঃ “বাঙলা-সিন্ধু-পাঞ্জাব-উত্তরপশ্চিম সীমান্তের দাবী 
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মানতে হবে! “এ সংগ্রাম সাড়ে ছয় কোটি বাঙালীর শুধু নয়_-এ 
সংগ্রাম সাড়ে এগার কোটি পাকিস্তানবাসীরও ! «এখুনি তুলে নাও 
আগর্তলা-মীমলা ! “মুজিবরকে ছাড়ো”! “জলের তালা ভাঁঙব-_ 
মুজিবর, মণিসিং মতিয়া! চৌধুরিকে আনব 1" 

তারপর সেদিন থেকে আবার শুরু হল রক্তের হোলি-উৎসব। 
পুব-বাঙলার শোণিতধারায় ভিজে গেল আয়ুবের বারুদ । বাঙলা, 
পেশোয়ার ও বেলুচিস্তানে বিপ্লবী-জনতাকে নিধন করে করে 
আয়ুবের বুলেট গেল খতম হয়ে। তর শাণিত-কপাণে আর ধার 
রইল না ।... 


এল ২০শে ফেব্রুয়ারি । ১৯৫২ সালের পর এট। ১৯৬৯ সাল। 
খবর এল _-আয়ুব-সরকার “আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বিনা সর্তে 
তুলে নিয়েছে ; বন্দীর! সবাই মুক্তি পাচ্ছেন ।:.. 

হাজারহাজার নর-নারী শোভাযাত্রা করে নিয়ে এল জেল থেকে 
বঙ্গবন্ধু যুজিবর রহমন্কে, শ্রমিক নেতা মণিসিংকে, শৌর্শালিনী 
নেত্রী মতিয়া চৌধুরিকে। তার! নিয়ে এল বন্ধনমুক্ত অপর নেতা ও 
কর্মীদের পরম আগ্রহে 1... 


মুজিবর রহমন্‌। পুব-বাঙলার একচ্ছত্র নেতা-_ছাত্র, মধ্যবিভ্ত, 
নিম্নবিত্ত, মজছুর, কৃষক, যুবা-বৃদ্ধ নরনারী ধাঁকে বন্ধুবূপে গ্রহণ করে 
নাম দিয়েছেন “বঙ্গবন্ধু মুজিবর” । অনেকের মতে আজকের যুগে 
উভয় বঙ্গে জনদরদী এবং নিংস্ার্থ সত্যিকারের দেশনেতা রূপে 
আবিচুতি হয়েছেন একটি পুরুষ--তাঁর নাম মুজিবর রহমন্‌। দীর্ঘকাল 
কারাযন্ত্রণা ভোগ করে আজ তিনি এসে দাড়িয়েছেন অগণিত 
দেশবাসীর কাছে। লক্ষাধিক লোক হৃদয় ভরে সাড়ে ছয় কোটি 
বাঙালীর মমতা৷ বহন করে এনেছে এই সমাবেশে । নেতার উদ্দেশে 
তার! উজাড় করে দেবে সেই মমতা । মুজিবর আবেশবিহ্বল। যে 
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প্রতিশ্রতি তিনি দিয়েছেন ত। তাঁকে মৃত্যু পর্যস্ত রক্ষা করতেই হবে। 
দৃপ্তকে তিনি ঘোষণ! করলেন পুনর্বার £ বাঙলা আমাদের দেশ। 
বঙ্গভাষা আমাদের মাতৃভাষা । বাঙালী আমাদের ভাই। গণতন্ত্র 
আমাদের প্রথম দাবী। বাঙলার স্বায়ত্তশাসন আমর! বিলম্বিত হতে 
দেব না। সিন্ধু-পেশোয়ার-আফগান-বেলুচ সবার স্বাধিকার লাভের 
সংগ্রামে আমাদের সমর্থন অকৃত্রিম । 

বিপুল জনতার কে £ "জেলের তাল। ভেঙেছি, মুজিবরকে 
এনেছি” 1.""জেলের তাল! ভাঙলাম, মণিসিংকে আনলাম” !-*"জেলের 
তাল। ভাঙা হল, বেগম মতিয়াকে আন! হল" !_জাগো, জাগো 
বাঙালী ! ছাত্র-শক্তি জিন্দাবাদ !.." 


আয়ুব-ন্ূর্য ডুবে গেল । পাকিস্তানের গগনে ইয়াহিয়া-হূর্ষের 
ঘটল নব আবির্ভাব। দেশনাসী নৃতন করে মার্শাল ল'র কারাগারে 
বন্দী। 

ইয়াহিয়। পৃব-বাঙলাকে পদানত রাখার উদ্দেশে পাঠালেন জাহাজ- 
বোঝাই বেলুচ ও পাঞ্জাবী সৈন্ত। তারা নামবে চট্টগ্রাম-বন্দরে | 
সংগ্রামী পুব-বাঙল! শপথ নিল-_সৈন্তদের তারা! নামতে দেবে না। 
বিপ্লবীর জীবনে বিদ্রোহ বড় কথ।। সাফল্য আপাতদৃষ্টিতে ধর 
না-পড়লেও ক্ষতি নেই। 

সংকল্প কার্ষে রূপ নিল। অসংখ্য নিরক্ত্র শ্রমিক ও ছাত্রদল ২১শে 
মার্চ (১৯৬৯ ) চট্টগ্রাম-বন্দরে মিছিল করে ঢুকল। তারা দেবে না 
একটি সৈন্যকেও জাহাজ থেকে নামতে । তারা দেবে ন৷ পাঞ্জাবকে 
বাঙল। শাসন করতে । 

চলল প্রত্যুত্বরে গুলি-গোলা । চলল অকথ্য নির্যাতু। | নিশ্চিহ 
হয়ে গেল নিরস্ত্-জনতার প্রতিরোধ । শুধু রক্তের আ্োত ! শুধু মুতের 
স্বপ! শুধু ঘরে ঘরে হাহাকার !-"" 
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কিন্তু ব্যর্থ হবে না এই বিদ্রোহ। কারণ, আজও সারা পুব-বাঙলায় 
বিপ্লব-বহ্ি জ্বলছে । জ্বলছে তার আগুন বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তে। পাকিস্তানে গণ-ম্বাধীনতা। গণতন্ত্রের রথে চড়ে আবিভূ্ত 
হবেই। একুশে ফেব্রুয়ারিকে না ভূললে পুব-বাঁঙল! বিপ্লবের বহি- 
স্নানে পৃত হয়ে একদিন স্বাধিকার লাভ করবেই।:.. 

পৃব-বাঙলার প্রথম বিপ্লব-অভিব্যক্তি ঘটে ১৯৫২ সালের একুশে 
ফেব্রুয়ারি। প্রতি বছর ওই দিবসটি পালিত হয় বিপ্লবী পুব- 
বাঙলায়। “হাজার মুঠির বজ্রশিখরে' প্রতি বছর “জ্বলে ওঠে শপথের 
এক ভাক্কর' |... 

প্রণীম, একুশে ফেব্রুয়ারি !."" 


এ-পারে বল্গভাষ! 

এ পারে বাঙালী কিন্তু পিছিয়ে থাকল । ভাষা-জননীর আরাধন। 
তেমন একাগ্রতায় সে করল না। বাঙলার আপিসে, আদালতে বা 
সরকারী-বেসরকারী দপ্তরে বঙ্গভাষার চলন আজও হল না। কারণ, 
বাঙালীর কোন মহল থেকেই এ-জন্যে কোন চাপ আসছে না। 
বসনেভূষণে এ-পারের তরুণ-বঙ্গ ক্রমশ না-বাঙালী হয়ে উঠছে। 
তারা “প্যারোকিয়েল” নয়। তাদের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী । কাছের 
বন্ত নিয়ে থাকার মত ঘরকুণে! তারা আর নেই। তাই কাছাড় 
যেদিন ভাষার মান রাখার জন্যে প্রতিজ্ঞা করেছিল--প্জান দেব 
জবান দেব না”--সেদিন পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গে একটুও শিহরণ লাগেনি । 
সেই সংগ্রামে শহর শিলচরে, নিরম্ এক অভিযানে, সশস্্- 
পুলিশের বুলেটে প্রাণ দিয়েছিলেন এগারটি বাঙালী; আহত হয়ে 
ছিলেন বাঙালীর একানটি নারী-পুরুষ । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর 
তা মনে নেই। ১৯৬১ সালের ১৯শে মে ।-_ মাত্র নটি বছর পূর্বের 
কথা । জীবন দান করেছিলেন সেদিন ভাষ।-জননীর পাদমূলে কুমারী 
কমল। ভট্টাচার্য, হিতেশ বিশ্ব, কুমুদ দাস, তরণী দেবনাথ, চণ্ডী 
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সুত্রধর, স্থকমল পুরকায়স্থ, কানাই নিয়োগী, শচীন পাল, সুনীল 
সরকার, সত্যেন দেব ও বীরেন্দ্র সৃত্রধর। কিন্তু তাদের ভূলে গেছে 
এ-বক্গের বাঙালী ! 

এ-ভুল স্বাভাবিক। কারণ, এ-খগ্ডের বঙ্গবাসী আজ বিভ্রান্ত। 
শতধাবিভক্ত-দেশনেতৃত্ব তাকে এক গোলকধ্ণধার আবর্তে ঠেলে 
দিচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। জওহরলাল, মাক্সঃ লেনিন বা মাওসেতুং_ 
কেউ তো। “বাঙলা ভাষা'কে মর্ধাদাদানের কথ। তাদের পু'থিপত্রে কোন 
কালে বলে যাননি! কাজেই “কংগ্রেস থেকে নক্সাল' পর্যন্ত প্রায় 
কোন দলনেতা! বা দলকর্মীরই তো বৈজ্ঞনিক-দায়ি থাকল ন৷ 
বঙ্গভাষাকে নিয়ে মাতামাতি করার ! 

ফলশ্রুতি লক্ষণীয় । এ-পারের সাহিত্য এক অন্ুবর ভূমিতে 
ফলাচ্ছে নিস্তেদ ফসল, অথচ ও-পারের উবর জমিতে দুলছে কাব্য 
ও সাহিত্যের সবুজ ও সতেজ প্লাবন। এ-পারের মান্থুষ বাঙালি 
হারিয়ে হয়ে উঠেছে বর্ণহীন না-বাঙীলী, আর ও-পারের মানুষ 
বাডালিত্বের গৌরবে তুলেছে প্হাজার মুঠির বজ্র-শিখর”__যেখানে 
“মৃর্যর মত জ্বলছে এক শপথ-ভাঙ্কর”। সেই শপথ-মূর্ষের সহস্র 
আলোকধারায় সেখানকার বাঙালী চিনেছে ভাষা-ডনন,কে। 
এখানকার বাডালীকে অমন “শপথ শোনানর মত চারণ-কবি জন্মাচ্ছেন 
না। তাঁই এখানে এ-বঙ্গের বাালীকে অমন "শপথ গ্রহণ করানর 
মত নেতৃত্বও আবিভূতি হচ্ছে না। 


স্পস্ট পেশ 
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পরি শিষ্ট 


চির উন্নত মম শির 
(আন্ুরি সীভারাম রাজু) 


'আঘু'র নীশরাম রাজু চিরব্য্রোহী ! তিনি কোন বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও ১৯২৬ 
সালে অন্ধপদেশে যে-বিদ্বোহ স্টি করে গেছেন ব্রিটিশ-রাজেন বিরুদ্ধে, তা বিপ্লবের ইতিহ!সে এবটি 
অপরিহাধ অধায়। অন্ধপ্রদেশ্র বর্তমান রাভাপাল প্রদত্ত ইংরেজি ভাষায় লিখিত লীতারাম রাজুর 
সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী 'বিপ্লবীনিকেতন'-কর্মপরিষদের সৌভন্তে প্রাপ্ত হওয়াতে আমর! বুতজ্ঞ। উত্ত 
ইংরেজি-রচনা অনলম্বনে নিমোক রচন' লিখিত হয়েছে । ] 


ভাবীকালের ভারতবর্ষের কাছে আল্পরি সীত্তারাম রাঙ্ু গল্পলোকের একটি 
বিশ্বয়কর বীর হয়ে হয়ত থাকবেন। মহাশৌর্যবান এই সংগ্রামী-পুরুষ ছিলেন 
বিদ্রোহী-দেশপ্রেমী। ভারতীয় বৈপ্রবিক-যুগে তরুণ-রক্তে জাতীয়তাবোধ 
পুনরুজ্জীবিত করার ব্রতে তীর সাফল্য শ্বীকার না করে উপায় নেই। 

তার জীবদ্বশায়ই তার নাম বিদ্রোহী-দেশভক্ত, মহাবীর্যবান যোদ্ধা! রূপে 
ঘর়ে ঘরে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। তার কর্মকাঁহিনী সবার কে উচ্চারিত 
হত। 


রাজুর জন্ম ১৮৯৭ সালের ৪ঠ জুলাই । গ্রামের নাম “পাণ্ডে ন্কি? | অন্ধ- 
প্রদ্দেশের বিশাখাপত্তনম্‌ জিলায় অবস্থিত এই গ্রাম। পিতার নাম ভেঙ্কটরাম 
রাু। কিন্তু শৈশবেই তার পিতৃবিয়োগ হয়। কাকার কাছে তিনি বড় হন। 
কাকা রামকৃষ্খ রাহ্ছু ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর । ১৯২৫ সালে তিনি সরকারী 
কাজ থেকে অবলর নেন। 

সীতারাম রাজুর পড়াশুনার দিকে মোটেই মন ছিল না। কিন্তু ইংরেজি 
ভাষায় তার ইতিমধ্যে রীতিমত দখল হয়ে গেছে। 

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-গগন তখন উত্তপ্ত । ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ ধারণ 
করেছে চরম উগ্রমূতি। সংগ্রামীদের সম্মুখে ছুটি পথ | অহিংসা ব| হিংসার 
পথ। কোন্‌ পথে রুখতে হবে ব্রিটিশ-শক্তিকে? বনহুর কাছেই এট৷ সমস্ত।, 
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কিন্তু বিজ্রোহী রাজুর কোন সমন্ত। নেই। মুক্তি-যুদ্ধে রক্তক্ষরা-পথে তার 
অনায়ান যাত্রা শুক্র হন। তিনটি বহর ধরে তিনি ইংরেজের ছুঃন্বপ্র হয়ে অন্ধের 
বুকে বিচরণ করে গেলেন। 


১৯২১ সাল। রুষ্চাদেবীপেট অঞ্চলে নীলকান্ছেশ্বর-মন্দিরে ধ্যানস্থ এক 
যুবক। কিন্ত তার তপন্যা ভগবানকে পাবার জন্বে নয়। তার তপন্য। 
ভগবানের কাছে জানার জন্যে ষে, দেশমাতার পায়ের শেকল কি করে 
ভাঙবে !**“হঠাৎ তিনি বান্থতে অসীম শক্তি, হৃদয়ে অপূর্ব বল অন্গভব 
করলেন। তার কল্পনায় জলে উঠল একটি পথরেখা-যার গাহবান উপেক্ষা 
করার উপায় নেই। সে-আহ্বান অভ্রান্ত। বলছে £ ধবংম কর--আমূল 
ধবংস কর ত্রিটিখ-শক্তিকে 1"**দেশের সর্বত্র বিশ্ষে করে এজছেন্নি অঞ্চলে 
শ্বেতজাতির দ্বার] লাঞ্ছিত ও অপমানিত দরিদ্র ভারতীয়দের অবস্থা দেখে-দেখে, 
শানকদের প্রতিনিধি ও নায়েব-নাজির পিপাহীদের নিজ্জ বর্বর তা লক্ষ্য করে- 
করে রাজু চোখে জল আসত প্রথমটায়। কিন্তু পে-গ্ল কখন যে মাগ্ডন 
হয়ে উঠেছিল তা তিনিও বুঝি খেয়াল করেননি 1--. 


রাজু বিদ্রোহ করলেন। তার পদভারে গোদাবরী-ঙ্গিলাগুলে! কেঁপে 
উঠল। 


রাঙুর প্রধান কর্মসহায়ক ছিলেন গাম গৌতন্না ভোরা এবং গাম্‌ মল্লানা 
ডোর । গৌতন্ন। ডে'র! ইংরেজ-সৈণদের বিরুদ্ধে ভীষণ এক রক্তক্ষ্না-যুদ্ধে 
বিদ্রোহীদদলের নায়করূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে যুছের কথাও গোদাবরীর 
ত'রে তীরে আজ “কাহিনী" হয়ে রয়েছে । কারণ, এ যুদ্ধেই প্রাণ দিয়েছিলেন 
বীর গৌতন্না। রাজুর দ্ূলে আরো! ধার! নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাদের মধ্যে 
অন্তত মোট্রাভম্‌ বীরা ভোরা, এও পাড়ুলু ও আগ.গিরাজুর নাম উল্লেখ করতে 
হবে। 


রাজু হঠাৎ একদিন বিছ্যুৎবেগে £চিন্তাপল্লি” থানা! আক্রম। করে বসলেন। 

তার দলে তিনশ' জোয়ান। থানা অবসীলাক্রমে দখল হল। প্রচুর বন্দুক 

ও গুলি হস্তগত করে বিজ্বোভী-নাহিনী সরে পড়ল। শ্মতঃপর রাজু ঝাপিয়ে 
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পড়লেন একদিন 'কৃষ্ণাদেবীপেট পুলিশ-খানা'র উপরে । এবারও বিজয়ীর 
গৌরবে ফিরে এলেন তিনি সত্তার গোপন আস্তানায় । সার। অন্গ্রনদ্দেশ জুড়ে 
ইতিমধ্যে রাজুর ছুঃসাহসী-কর্ষের কথা ছড়িয়ে পড়ল । 


রাজুর বিদ্রোহী-দল গড়ে উঠেছিল বিশাখাপত্তনম্নএজেন্সির পার্বত্য-অঞ্চজে, 
আদ্দিবাপীদের মধ্যে বিশেষ করে। গেরিলা-যুদ্ধের অনুকরণে রাজুর যুদ্ধ 
বারে বারে ব্রিটিশ-বাহিনীকে বিপর্যস্ত করেছে, ব্রিটিশ-শাসনকে আতঙ্কিত 
করেছে। স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিক, বিক্রোহেব ধ্বজাবাহী, বিপ্লবের বন্ধু 
সীতারাম রাজু পরাধীনতাকে মেনে নেবার জন্যে জন্মাননি। ইংরেজের 
বিরুদ্ধে তাকে লড়ে যেতেই হুবে। 


১৯২২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর | বিশাখাপত্তনম্-এজেন্সির বিপ্রব-ইতিহাসের 
পাতায় আক্ষরিত অগ্রিক্ষরা দিন। স্থান_-ওন্জেরি। দুঃমহ যুদ্ধ ঘটেছে 
ব্রিটিশ-বাহিনীর সঙ্গে রাজুর বাহিনীর | স্কট ও হেইটার নামক ভ্ব'জন শ্বেত 
লেফটুন্যাণ্ট কে প্রচণ্ড সেই যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে । বিদেশী শাক এ- 
পরাজয় মেনে নিতে পারেন ন!। 

তারা স্থির করলেন যে, এ বিদ্রোহ দমন করতেই হুবে। তারা বুঝেছেন 
যে, নইলে এএক্গেম্নি'র আগুন সার] অন্ধ প্রদদেশকে প্রজ্জলিত করবে, ইংরেজের 
স্থখনিদ্র। দূর হয়ে যাবে। 


এজেন্নি-অঞ্চলটি 'অরণ্যপর্বতে-ঘের। ছুর্ভেগ্য গ্বান। ওখান থেকে নেমে 
'এসে গেরিলা -যুদ্ধ চালিয়ে ঘাঁওয়! সহজ, তাকে রোধ করা কঠিন। বছরের 
পর বছর তাই সীতারাম রাহ্ছু চালিয়ে ষাচ্ছেন সংগ্রাম । ইংরেজ শুধুই মার 
খাচ্ছে |-.'গন্র্ণমেণ্ট তাই মিঃ ন্তাটু নামক এক মমর-কুশলীকে পাঠালেন এ 
অঞ্চলে নির্রোহীদের দমন করার বাবস্বাকলে। তীর সঙ্গে গেলেন পুলিশের 
ইঞ্সপেক্টর-জেনারেল্‌ মিঃ সোয়েন্‌। স্থানে স্থানে পোস্ট আপিস, টেলিগ্রাফ 
াপিস ও বেতার আপিন বসান হল। খবরাখবরের "বাবস্থা এ তর্গম অঞ্চলে 
এভাবেই তে] করতে হবে। নইলে বিদ্রোহীদের চনাচল সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কি 
করে নত্বর অবহিত হতে পারবেন ? 
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আল্গুরি সীতারাম রাজু। অত্যন্ত সাদাসিধে ধরনের মানুষ। কোন 
'আড়ম্বর নেই তার প্রতিদিনকার জীবনে । কিন্ধু বন্দী পলিশ-অফিসারদের 
জন্তে ব্যয় করতেন তিনি অতিরিক্ত । তাদের একটুও কষ্ট দিতেন না শুধু নয়, 
অত/ধিক আরামই বরঞ্চ দিতেন। বন্দী অফিসারদের কেউ কেউ মনে 
করতেন_কঠিন এ মাষটির হৃদয়ের বুঝি পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে; বুঝি 
শেষটায় তিনি অহ্িংস-পন্থার পথিক হয়ে যাবেন !-. 


রাজুকে ধরার জন্তে ফাদ পেতে রেখেছে পুলিশ। দশ হাজার টাক! 
পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে রাজুকে ধরিয়ে দেবার যূলা বাব্দ। আর দোষী- 
নির্দোষ নিধিশেষে পাইকারী হারে অসহায় আরিবাপী নরনানী ও শিশুবৃদ্ধের 
উপর ইংরেজ চালিয়ে যাচ্ছে নির্মম ও নৃশংস অত্যাচার | 


সেদিন ৭ই মে, ১৯২৪ সাল। রাহ্থু একটি পাহাড়ী শ্রোতধারায় ল্লান 
করছেন। এমন সময় সেনাবাহিনীর কানে এ-খনর কোন গ্রপ্তচরের মাধ্যমে 
পৌছয়। ফলে, রাজু বন্দী হুন। কিন্তু বন্দীর কোন বিচার হল না! কোন 
প্রহননেরও প্রয়োজন ছিল ন1 তথাকথিত বীর £ণন্চালকদের ! “গুভাল্‌* নামক 
এক ইংরেক্র আল্ুুরি সীতারাম রাজুকে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে তৎক্ষণাৎ 
গুলি করে মেরে মহা বিক্রমের পরিচয় দিল। 


ব্রিটিশ বীরের জাত। কিন্তু ব্রিটিশের মধো কাপুরুধষের ও মস্ত নেই। এই 
কাপুরুষতাই তার সাত্রাজয হারানর যূলে। 

রাজু ধরায় এসেছিলেন একটি উদ্ধার মত। নিক পদক্ষেপে: চতুষ্পার্থের 
মান্থষকে তিনি ভয়মুক্ত করেছিলেন, চতুিকের অন্ধকারে তিনি আলোর চমক 
দিয়েছিলেন। গোর্দাবরীর শোতধার। যতকাল অন্ধের মমতলভূমির বুকে বয়ে 
যাবে, যতকাল ভারতবাপী শ্বাধীনতাকে প্রেয় বলে মনে কববে-_ততকাল 
সীতারাম রাজু সবার হৃদয়ে প্রতিঠি ত থাকবেন। 


১৯১৪ সালের ই মে ইংরেজের ইঠিহামে একটি কালিমালিধ জ্ঘন্ত দিন! 
ইংরেক্গদের কাপুরুষ তা, নিঙ্গগামী নৃশংস বিশ্বানঘাতকতার পরি5য় এ দিনে 
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ব্যক্ত হয়ে আছে। তার! আচগ্বিতে রাজুকে বন্দী করে গাছে ঝুলিয়ে এ 
তারিখে হুত্যা করেছে । অথচ কপট ব্রিটিশ-শাসকের কণ্ে পব্রটিশ-জাঠিস্‌, 


কথাটির উল্লেখে বিরতি নেই! 


১৯২৪ মালের *ই মে ভারতবামীর ইতিহাসে একটি সম্ভাবনাময় অপূর্ব 
গৌরবের দিন | বিদ্রোহীর “চির উন্নত শির" দেখে “হিমান্ত্রি-শিখর' এ দিনে 
“মতশির' হয়েছেন, দেশবাসী পরম শ্রদ্ধায় মহাশৌর্ধবানকে এ দিনে প্রণাম 


করেছেন। 


আলুরি সীতারাম রাঁজুর 'শহিদলোকে যাত্রার দিনটি তাই তাৎপর্যপূর্ণ 
রাজুকে ভুলে ঘাবার উপায় নেই ।* 


* রাজ্যপালের ইংরেজি প্িপোর্টটি অনেক বিলদ্বে বিপ্লবী নিকেতন” কর্তৃপক্ষের তস্তগ£ 
হওয়ায় আমাদের প্রবন্ধ চৈয়ের করতে দেরি হয়েছে । লেখাটি সেই কারণে 'পরিশিষ্টে' দেওয়। হল। 
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রড়া কোম্পানির অন্ত্-হরণের তাৎপর্য 


| গ্রথাত বিপ্লবীননেত] হরিদান দত্ত রডা-অস্ত্লুষ্ঠনের অন্যতম নায়ক। উত্ত র্যাকশানে 
নরালরি অংশগ্রহণ ধারা করেছিলেন তাদের মধ্যে একমাত্র দত্ত মহাশয়ই বর্তমানে জীৰিত আছেন। 
এবি, ভি.-র প্রচণ্ড বৈপ্লবিক-কখকাণ্ডে শেষ দিন পর্যন্ত ২রিদানবাধুর অবদান স্বাক্ষরিত। এই প্রবন্ধ 
“উল্টোরধে'র অগ্রিতুগ-সংখায় (১৯৬৮) হরিদাবাবু কর্তৃক লিখিত হয়েছিল 1] 


১৯১৪ সালের ২৬শে আগস্ট 'রড1 কোম্পানি'র অশ্ব দিনে-ছুপুরে রাজপথ 
থেকে লুন্টিত হয়। 

'রডা-অস্ত্-লুঠন” ঘটনাটি মম্পর্কে নানারূপ গল্প শোনা যায়। কোন্‌ গল্প 
ঠিক 'এবং কোন্টি বেঠিক তাহা সাধারণ পাঠকের বোঝা মুশকিল । গুলিশ- 
রিপোট ব! ষড়যন্ত্র-মামলার রিপোর্ট থেকে ঘটনার কিছু খবর পাওয়। যায়, 
আর বাকিটা পাওয়া যায় শোন! গল্প হতে। সরকারী রিপোর্টে নাল-তারিখ 
বা সরকারের জান! তথ্যাদি (তা ভুলও হতে পারে ) পাওয়া যাবে, কিন্ত 
শোনা গল্প নান! মুখে নানারকম হতে বাধা । ধর! হাঁতে-নাতে এই কাজটি 
করেছিলেন, তাঁদের কেহ কোন কথা বহুকাল বলার সযোগ পাননি বলেই 
এই বিষয়ে এতিছাদিক সত্য দেশবামী এতদিন জানেননি। রডা-যড়ঘন্ত্রের 
কগ] পুলিশ য! জানে, তা থেকে তারা য| জানতে পারেনি তার গুরুত্ব 
অধিক। 

দেশ স্বাধীন হবার পর আমি অনেক সময় ভেবেছি ষে, 'রডা” সম্পর্কে লঠিক 
সংবাদ দেশবাসীকে জানালে ভাল হুয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কার্যত আমরা 
কেউই কিছু করিনি । ধার। রড|-য়্যাকশানে ব! তার ষড়ঘন্ত্র রচনায় সরাসরি 
যুক্ত ছিলেন তাঁরা একে একে দেহরক্ষা করলেন। একমাত্র আমি আজও 
বেঁচে আছি। তবে আমি খুবই আনন্দিত থে, হালে ছৃ'খানি প্রামাণ্য গ্রন্থে 
রড।-ষড়ঘন্ত্র ও রডা-ন্ত্-লুঠন সম্পর্কে একাস্ত নির্ভনলষোগ্য তথ্যাদি প্রকাশিত 
হয়েছে। উক্ত গ্রন্থদ্য়ের যথাক্রমে পরিচয় £ শ্রীযুত তৃপেন্দ কিশোর রক্ষিত- 
রায়ের 'সবার অলক্ষো” (১ম ও ২য় পর্ব)এবং শ্রীমতী উমা মুখাজির 
টু গ্রেট ইত্ডিয়ান্‌ রেভলিউশনারিস্। ভূপেনবাবুর পাওুলিপি আমার প্রদত 
তথ্যের উপর লিখিত, এখং উক্ত পাওুলিপি আমার অন্মোদিত। স্থতরাং 
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রডা-অস্ত্র-লুষ্ঠনের গল্প আমি এখানে পুনরুল্পেখ করব ন|। আমি উক্ত 
ম্যাকশানের রাজনীতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সামান্ত আলোচন। করব। 
সে-যুগের দুর্ধর্ষ পুলিশ-কর্ত৷ টেগার্ট সাহেব তার নোট-এ লিখেছিলেন : 
“আমাদের অন্থদন্ধানে জান! গেছে যে, হেম ঘোষের দল আত্োঙ্গতি সমিতির 
ভগ্নাবশেষের সঙ্গে কলকাতায় মিলিত হয়েছে ।” 
(দ্রষ্টব্যঃ আই. বি. রেকর্ড এফ. এন. ১*৩১।১৯১৪ ) 
তারপর লিখেছিলেন £ “যে দলটি রড।-অস্্র অপহরণ ঘটনাটি সংঘটিত 
করেছিল, তার ঢাকার হেম ঘোষের দলের সঙ্গে দুক্ত ছিল।" 
(ত্রষ্টব্য ঃ আই. বি. রেকর্ড ১*৩০1১৯১৪ ) 
আরে! আছে রিপোর্টে : “ভাকাঁতির (রডার অস্ব) ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল 
১৯১৪ সালের মার্চ মাসে। এই সময় বিশ্বাসযোগ্য শুক্জ থেকে আমর। জানতে 
পারি যে, হেম ঘোষের দলের ছু'জন নাম-কর! সন্ত হরিদাল দত্ত এবং খগেন 
দাসকে কলকাতায় পাঠনো হয়েছে বিপ্লবীদলের পক্ষ থেকে গুপ্ত-হত্য। সংঘটিত 
করবার জন্তে।” ( আই. বি. রেকর্ড, ১*৩০।১৯১৪ ) 
এটি এতিহাসিক সত্য ষে, প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা হেমচজ্জজ ঘোষ তার বিপ্লবী 
গুপ্ত-সামতি 'মুক্তিসজ্ঘে'র (উত্তরকালের “বি. ভি.) তরফ থেকে খগেন দাদ 
(স্বর্গত ) ও আমাকে তার দলের কলকাতা-শাখায় কাজ করবার জন্ত পাঠান। 
এ গুপ্ত-কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক ছিলেন শ্রীশচন্ত্র পাঁল (শ্বর্গত)। আমরা 
শ্রীশদার কাছে হাঞ্জির হবার পর শুনলাম যে, যুগাস্তর' ও 'আত্মোন্নতি সমিতি'র 
সঙ্গে একযোগে কাজ করার নির্দেশ নাকি হেমা ঢাক থেকে পাঠিয়েছেন । 
এবং সেই জন্যই শ্রীশদা স্বয়ং বিপিন গাঙ্গুলি মশাইয়ের 'আত্বোঙ্গতি” দলের সঙ্গে 
এবং তারই নির্দেশে হরি ঘোষ (গুণেন ঘোষ) তার মঘহকারীরংপ মুনমেফ 
অবিনাশ চক্রবতি মশাইয়ের মাধ্যমে যতীনদার (মুখার্জি) সঙ্গে সংযোগ-রক্ষ 
করছেন। 
আমাদের কলকাতায় মানবার আগে বিপিনবাবুর “আত্মোক্সতি দলে'র সঙ্গে 
শীপদার মাধামে 'মুক্তিসঙ্ঘে'র একত্রিত প্রথম বৈপ্লবিক-কাজ হল 'নন্দলাল 
ব্যানাপ্তি হত্যা । ১৯*৮ সালের ৯ই নভেম্বর কলকাতা সার্পেন্টাইন লেনে 
ভ্রীপদ! নিজে হাতে শহিদ প্রচ চাঁকিকে গ্রেপ্তারার্থে নিহত নদলাল 
ব্যানাজিকে নিধন করেন। তার কর্ম-সহায়ক ছিলেন “আত্মোক্নতি'র রণেন 
গজোপাধ্যায়। 
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আমর] কলকাতা আসার পর ১৯১২ সালে জগদ্দন অঞ্চলে (২৪-পরগন? ) 
আলেকজাগ্ডাঁর জুট মিলের সাহেব-এপ্িনিয়ার গ'ব্রায়েনকে হত্যা করার বড়ঘন্ত্ 
হয়। শ্রীশদা এবং “আত্মোক্লতি'র অন্কূলবাবু পরামর্শ করে খগেনবাবু ও 
আমাকে 'ব্রায়েনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য জগদ্দলে পাঠান । 
খগেনবাবু ও আমি পুরে! তিনটি মাস দিনের পর দিন সাধারণ কুলি সেজে 
এঁ চটকলে কুলির কাজ করেছি। কিন্তুএত করেও আসল কাজ হুল না। 
ষড়ঘন্ত্র ফেসে গেল। ও'ব্রায়েন্‌ রক্ষা পেলেন। আমি পলাতক হলাম এক 
সমৃদ্রগামী জাহাজের স্টোর-কীপার হয়ে। খগেন দাসও শ্রীশদার নির্দেশমত 
দেশেই পসাতকের জীবন গ্রহণ করলেন। কিন্ত টেগার্ট সাহেবের উল্লিখিত 
রিপোর্ট থেকে আজ জানতে পারি যে, মামাদের কার্ধকলাপ তৎকালে পুলিশ 
সতাই জ্ঞাত হয়েছিল। আমরা অধিক অগ্রসর না হয়ে তখন তাই ভালই 
করেছিলাম। 

তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এনে গেল | ১৯১৪ সাল। মহানায়কছয় 
যতীন মুখার্জি ৪ রাসবিহারী বন্ধ সমগ্র বিপ্লবী দলগুলি নিয়ে সারা ভারতবর্ষে 
একটি সশগ্র-বিপ্রবের পরিকল্পন। করার আগে কিছু অস্বশস্ত্র সংগ্রহের জন্ত 
তৎপর হলেন । বিদেশে নির্বামিত বিপ্লবী-নেতার! জার্মানির সঙ্গে ফোগনাজসে 
ভারতের বিপ্লব সংঘটিত করতে ক্রমশ ব্যস্ত হলেন। বড়ঘন্ত্র পাকাপোক্ত হলে 
জাহাঙজ-বোঝাই অস্থ আসতে পারে, প্রচুর অর্থও পাওয়৷ যেতে পারে__কিন্ত 
তার আগে নিজেদের তো! কিছুট। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকা চাই! ম্মাগ্‌- 
কর! রিভলবার-পিস্তলে প্রক্ত লড়াই চলে ন!। 

স্ষতরাং নেতার! অন্ম-সংগ্রহের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারে তৎপর । এমন 
সময় বিপিনবাবুদের তরুণ বন্ধু হাবু মিত্র এক্ষটি সংবাদ দিলেন যে, পভ 
কোম্পানি” ২৯শে আগস্ট (১৯১৪ ) তারিখে বহু অস্ত্শস্ত্ কান্টমস্-আপিস 
থেকে খালান করে নিচ্ছে। তার মধো থাকবে দালাই লামার অর্ডার মত 
£,টি মাউক্জার পিল্তল ও পঞ্চাণ হাজার রাউগ্ড কার্তৃ্জ। রাস্তা থেকে গাড়ি- 
বোঝাই মাল কি করে আত্মদাৎ কর! যায় সেট। .ণভার। ভেবে দেখতে পারেন। 
হাবুভাই শুধু খবর দেওয়! নয় তাঁকে যা করতে বলা হবে তিনি তাই করতে 
রাজি। হাবু ছিলেন “আর. বি. রা কোম্পানি'র একজন কেরানি (টালিক্লার্ক)। 
এই খঃরটি পাবার পর যুগান্তর-মাত্যোন্নতি-মুক্তিনজ্য, বরিশাল পর্টি ইত্যাদি 
সর্বদলের নেতাদের বৈঠক, এবং পরিশেষে শ্রশ পালের নেতৃতে “মুঁজিসজ্য' ও 
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'আত্বোন্গতি'র কর্মীদের দ্বারা দিনে-দুপুরে সংঘটিত এ ফ্যাকশান্‌ ইত্যার্দি আমি 
নতুন করে এখানে লিখব না। যারা এ-বিষয়ে উৎন্থক, তীর। “সবার অলক্ষো, 
গ্রন্থের (১ম পর্ব ) “রভা-যড়যন্ত্র'-অধ্যায় পড়তে পারেন। 

কার্য সমাধা হবার পর ব্রিটিশ সরকার যেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, বিপ্লবীরাও 
তেমনি আনন্দে ও আত্মপ্রতায়ে উদ্ব,দ্ধ হয়ে গিক্েছিলেন। অতি যত্বে ও 
সঙগোপনে "মাউজার? পিশুলগুলি ( উহ! রাইফেলের মত ব্যবহার কর] যেত ) 
বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে বিতরণ করে দেওয়! হল। এসময় কিন্ত কোন দলাদলি 
থাকল ন।-কে অনুশীলন, কে যুগান্তর, কে কোন্‌ ছোটবড় দলের লোক তা! 
ভাববার কারে! অবদর ছিল ন1। মহাযুদ্ধ সমাগত। সেই যুদ্ধের সৈনিক 
হবার পূর্বে অস্ত্রের প্রয়োজন । সেই অস্ত্র এসেছে । এখন ইপ্ডো-জর্মান ষড়বন্ 
সফল হোক। আম্মক জাহাজ-বোঝাই আগ্নেকাত্ব, আম্বক ভাগার-বোঝাই 
অর্থ। 

আমাদের সেইদিনের ভাগ্যলিপি অবশ্ শুভ ছিল না। আরে ছুঃখ সহা 
করতে হবে। আরে! প্রস্ততির প্রয়োজন । আরে রক্ত, আরো গ্রাণবলি না 
দিলে প্রাথিত স্বাধীনতা আসবে না। তাই ইপ্ডো-জর্মান-যড়যন্ত্র ফেসে গেল। 
তাই মহাবিপ্রবী রাসৰিহারীকে আগামী দিনের প্রচণ্ততর বিপ্লবের সম্ভাবন। হৃষ্টির 
প্রতিজ্ঞায় সুদূর জাপানে পলাতক হতে হল। তাই মহানায়ক ঘতীব্ত্রনাথকে 
বালেশ্বরের প্রাঙ্গণে চিত্তপ্রিয় প্রমুখ তরুণ-বন্ধুদের সহ ব্রিটিশের সঙ্গে মৃত্যযুদ্ 
করে মৃত্াঞ্য়ীর আরক্ত-বাণী রচনা করতে হল। সেই অবিল্মরণীয় ঘটনায় 
ষতীন্নাথদের শৌর্ধশালী হবার সহায়ত! করেছিল কিন্তু 'রডা কোম্পানি'র এ 
মাউগ্জার পিস্তল ও কাতু'জগুলি। 

১৯১৪ সাল থেকে অন্থষ্ঠিত বিপ্লবীদের যুদ্ধকালীন ঘত ভয়াল ফ্্যাকশান্‌, 
তার মূলে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 'রূডা'র অস্থ্রাগার থেকে লুণ্ঠিত 'মাউজার'-এর 
শক্তি। এবং এই কারণেই আমি বলব যে, 'রভা-য়্যাকশান্‌* শুধু ছুঃনাহসী ও 
চমকপ্রদ নহে__এর পলিটিক্যাল্‌ গুরুত্ব প্রচুর । 

উপপংহারে আমি এই ফ্যাকশানের অন্ততম হোত! স্বগায় হাবুভাইয়ের 
উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই, এবং এর প্রখ্যাত নেত৷ হ্বর্গীক্র শ্রীশচন্দ্র পালের 
উদ্দেশে আমার বিনত্র প্রণাম নিবেদন করি। 

--হরিদান দত 
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[ বিপ্লবী-নিকেতনের ট্ার্ট্রি এবং উহার কার্যকরী-সভার স্স্ত গ্রীভক্তকুমার ঘোষকে লিখিত 
প্রথ্যাত বিপ্লবী-নেত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পত্র ] 


পরমকল্যাণীয়, 

ন্বেহেন্ন ভক্ত, শুনলাম আগামী বংমর ১৩শে জানুয়ারি তোমরা “বিপ্লবী 
নিকেতন? থেকে দ্বিতীয় “স্থভেনির+ প্রকাশ করছ। ভাল গ্রস্তাব। এ দিন 
আদপে ভারতের “বিপ্লব-দিবস”। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের অন্ততম হলেন 
স্থভাষ। সেই স্থভাষের জন্মদিন এ ২৩শে জানুয়ারি। 

তুমি বৈপ্লবিক গুপ্ত-মমিতিতে ঠিক কোন্‌ সালে প্রবেশ করেছিলে আমার 
মনে নেই। ১৯২২ সালে কি? তবে মনে আছে, তুমি তখন স্কুলের ছাত্র । 
সবেমাত্র কৈশোরে প! দ্রিয়েছ। প্রথম সাক্ষাতেই তোমাকে ঘেন বলেছিলাম ঃ 
দেশকে আমর! “মা বলি কেন জান? মা'র চেয়ে পৃথিবীতে আর কাউকেই 
আমর' বেশি ভালবাধি না বলে। দেশকে মা'র মত ভালবালেই মা'র শক্রর 
মত দেশের শত্রকেও আমর! নির্ষম হস্তে তাড়িয়ে দিতে পারব।"**পরাধীন 
দেশের ছোটবড় প্রত্যেক মংগ্রামীই এ-সত্যে বিশ্বাসী । কিন্তু এ-সত্য নেতাজির 
মত নিখুত করে আর কেউ বুঝি উপলব্ধি করেননি! দেশমাতৃকার শৃঙ্খল- 
মোচনে এই মহাশক্তিধর পুরুষের সংগ্রাম তাই বিরামহীন, আপোধহীন, নিখুঁত, 
অনবস্য। 

বিপ্রব্দেবতার সন্তান স্থ'ভাষচন্ত্র। জন্ম-জন্মান্তরের বিপ্লবী স্থভাষচন্দ্র। 
বিপ্লবীদের কর্মসাধনার ধারক ও বাহক হ্ভাষচন্ত্র। 

ভারতীয় ম্পিবিচায়ালিজমূ-এর প্রতীকরূপে দক্ষিণেশ্বরের পুরোহিত 
হিয়ামকঞ্চ যখন বিশ্বপালিনী কালীমৃতির আরাধনায় বলতেন, তখন তার মধ্যে 
আর মহাদেবীর মধে কোন আবরণ থাকত না। “মৃন্মরী” মুহূর্তে “চিন্নয়ী” 
হয়ে উঠতেন। সামান্ত পুরোহিতের অপামান্ত সাধনার স্পর্শে পাষাণের কণে 
ভাষ। ফুটে উঠত। 

ঠিক তেমনি ভারতীর বিপ্রব-এতিহ্বের প্রতীক হয়ে নেতাজি ঘখন 
দেশজননীর পায়ের শৃঙ্খল মুক্ত করার শৌর্যমপ্তিত-তপস্ঠায় দৃপ্ত, তখন দেশমাত! 


৫৪২ 


ও দেশসস্তানের চেতন! একাকার হয়ে গেছে। দেশ তখন আর মাটি-পাথর 
নয়। সস্তানের সাধনাম্পর্শে জড়-দেশ ষড়েশ্বর্ষশাপিনী জননীরূপে তেত্রিশকোটি 
নর-নারীকে বুকে ধারণ করে আছেন। 

নেতাজি বিপ্রব-দেবতার পূজারী । ভিনি বিপ্লবের প্রতীক । তার জন্মদিন 
বিপ্লব-সাধনার নবতর কলেবর ধারণ করার দিন। এ দিনটির মর্যাদা 
অনন্তসাধারণ। এইদিনে তোমাদের স্তথবভেনির বের করার কল্পনা “বিপ্লবী 
নিকেতনের আদর্শ ও ম্পিরিট-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে চমৎকার । 


৩১শে আবাঢ, ১৩৭৬ 


(১৬. ৭. ৬৯) আশীর্বাদক 
১*।১বি, রজনী ভট্টাচার্য লেন, শ্রীহেমচন্দ্ ঘোষ 
কলিকাত'-১৬ 


_ জ্রব্য ই ধদ্বতীয় পঞ্জটি বিপ্লবী-নিক্েতন প্রকাশিত 'নেতাজি জয়ন্তী সংখ্যা” (১৯৭*) থেকে 
উদ্ধত। 


৫৪৩ 


মহাজাতি সদন কর্তৃক গৃহীত “টেপ -রেকর্ডস্‌-এর 
অনুলিপি 


হেমচজ্জ্র ঘোষের সঙ্গে আলোচন 


প্রশ্ন $ বাঙলাদেশের দুর্ধ একটি বিপ্লবীদলের প্রতিষ্ঠ।ক্চ। আপনি । কিভাবে আপনি বিপ্লবের 
পথে পা বাড়ালেন, কবে গুপ্র-সমিতি পত্তন করলেন, এবং & দলটির কিভাবে দুর্জয় পরিণতি লাভ 
হল সে সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন'। 


উত্তর £ সেট! উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ। স্কুলে পড়ি। ছোট বয়ম 
থেকেই ইংরেজের প্রভূত 'ভাল লাগত না। নীল-বিদ্রোহের কথা শুনতে, রাজপুত- 
মারাঠাদের কাহিনী পড়তে, বারভূইঞাদের কীতি জানতে, মিপাহী-বিদ্রোহের 
গল্প আনোচন! করতে উতদাহ পেতাম। টিকেন্ত্রজিৎ ও জেনারেল থাঙ্গান্‌কে 
ফাসি দেবার ঘটনা আমাকে বিচলিত করে। তারপর “ুয়র যুদ্ধ'। ইংরেছের 
হার হয্ন। দুর্বলের ললাটে জয়তিলক দেখে আমি শাশ্বস্ত হই। সেদিন 
ভেবেছি-_ছুর্বলও তাহলে শক্তিমান হতে পারে 1. 

১৯৯৬ সালের ১৩ই এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ঢাকায় আমার প্রথম 
দেখ। আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রীণ পাল। স্বামীজির অনুমতি নিয়ে কতিপয় 
বন্ধুসহ দ্বিতীয় দিন আবার তার কাছে যাই। জলন্ত শ্গ্নিশিখার স্পর্শ পেলাম । 
অপূর্ব এক চৈতত্থলোকে নিয়ে গেল তার বাণী। তিনি বলেছিলেন £ “পরাধীন 
জাতির ধর্ম নেই। তোদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তিলা 5 করে পরম্বাপহারীকে 
তাড়িয়ে দেওয়11” মেদ্দিনই আমি এবং আমার কতিপয় বন্ধু বিপ্লব-ধর্ষে যথার্থ 
দ]ক্ষিত হয়েছিলাম । 

খধি বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' বিপ্রব-সংস্থা। গড়ার প্রেরণ। দিল। শারীরচর্চায় 
আমর। মন দিলাম। ডনকুতন্তি ও লাঠিখেলা আমার নেশ। হয়ে দীড়াপ। 
তারপর এল রুশো-জাপানী যুদ্ধের কাল। এ যুদ্ধে সাদা-রুশের হার হল। 
এশিয়ার জাতিগুলে! চঞ্চন হয়ে উঠল। তার দোল! গামার রক্তেও লাগল । 
আমর! গুপ্ত-সমিতি গড়ায় মন দ্িলাম। 


১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রখ্যাত পি. মিত্র সাহেবের সঙ্গে ঢাকায়ই 
আলাপ হল। ইতিমধ্যে যথারীতি শপথগ্রহণ করে আমর! যে গুপ্ত-সমিতি 
স্থাপন করলাম, তার নাম সংগোপনে রাখনাম এমুক্তিসজ্ঘ ৷ সভ্যদের মধ্যে 
শ্ীণ পাল, হরিদাল দত্ত, খগেন দান পরবর্তা কালে ১৯১৪ লালে রডা-অস্থ-লুঠনে 
প্রচুর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শ্র্মশ পাল ত্বনামধন্ বিপ্রবী-নেতা। তিনি ১৯*৮ 
সালের ৯ই নভেম্বর কলকাতা সার্পেনটাইন্‌ লেংন পুলিশের নন্দলাল ব্যানাজিকে 
হতা। করেন। এই নন্দলালই প্রফুল্ল চাকিকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল । 
আবার ১৯১৫ সালের ২৫শে আগস্ট স্পাই মুরারি মিত্রকে তার আগরপাড়ার 
গৃহে শ্রীণ পালই গুলির আঘাতে নিধন করেন। সে-যুগে_-অর্থাৎ ১৯৮ সাল 
থেকে ১৯১৫ মাল পর্যন্ত---মামার বন্ধুরা কলকাতায় সমস্ত ফ্ল্যাকশান্ই 
আত্মোশ্তি-দলের সঙ্গে মিলেমিশে করেছিলেন। শ্রীণচন্দ্র ছিলেন কলকাতাদ়্ 
আমাদের দলের প্রতিনিধি। তিনি যতীন্দ্রনাথ মৃখান্জির সঙ্গেও আমার এবং 
আমাদের দলের প্রতিশিধি হয়ে যোগাযোগ রাখতেন। 

১৯*৬ সালে আমি কলকাত। এসে ভবানী দত্ত লেনে এক বন্ধুর বাড়িতে 
উঠি। তখনই উপাধ্যায় ব্রহ্ধ্ান্ধবের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তীর সঙ্গে 
গভীর আলোচনার ফলেই স্পঞ্ট করে চনার পথ আমি খুঁজে পাই। তিনি 
আমাদের দলের নামকরণে তুষ্ট হলেন । বললেন, “মুক্তিসজ্ঘ' নামটি চমৎকার। 
তবে তা একনিষ্ঠ কমার কঠে গোপনে মন্ত্রের মত থাকবে--সে নামের প্রচার 
ঘেন ন| হয়। কাজেই আমার্দের দলের নাম দলের অনেকেই জানত না, 
অপরে বা পু্লশে জানবে কি করে? গুপ্ত-সমিতির নাম প্রচাপত হলে তার 
পক্ষে গোপনে কাজ করা কঠিন।-.. 

১৯০২ সালেই কলকাতায় আমি শ্রীমরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র 
পাল, ভন্‌ মোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশ মু্গা্ি প্র্থ প্রতিভাধর নেতাদের সঙ্গে 
পরিচিত ছই। বিপ্রবের তত্ব, দর্শন, ইতিহাস ও কর্মধারা সম্পকিত তাদের 
নান। চিন্তাধারার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ঘট ,-**১৯*৯ সালে আমার 
পরিচর হয় মহানায়ক যতীন মুখাসির মলে । অওংসর আশীর্বাদ আমি তার 
কাছ থেকে পাই। অপর মহানায়ক রাশবিহারী বছর সঙ্গে ৭-সময়েই আমার 
ঘনিষ্ঠত। হয়। একদিক থেকে আমার ভাগ্য প্রসগ্ন। বারণ, বিপ্লবের ধার! 
জন্মদাতা, তাদের অধিক'ংশেরই নেহে আম ধন্ত ।"+ 


€৪৫ 


সশস্ব-বিপ্রৰ_-৩৫ 


'মৃক্তিসচ্ঘ* ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত “আত্মোক্গতি-সমিতি'র 
সঙ্গে মিলেমিশে ঘেসব দূর্ধর্ষ কার করেছে তা মোটামুটি বললাম। 

তারপর এল ব্যর্থতার যুগ। ইত্চে-জার্মান-ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেল। চতুর্দিকে 
ধর-পাকড়। এই বার্থতার মধ্যেও দাদা! ষতীন মুখাজির নেতৃত্বে বালেশ্বরে এক 
অগ্নিক্ষর। শধ্যায় লিখিত হল। বিপ্লবের ইতিহাসে নে-অধ্যায়ের অবদান 
অস মান্। 

১৯১+ সালেই আমর] জেলে আবদ্ধ হই। আমাদের কেহ কেছ দেশান্তরিত 
হন। আমাদের বন্ধু প্রমথ চৌধুরি এবং আলি্মুদ্দিন সাছ্েব ( মাস্টারসাহেব ) 
সংগোপনে পুলিশের নজর থেকে দলের 'নিউক্লিয়াসটিকে' বাঠিয়ে রেখেছিজেন। 
তাদের সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণকান্ত অধিকারী । তার| ক্হেই আজ জীবিত নেই। 
এই তিনটি হদক্ষ মংগঠক ও আত্মনিবেদিত বিপ্রবী-নায়কের প্রতি আমার 
কৃতজ্ঞত৷ অস্তহীন। 

১৯২* সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি মুক্তিলাভ করি। ইতিমধ্যে বন্ধুর 
সকলেই মুক্ত হয়েছন। কিন্ধু আমি কর্মধারার টেক্নিক বদলে দিলাম। 
পুলিশের ছাপ থাকলে 95০16৮ ০1 হয় না। 96০6৮ ৮011 ব্যতীত 
বিপ্লব করা সম্ভব নয়। 

দলের নামী কর্মীরা তাই আপাদু্টিতে কাজ ছেড়ে দিজেন। প্রকাস্ত্ে 
তীার। পুবাদস্তর গৃহী। অতি সংগোপনে তার] নৃতন গড়ে-ওঠ! দলের সঙ্গে 
ঘোগাঘোগ রাখেন। এইভাবে ১৯১৭ সাল থেকে ২৯২৯ সাল, এবং ১৯২৪ 
সাল থেকে ১৯৩* সালের প্রথমার্ধ_দীর্ঘ এই তের বছর চলেছিল “মুভিসজ্যে'র 
প্রস্তাতি-পরব। 

তৎপর ১৯৩* সালের শুরু থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত যেসব রল্যাকশানের কথা 
সবার কে আজ আলোচিত, তার বেশ লিছু এই “মুক্তিসজ্ঘ' অর্থাৎ “বি.ভির-ই 
কার্ধকনাপ। 'মুক্রিসঞ্ঘ নাম কেউ জানে ন।-_পুলিশের খাতায় উহার 
নামকরণ ইতিমধ্যে 'বি.ভি* হয়ে গেছে। ১৯*৪ সালের “মুক্তিসজ্ঘ'ই উত্তর- 
কালের ধব.ভি. অর্থাৎ “বেঙ্গল ভলাটিগ্লান?। মেজর সত্য গুগ্ঠ, জেোতিষ 
জোয়ারদার প্রমুখের অনলঙগ চেষ্টায় আমাদের কমার ম্বভাষচন্দ্রর “বেল 
ভনাটিযার্প মুভমেন্টাকে আন্দোসনের পর্ধায় থেকে বৈপ্লাৰক-সবাধ কর্মক্ষেত্রে 
সঞ্চির করাতে কালক্রথে পুলিশের ভালিকায় এ দলের বঝ/ক্ত নাম হয়েছিজ 
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এবি.ভি”। অঙ্গানিত ঘমুক্তিসঙ্ষে'র সর্বজন জানিত নাম “বি.ভি। সারা 
বাঙলায় ১৯৪৭ সাল পর্যপ্ত তার বৈপ্লবিক রোল্‌ আপনাদের অঙ্জান! নয় ।.*" 


প্রশ্নঃ আচ্ছা, কত বীরের জন্ম দিয়েছেন আপনারা, কত ত্যাগ ও ছুঃখবরণ করেছেন সবাই 
স্বাধীনতা আনতে! ঠিস্ত আজ দেশের এ ছুর্দশ1 কেন? 


উত্তর : এর উত্তর স'ক্ষেপে দেওযা যায় না। তবে একটি কথায় বলতে 
হলে বলব ঘে, এর যূনে দেশবিভাগের অমার্জনীয় মনোবুতি। যে লোভ ও 
ছুর্বলত। থেকে নেতারা দেশকে ১৯৪৭ সালে বিভক্ত করে শাসনভার গ্রহণ 
করলেন_সেই লোভ ও দুর্বলতার পাকে তারাও ভূবলেন, দেশও ডুব এবং 
আমর] যার! সফল প্রতিবাদ করতে পারলাম না, তারাও ভূবলাম। ধৈর্য ধরে, 
সংগ্রামী মন নিয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করলে ব্রিটশকে বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়তে 
হত _দান-খয়রাত রূপে তাদের হাত থেকে বিভক্ত-ভারতবর্ধের শাসনভার 
আমাদের হাতে আপত না। কিন্তু বাঞ্চিত সে-বিপ্রবের প্রতি বিশ্বামঘাতকতা 
করলেন তৎকালীন 'কংগ্রেণ” ও “মুদলীম-লীগ” নেতৃত্ব 

দুর্বলতা ও লোভের সঙ্গে আপোষ হয় না। কিন্তু হুঃখের বিষম কংগ্রেসের 
কর্ণধারগণ সে-সত্য কোনধঠিনই গ্রাহা করেননি । বুহত্বম নেতাদের মধ্যে ধিনি 
প্রথম থেকেই এমন আপোষের মনোবুত্তি সহ করতে পারেননি, তিনি দেশ- 
ত্যাগী হলেন। দেশত্যাগী হলেন বলেই আপন মৌরমগুল রচনা করে তিনি 
“নেতাঙ্জি'র দিব্য দীপ্তি সার। বিশ্বে ছঠিয়ে ঠিতে পারলেন। তার দেওয়। 
আলোকই হল বিপ্রব-বহ্ি; সে আলোকে দাঞ্ধ না হতে পারলে, তার 
চ'রচন্ধ চরিত্রবান না হতে জানলে এ জাতির ভবিষ্যৎ নেই। যথার্থ বিপ্লব- 
জিজ্ঞাদার বহুকে ন। ছুতে পারনে দেশের তরুণ-তরুণীর্দের পক্ষেও কল্যাণকর 
ট্ছু করার হযোগ আপবে না। ক্ষিন্ত আজকের অশ্তভ পরিস্থিতিতেও আমি 
আশাবাদী। আমি বিশ্বাস করি সকল গ্লানি দূর করে, সকল ঠৈব্য ও সংশয় 
ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এই জাতি ও তার তারুণয-শক্তি সেই গন্তবাস্থানেই একদিন 
পৌহাবে_যেখানে পৌছবার স্বপ্ন আমরা ১৯০১ সাল থেকে অন্াবধি দেখে 
আসছ। 

॥ জয়হিন্দ ! 

_ জ্রউঙা; প্রধা) বান হঞ়াক্ত হেমচন্্র বোষের সঙ্গে মগা্গাতি সনের ম্মছিপরিংবের 
প্রতানটির সাক্ষাৎকারের বিবরণ । সাক্ষাৎকার ঘটে এবং কস্বর রেকর্ড কর! ২য় ১৯৬৯ সালের 
১৪ই জুন, সাল ৮ ঘটিকার। 
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শ্রীরাজেন্দ্রকুমার গুহের সঙ্গে আলোচন। 


প্রশ্ন £__আপনি তে 'বি.ভি. গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠাতার অন্যতম? আগনার বিশিষ্ট পরিচয় 
নামী এবং দুর্জয় বিপ্লবী-পলাতকদের আশ্রয়-দানের ইতিহাসে । আমাদের সেসব গোপন কথা কিছু 
বলবেন কি? 


উত্তরঃ আমি গুরুতেই অর্থাৎ ১৯.৫ সালে আমাদের দলের সর্বাধিনায়ক 
হেমচন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের সংস্পর্শে আমি ঢাকা শহরে, পরেশনাথ ঘোষের কুত্তির 
আখড়ায় । আমার বাড়ি কুমিল্লার ঠাদপুর মহকুমায়। আমাদের দলের 
গোপন নাম ছিল মুক্তিসজ্ঘ। পরে পুলিশ এর নাম দিল “বি.ভি.” 

আমি চিরকালই দলের ১০০৪৫ 1)6-এ কাজ করতাঁম। ১৯৩ সালের 
২৯শে আগস্ট বিনয় বস্তু লোম্যান হত্য। করে পলাতক হয়ে আমার কলকাতার 
বাসায় এলেন। তাঁকে লুকিয়ে রাখলাম। আমি তখন মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে 
থাকি। আমি]. ও. টব. ঘ. কম্পানিতে চাকুরি করতাম । 

রসময় শুর বিনয়কে আমার কাছে দিয়ে গেলেন। আমার ছোট্ট বাসা। 
একখান! ঘর আমার স্ত্রী সরযৃবাল1] দেবী আটকে রেখেছেন সম্ঠোজাত তার 
শিশুকে নিয়ে; বিনয় আসতেই তথাকথিত জাতক-ওঁপজের সংস্কার ত্যাগ করে 
তিনি মান সেরে আমাদের শোবার ঘরে উঠে এলেন। বিনয়ের স্থান হল তার 
বৌদির পরিত্যক্ত, কিন্ত নিখু ত'ভাবে ধোয়ামোছা ঘরখানিতে। রাজার ছুলাল 
আমাদের ঘরে এলেন-__-আমি ও আমার স্ত্রী তাকে পেয়ে যেন কৃতাথ হলাম । 

পুরো তিন মাদ বিনয় ছিলেন আমার্দের কাছে। আমাদের জীবনে সে 
এক অবিশ্মকণীয় কাল। আমার স্ত্রীর হারাই-হারাই ভাব। বিনয়কে নিয়ে 
তিনি মেতে উঠলেন। 

বিনয়কে অতি কাছে তিন মাস ধূর গ্রতিমুহূর্তে আমি পেয়েছি। অমন 
একটি মানুষ আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি। এযে তরুণ-কিশোর, দেবতার পুণ 
অংশে রূপ ধারণ করে ধরায় অবতরণ হয়েছেন ছুষ্ধৃতি দমনের ঠৈবশ্ক্তি নিয়ে। 
মুখ অনর্থক কথা নেই, ওঠে সবঙ্ষণের জন্ত ন্মিতহাসি। কোন চিষ্! নেই 
তার। সর্ব প্রাণ ও মন নিবেদিত আদর্শের পায়ে, দেশমাতৃকার বঙ্ধনমুংতর 
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স্বপ্নে, এবং পাটির নির্দেশ সম্পূর্ণ করার দায়িত্বে ।...আমার ছেলেমেয়েগুলো 
বিনয়ের একান্ত অনুগত হয়ে গেল। তাঁরা প্রত্যেকে বিনয়ের মধ্যে সমবয়মী 
এক বন্ধুকে আবিষ্কার করেছিল। 

রসময় একদিন 'এসে বিনয়কে জানালেন যে, দেশের বড় বড় নেতাদের 
অভিমত-_বিশেষ করে স্থভাষচন্দ্র বগ, শরংচন্দ্র বন্ধ ও পি. লি. রায়ের একান্ত 
ইচ্ছা ষে-_বিনয়কে বিছ্দেশে ম্মাগল্‌ করে পাঠিয়ে দেওয়। হোক। হরিদাস 
(প্রখ্যাত বিপ্লবী হরিদাস দত্ত) তার ব্যবস্থাও করে ফেলেছেন । বিনয়ের 
কি মত? 

বিনয় গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুহতে আবার ফুটে উঠল ওঠ্ের সেই হাসিটুকু। 
আত্তে বললেন : “আম দ্বিতীয় য্যাকশানেও যাব।”*-"এ ছোট্ট একটি 
বাক্য।""" 

রসময় গগারকণ্ে উত্তর দিলেন £ “তোমার €চ্ছাই পূর্ণ হবে। তুমি পথ 
কেটে-কেটে চল-_-আনরা সেই পথে প। বাঁড়ার ।"-." 

এক মিনিটে সিদ্ধান্ত প্রকাশিত ও গৃাত হল।**. 

তারপর এল 'রাঈটাপদুর্গ' রেইভ করার অবিস্মরণীয় দিন। তারিখ _ 
৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩* সাল। 

রাজার ঘলাল চলে গেলেন "মামার দীন কুটির ছেড়ে। যিনি অনায়াসে 
এসেছিলেন, তিনি অনায়ামে চলে গেদেন। একবার ফিরেও তাকালেন না৷ 
আমাদের পানে । তরে বৌদি_শর্থাৎ আমার স্বীসরযু দেবীকে সামলান 
মৃক্ষিল হয়ে উঠল তার মেকি অব্যক্ত বেদনায় 'মঝোর কান! !1এ তো 
বিরাগী সন্তানের ঘর ছেড়ে চলে যাওয়। নয়! এ যে প্রিয়তম সন্তানের মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন করার জন্যে অব্যর্থ যাত্রা !"": 

ন্ নং সী ক 

এব পর ১৯৩১ সালে আমার গৃহে এনেছিনেন পেডি-সাহেরকে হত্য। করে 
পলাভকের বেশে মেদিনীপুর থেকে বিমল দাণগুপ্ত। তাকে নিয়েও এ একই 
ঘটনার শুনরাবৃত্তি। তিনিও বিনম়রুষ্ণের আদর্শে অন্প্রাণিত। ঘিতায় 
য্যাকশানে যাবার জন্তে বদ্ধপরিকর। গেলেন চসে তরু" বার ১৯৩১ সালের 
২৯শে অক্টোবর ভয়ডরহীন বিপ্লবীর পদক্ষেপে গিলিগান” হাউসের দ্বিতলে 
ভিলিয়ান-হত্যার কটন ব্রত নিয়ে ।""" 


ক ক ক ক 
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তারপর এল ১৯৩৪ সাল। ইতিপূর্বে “দেওভোগ শুটিং-এর পলাতক কর্মী 
সুকুমার ঘোষ ( লাণ্ট, ঘোষ) আমার গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু গভর্ণর 
এগারসন্‌ শুটিং-এর পর কি করে যেন পুলিশ খোজ পেল যে, স্থকুমার আছেন 
আমার গৃহে। ঘিরে ফেলল পুপিশ আমার গৃহ। বন্দী হলেন স্থকুমার। বন 
করল আমাকে ও আমার বড় পুত্র গিরীনকে। 

মামলা! চলল । আমাকে ও গিরীনকে বহু চেষ্টা করেও পুলিশ ফামাতে 
পারল ন|। দদাঞ্সিলিউ, গভর্ণর শুটিংঃ মামলায় ভবানী ভট্টাচার্ষের ফাসির হুকুম 
হল। 

আমি বাড়ি ফিরে এলাম। আমার চাকুরি গেল। পুলিশের অবথ 
নির্যাতন আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। দুঃখের দিন আমার শুরু হল। কিন্ত 
তাতে আমার বা আমার স্ত্রীর মানসিক ক্ষতি বিন্দুমাত্র হয়নি। 

আমার গৃহ-মন্দিরে বাঙলার শহহদদদের পৃ হয় নিত্য দুই বেলা । আমার 
গৃহ-সংলগ্ন “বিনয়-বাদল-দীনেশ-ম্থৃতিষ্ভে” নিতা আমি ও আমার স্ত্রী পুষ্পার্ঘ্য 
দিয়ে ধন্য হই। এরাই আমার বেদ-বেদাস্ত, গীতা-উপনিষদ। এরাই আমার 
৮৬ বৎসর বয়সের ধর্মকর্ম ।**" 


দ্রষ্টব্য £বিশভি” তথ। “মুত্তিজজ্বে'র প্রত্ষ্ঠাতাচভাদের অন্যতম এমুদ রাভেন্দ্রবুমার গুহেক্র 
সঙ্গে মহাজাতি সনের অহি-পরিষদের প্রতিশিধির গাক্ষাৎগ্চারের বিবরণ । সাক্ষাৎকাস ঘটে এবং 
কঠন্বর রেকর্ড বরা হয় ১৯৬৯ সালের ১৮ই জুন, বেলা ছুই ঘটিকায়। 


৫৫৩ 


ডাক্তার ন্থুরেজ্জনাথ বর্ধনের সঙ্গে আলোচনা 


প্রশ্ন :_রডা-অন্ুলুষ্ঠনের অগ্যতম নাক শ্ীণচন্ত্র মিত্র ওরফে হাবু মিত্র তো যযাকশানের পরই 
আপনার ক্কান্ধে পলাতক ছিলেন। আপনার কাছে তিশি কিতাবে বোন্‌ হুত্রে এসেছিলেন, এবং 
ভার শেষ পরিণতি কি হল আমাদের বসবেন কি? 


উত্তর £ আমি প্রখ্যাত বিপ্লবী-নায়ক হেমচন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের “মুভি 
সঙ্ঘের সভ্য ছিলাম প্রথম থেকেই। “মুক্জিসক্ষ'ই উত্তরকাল্র প্রণিদ্ধ 
“বি.ভি.।--"রঙপুর নাগেশ্বরী থানায় আমার কর্ষকেন্ত্র ছিল। চিকিৎসক হিমেবে 
আমি থাকতাম নাগেশ্বরী নামক পল্লীতে । রডা-্র্যাকশানের অল্প পূর্বেই ঢাকা 
থেকে নেতা হেম5ন্ত্র আমাকে জানিষে রেংখঠিলেন ষে, প্রয়োজনে আমাকে 
শেণ্টার দিতে হবে, আমি যেন £স্তত থাকি । 

ঘটন] ঘটল কলকাতায় ১৯১৪ সানের ২৬শে আগস্ট। সেপিনই প্রীণদ1 
অর্থাৎ, গ্রীণ5ন্দ পাল দাঞ্জিলিউ-মেলে র€ন। হয়েছিলেন হানু মিত্রকে নিয়ে 
আমার উদ্দেশে | পরদিন নাগেশ্বরী পৌছে মামার কাছে হাবু মিত্রকে রেখে 
শ্রীণদ। পরের গাড়িতেই কলকাতা ফিরে গেলেন। 

তাবুভাই বরাবর আমার জানাশোন| শেন্টারেই ছিলেন। কয়েকদিন 
নাগেশ্বরীতে থাকার পর তাকে আসামে আমারই বন্ধুদের কাছে পাঠাতে হয়। 
কারণ, মামার গৃহ কলকাতা থেকে আই-পি পুলিশ এসে সার্চ করবে বলে 
থানার লোকের! গোপনে আমাকে পূর্বাহ খানিয়ে দিয়োছল । আমি সাত- 
তাড়াতাড়ি হাবুকে হরিগান দত্তের ছোট ভাঠ-এর অঙ্গ আমামে পাঠিয়ে 
দেই। পরদিন সত্যই কলকাতার আই-বি ইন্সপেক্টরর। এসে থানার পুলিশ-মহ 
আমার গৃহ তচন5, করে তানাশি করে। 

আসামের সীমান্তে 'রাভা" নামক একপ্রকার ট্রাইব্যাল্‌ জাতি আছে। 
তীদের মধো ডাক্তার হিসেবে আমার কিছু প্রভাব ছি সেই হৃত্ে কিছু 
তকণ-রাভাকে আম 'পেশী'র মন্ত্র দিয়েছিলাম । তারা আমার খুলই বাধ্য ও 
বন্ধু ছি:লন। হাবুনাইকে এ রাভাদের হেগাজতেই পাঠাই। অল্পদিনের 
মধ্যেই পুপিশ আমাকে গ্রেপ্তার বরে। জেলে ও অন্তরীণে বছরগুলি কেটে 


€€১ 


যায়। কয়েক বছর পর বন্ধনদশা! থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে এসে বহু খোজ 
করেও হাবুভাইয়ের সন্ধান পাই না। যেখানে হাবুভাই ছিলেন সেখানে খোজ 
নিয়ে জানা গেল যে, তাঁর এবং তীর সঙ্গী 'রাভা+-যুবকটিরও পাভা৷ কেউ জানে 
না। তারা কোথায় গেছেন তাও কেউ বলতে পারে না। স্থতরাং হাবু 
মিত্রের শেষ পরিণতি অজ্ঞাত। তিনি ও তার সাথী সেই 'রা'ভ যুবক একদিন 
মোষ চড়াতে গিয়ে আর ঘের ফিরেন নাই, গভীর জঙ্গলে মোষ নিয়ে ঢুকতে 
তাদের দেখা শিয়েছিল-_-এইটুকুই হল গ্রামবাসীদের শেষ খবর। সথতরাং 
পাহাড় ভিডিয়ে তারা ফটয়ার পার হতে পারেন । জানি ন', কোথায় কিভাবে 
তার শেষ পরিণতি লাভ ভয়েছে 1" 

তবে আমি লক্ষ্য করেছি যে, হাবুভাইয়ের মধ্যে এক ধরনের ঝেোক ছিল, 
সেই ঝেোকের বশেই তিনি চলতেন, অসম্ভব কার্ষে হাত দিয়ে বিপদগ্রন্ত হওয়া 
তার পক্ষে একটুও অসম্ভব নয়। আমি তার সঙ্গে একান্তে মিশে তাকে ঘটা 
জানতাম তা থেকে আমি নিশ্চয় মনে করি যে, হাবুভাই “সঙ্্যামী' হবার লোক 
নন, “আত্মহত্যা” করাও তার পক্ষে অনভ্তব। আত্মহত্যা করার পূর্বে হাবুভাই 
বরঞ্ণ দু'দশটা দেশ-শক্র খুন করে ফাসি ষেতে পারতেন। কাহারো-কাহারো 
এসব তুল ধারণা আছে বলেই একথা বললাম 1" 

হাঁবু মিত্র ছিলেন একখানি অগ্নি-শিখা। “আত্মোক্লতি-সমিতি'র হাবু মিত্র 
তাই আগুন নিয় খেলা করে গেছেন তার শেষ দিন পর্যস্ত, এইটুকু আমি 
গভীর করে।বুঝেছি। কর্মরত অবস্থায় যেখানে যে'ভাবেই হোক তার মৃত্যু 
ঘটেছে বলে আজ পঞ্চানন বছর পর আমর ধরে নিতে পারি। তার মৃত্যু 
পলাতক জাবনে দেশব্রতের চিষ্তায় বন্ধুহীন, আত্মীয়হীন, নি:সঙ্গ অবস্থায়ই 
ঘটেছে। হয়তে। পাশে হিলেন সেই “রাভা'-তরুণ। হাবু মিত্র নিশ্চয়ই বরণীয় 
শহিদ । এ 'রাভা”-যুবকও প্রণম্য শহিদ । উভয়কে আমি প্রণাম করি। 


ভ্রটব্য 8 প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীযুক হরেন্্নাথ বর্ধনের সঙ্গে মহাজাতি সদনের অছি-পরিষদ্ষের 
প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারের বিবরণ। ডাক্তার বর্ধন “মুক্তিজ্বের' তথা 'বি.ভি.'র প্রতিষ্ঠাতা-সভ্ান্ের 
অন্ত তম। এই সাক্ষাৎকার ঘটে এবং ক্ম্থর রেকর্ড করা হয় ১৯৬৯ লালের ২৯শে জুন, সকাল »টায়। 
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শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্েদারের টেন্টামেন্ট 
(ইংরাজি) 
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ভবানী প্রসাদ্দের ছোট ভাইটির পত্র 


[ভবানীপ্রসাঞ্ষ ভট্টাচাধের ছোট ভাই আ্রগাপ্রনাদ ভট্টাচারধ ভবানীর আত্মদানে তাদের 
পরিবারের মানপিক-প্রতিক্রিয়] কিরাপ হয়েছিল তা জানতে চাওয়াতে গ্রস্থকারকে নিরে'ক পত্র 
পাঠিয়ে দেন। শঠিদ ভবানী থেকে দুর্গাগ্রদা্ঘ বছর তিনেকের চোট । ঘটনার কালে দুর্গা প্রসাদ 
দু'লর ছাত্র। স্কুলের ছাত্র হলেও সেই যুগে দলের কিছুটা প্রভাব তার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল। 
কাজেই তার ম্মরঠিচারণ ইতিহাসগ্রাহথ বলে বিবেচিত হবে। অন্য দ্বক থেকেও এ-পত্রের গুরুত্ব আছে। 
ভবানীর পিতামাতার যে-চরিব্রপরিচয় পত্র-মাধামে পেলান্ন, তার আলোকে আমরা যেকোন শহিদের 
পিতামাতার চরিত্রও অনেকটা বুঝতে পারব ।] 


বেলখরিয়া, 
১৪, ২১৯৭৩ 


শ্র্থাম্পদেযু, 

***ছটন1 ঘটে যাবার পূর্ব পর্বস্ত আমর] তো! কিছুই জানতাম ন1। 
তবে ছোড়দাকে (ভবানী) চিরদিনই মনে হত একটু শ্বতন্ত্র ধরনের | তার 
বন্ধু-বান্ধব ছাড়া বাইরে থেকেও নান বয়সের লোক মাঝে মাঝে আসতেন 
আমাদের বাণ়। তার। একটু গোপনে মেলামেশা করতে যেন পছন্দ করতেন। 
শন্যাকশানে ঘাবার পৃধদিন আমাকে একগাদ। “বধু পত্রিকা দিয়ে তিনি 
বলেছিলেন £ 'এগুলে। গ্রবোধকে দিয়ে দিবি | প্রবোধ রায় ছোড়দারই বদ্ধু। 
পরে জেনেছিলাম যে, তিনি ছিলেন 'বি.ভি+-দলের সক্রিয় সভ্য । এখানে 
আমি উল্লেখ করতে পারি যে, ঘর ছাড়ার কয়েকদিন আগে তাকে অনন্থমন। 
হয়ে 'বেণু'র দীনেশ-সংখ্যা পড়তে দেণেছি। দেখেছি, তন্ময় হয়ে বারে বারে 
তিনি পড়ে যাচ্ছেন শহীদ দীনেশ গুধের পছগাবলী। আজ বুঝি ষে, এ পত্রের 
বাণী তিনি পেদিন মর্ষ দিয়ে গ্রহণ করে, রক্ক-প্রবাহে সঞ্চারিত করে তুলেছিংলন 
আদন্ন মহামৃত্যুর আহ্বানে মাত্মাহুতি দেবার কামনায় ।-*'এ ছাড়! আমাদের 
গ্রাম্য-মজ্যের লাইব্রেরির কিছু বই, বইয়ের তালিকা, গ্রাহকদের নামের 
তাঁঁল%াও খামাকে দিয়ে ছোড়দা বলেছিলেন পুণ়্:য় ফেনতে। বলাবাহুল্য 
ছোড়গার নি মামি অবিলঘ্ে অক্ষরে অক্ষরে পালন কার |": 

পরের ধিনি ছোড়দ। চণে গেপেন। যাবার সময় মাকে বলে গেলেন যে, 


€€৮ 


তিনি ঢাকা ঘাচ্ছেন বোভিং-এ সীট যোগাড় করতে। ম্যাট্রিক পাশ করলেই 
কলেছ্ষে ভর্তি হতে হবে তো! তা ছু'একদিনের মধ্যেই তিনি ফিরে আস/ছন। 

দারদা খুব ভাল ছাত্র হিলেন। ক্ষুলে টিরকাল ঠিনি স্টাইপেও্ড পেয়ে 
এসেছেন মেধাবী-ছাত্ররূপে। তাকে দিয়ে আমার বাবা-মা'র খুব আশ; হিল। 

কিন্ত পিন যায়, রাত যায়__ছোড়দা আর ফেরেন না! আমাদের 
ভাঈবোনেদের কখনে ছাড়াছাড়ি ছয়নি এর আগে । বাবা-মা'র কাছে-পিঠেই 
আমর] চার ভাই ও এক বোন থাকি) দিদির অবশ্য বিয়ে হয়ে গিয়েছিল 
অনেকিন পূর্বে । তবে তাঁর শ্শুরবাড়িও ছিল আমাদেরই গ্রামে, দে ওভোগে। 

ছোড়দ। আর আসেন না। সহদ! একপিন তোর হতেই দেখি সার। বাড়ি 
পুলিশে ঘেরাও করে ফেলেছে। উঃ! এত পুলিশ আমি তো! দূরের কথা__ 
আমাদের গায়ের লোকেরাও কখনো দেখেনি | পুলিশ তচনচ, করে সারাটা 
বাড়ি সার্চ করল। বাবা-মা-দাাকে কত জিজ্ঞাসাবাদ করল, আমাকেও বাদ 
পিল না। সেই সময়ই আমর! জানলাম যে, ৮ই মে (১৯৩৪) দাজিলিও. 
শহরে ঘোড়দৌড়ের মাঠে বাঙলার লাট সাহেবকে কে বা কারা গুলি করেছেন, 
এবং আমার ছোড়দ। নাকি তাদের অন্থতম ! 

গ্রযাস্বি সাহেব তখন 'আই.বি*র অতিরিক্ত এস. পি.। বিপ্রবীরা তাকেও 
রেহাই দেননি। কাছেই আহত গ্র্যাস্বির রাগ ছিল বিপ্লবীদের উপর শুধু 
জাতিগত নয়, ব্যক্তিগত৪ | গ্র্যাস্বি স্বয়ং এসেছিলেন সার্চ-পার্টির অধিকর্তা 
হয়ে। মেজ? ও গ্রাযের আরে। কয়েকজনসহ আমার উপর আদেশ হল 
ঢাকায় আই.বি.-আপিসে রিপোর্ট করার জন্যে। দেতে হবে আমানের 
অন্তিবিলদ্বে। 

পুলশ-বাহিনী চলে যাধার প্র সারাটা বাঁড়ি ঘেন শ্মশানের রূপ ধারণ 
করল। বাবা-ম! নিশ্চ,প | মা'র মত ধৈধণীল! মিল! আমাদের চোখে আজ 
পর্যন্ত পড়েনান। প্রাণ দিয়ে তিনি ছোড়দাকে ভালবাশঙতেন। তার দুরস্তপন। 
ছাপিনখে সইতেন। বাবা ঠিরদিনই কখা বলতেন খব কষ। পড়াশুনা নিয়েই 
থাকতেন। বাবা-মা ফোনদিন আমাদের গালমন্দ করতেন না। সবপময় 
তাদের ৪1 ছিল যুক্তি দিয়ে শিশুক বশ করা» প্রাণ ঢে.ন ভালবেসে তাকে 
জয় কর।। [কিন্ত উভয়েই ছিলেন বিশেষ রাশভারী। কাজেই ভয় করতাম 
যেমন, শ্রাও করতাব তেমনি। এমন পরিবেশেই আমর! মানুষ 
হুচ্ছিপাম। 
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১৯৩৫ সালের ওর! ফেব্রুয়ারি ছোড়দার ফাসি হয়ে গেল। খবর পেলাম 
খবরের কাগজে । সরকারপক্ষ ভবানী ভট্টাচার্যের পিতা-মাতা! বা ভাইবোনদের 
পূর্বাহে কোন সংবাদ দেবার প্রয়োজন বোধ করোন। 

ফাসির খবর পেতেই আমার দিদি তো কান্মায়-কান্নায় বুক ভাসিয়ে দিলেন । 
তার সে-কান্না আজও শেষ হয়নি। তা ষাক-ন। ইতিমধ্ো পুরে। পয়গ্রিশটি 
বছর পেরিয়ে! শোকার্তা দিদির কে এ একটি আকুল প্রার্থনাই ছিল £ 
ভগবান! দাও, দাও ফিরিয়ে আমার ভাইকে --ওর বদলে আমার তিনটি 
মেহের সম্তানের যেকোন একটিকে না-হয় লয়ে নাও। তবু, দাও ফিরিস়ে 
আমার ভাইকে !৮_এত ভালবাসতেন আমাদের দিদি তার 'টুহকে 
(ভবানী )! 

কিন্ত না? মা'র চোখে জল নেই। মুবে কথা নেই। হায়-আপশোধ 
প্রকাশের কোন লক্ষণ নেই। একেবারে হির, পাষাণ-গ্রতিম। । এঁ পাষাণের 
নিচে যে শ্বাকুল কান্ন! উদ্বেগ হয়ে ছিল, তার বেগ চেপে রাখতেই তিনি অভ্যস্ত 
ছিলেন। কারে! সান্তবনার প্রত্যাশী তিনি ছিলেন না| নিজেই সাস্বন৷ দিতেন 
নিজেকে । ছোড়দার সহযাত্রী রবি ব্যানার্জি আমাদেরই গ্রামবামী। তারও 
ট্াইবুন্তালে ফাসির হুকুম হয়েছিল । মা! শুনে শুধু বলেছিলেন £ “আমার দু'টি 
সন্তান বড় ওয়ে যার গেছে, শোক আমার কাছে নতুন নয়। কিন্তু রবির ম! 
নইবেন কি কবে? তার তো এই প্রথম 1৮" 

আমর] জানি ছোডদার ফাপির পব ম। যেন সুদূরের মানুষ হয়ে গেলেন! 
বেঁচে ছিলেন ওর পরে আরে! দশ-বার বছর। কস্তু কখনে। তাকে শোক 
করতে দেখিনি। কি এক অস্যমিহিত সম্পদ স্পর্শ করে তিনিযেনতার 
দিনগ্ুলে। কাটিয়ে দিতেন । 

শোকলস্তপ1 মহিলার] সর্বদ। আসতেন তাঁর কাছে একটু শান্তি পেতে। 
মা'র সাত্বনা তাদের শাস্ত করত। 

বাব! ছিলেন একটি ছুজ্জেয় পুরুঘ। নিজের মধোই তিনি নিজেকে ধরে 
রাখতেন। তারই প্রভাবে ম1-ও অনেকট। 'ইশ্টেশভাট্‌? গোছের হয়ে উঠেছিলেন । 
তাবা উভয়েই বান করতেন এক হনব রাজো। আমব। তাদের মনেব অন্দর- 
মলে প্রবেখেধ পথ ন'-ানলেও তাদের উদ্ণ সান্রিধ।টুকুর স্পর্শে ই সকল এখর্ষ 
খুজে পেতাম । তার! উভয়েই কখনো-মখনে! বলতেন £ টুর এরকম পরিণতি 
আমাদের আশঙ্কার বাইরে ছিল ন1। 
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'হ], ছোড়দার মত মাতৃভক্ত আমি খুব কমই দেখেছি। মা'র সঙ্গে ছোড়দার 
ছিল অতি নিকট সম্পর্ক। বাবাকে দূর থেকে তিনি ভক্তি করতেন, বাবাও 
দুর থেকে তাঁকে ভালবেনে গেছেন। কিন্ত ছোড়দার ফানি পর সহস। একদিন 
বাব! ষেন কাছের মানুষটি হযে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন £ 'ষে-কাজে 
তোমার পরিবারের মুখ উজ্জ্বল হয়, তুমি নিঞ্জেকে উন্নত কর-_ন-কাজ সারা 
জীবন করবে ।, 

আমি অল্প বয়সের ছেলে হলেও সেদিন এইটুকু বুঝেছিলাম যে-_ছোড়দার 
গরবে “গরবী” হয়ে আছেন বাব! ১ স্বপ্নভাবীর এ হল মল্প কথায় অফুরন্ত 
এপ্রিসিয়েশান্‌! ". 

অতঃপর বাবা বছর পনের বেঁচে ছিলেন। কোনদিন চোখের জঙ্গ ফেলতে 
তাকে দেখিনি । কোনপিন আক্ষেপ করতে শুনিনি । ' তিনি কান পেতে 
শুনতেন, যখন আমার স্বপ্পভাষিণী মা গভীর কে তার ছেলেমেয়ে ও স্বামীর 
কাছে বলে যেতেন £ “সে এক রাত। আমি স্বপ্নে দেখছি ষেন একজন ফকির- 
সাহেব আমার কাছে এসে বলছেন--তোর ছোট ছু"টি ছেণের একটি আমাকে 
দিয়ে দে। আমাব কাজ আছে-_-মহান কাঙজজ। তুই "না করিল না! তুই 
দিয়ে দে, দিয়ে দে। "শুনে আমাব বুক কেঁপে উঠল, রক হিম হয়ে গেল, ঘুম 
আর হল না।***বিছান। ছেড়ে বাইরে চলে এলাম । দেখি, ফপ? হয়ে গেছে, 
পৃব-আকাশে রক্তরাগ। "সে ফকিরসাহেবের জলজ্বলে ছু'টে৷ চোখ আর দিব্য 
রূপ আজও আমি ভুলিনি ।” .. 

বলেই মা খেমে ধেতেন। বাব! উদাস হতেন।.""ম' আরো একটি কথা 
বলতেন £ “ও তো! যাবেই। ওর গলায় ঘে ফাসির দাগ ছিল 1” ছোড়দার 
গলায় সত্যি একটি রেখ! ছিল। ওধকম হয়ত অনেকেরই থাকে । কিন্ত স্বপ্ন 
দেখার পর থেকে মা'র দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, ছোড়দার গলার এ দাগটা সত্যি 
ফামিরই দাগ, ওকে ধরে রাখ! যাবে না। মা'র হ+য়-গভীরে ছিল ছোড়দাকে 
ঘিরে একটি হারাই-হাবাই 'ভাব। আমরা কেউ তাটের পাইনি। তাইষা 
অবধারিত ত! ঘণুট যাওয়াতে মা-বাবা "অন্তত আঞ্খিক দুর্ঘটনার মার খাননি। 
আমর ভাই বানের! এইটুকু বুঝতাম যে-_ছোড়ধাকে “মহান্‌ কাজে'র বেদিতলে 
অর্থ্যরূপে দান করে ভগবানের নির্দেশ পালিত হয়েছে বলে মা বিশ্বান 
করেছেন দে-টিশ্বাসের অংশীদার ছিলেন মামার্দের বাবা9। কাজেই তাদের 
ঘরে ছোড়দার মত ছেলের জনা ₹ এয়া স্বাভ।বিক।": 
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ছোড়দার খান-্বশেক চিঠি আমাদের কাছে ছিল। কিন্তু দেশবিভাগের 
ডামাভোলে এবং পুলিশের নির্ধাতনে বিভ্রান্ত এই পরিবারের কাছ থেকে সে-সব 
চিঠি হারিয়ে গেছে । এ ক্ষতি আমাদের অপূরণীয় । 
ছোড়দ্বার শেষ চিঠি-_একখানা পোস্ট কার্ড আমাদের কাছে ছিল। তারই 
অন্থলিপি পাঠালাম। 
আপনার একাস্ত স্নেহের 
দুর্গাপ্রনাদ ( খোক। ) 


সমাপ্ত 
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দ্রষ্টব্য £ গ্রন্থের ১১৬-১১৭ নং পৃষ্ঠায় সংযুক্ত কর! চলে যে, লর্ড, 
জেটলঢাণ্ড-ও উধম দিং-এর টার্গেট ছিলেন শুধু নয়_-তিনি সামান্ত 
আহতও হয়েছিলেন। তবে তীর প্রাণহানি ঘটে নি। এ-ছ ড় 
উধমের গুলিতে পাঞ্জাবের প্রাক্তন লে: গভর্ণর স্তার লুইস্‌ ডেনের ডান 
হাত ভেঙে যায়, বোগ্বাই-এর ভূতপুব গভর্ণর লঙ্. লেসিংটন জখম 
হন। 


[ 'জালিয়ানওয়ালাবাগ'-_-পৃঃ৩৮ (প্রকাশ--১৩.৪.৭*), 70011986109 1015181020, 
৭110196 0£ [0101009%61010, 800. 3:08009368708, 0০৬৮, ০ 11)018) 
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গ্রন্থ-তালিকা। 


[ "ভারতে সশন্ত্রৰিপ্নৰ' সংকলনে যেসব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে ] 


কারাকাহিনী-__শ্রঅরবিন্দ 

আত্মকথা--বারীন ঘোষ 

বাঙলায় বিপ্লবপ্রচেষ্টী- হেমচগ্জ্র কাননগে। 

প্র্মরবিন্দ ও বাঙলার হ্ুদেশীযুগ-__গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরি 
বাঙলায় বিপ্রববাদ-_নলিনীকিশোর গুহ 

উত্তরপাড়। বত্তৃতা_-প্রী শর বিন্দ 

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি-__-ষাছগোপাল মুখোপাধ্যায় 

রবীন্দ্র রচনাবলী-_পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রকাশিত 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা-_-উদ্বোধন কার্যালয় 
পথের দাবী--শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

আনন্দ মঠ-_বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

সঞ্চিত নজরুল ইসলাম 

পলাশীর যুদ্ধ_ নবীন সেন 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস--ডক্টর 
তৃপেন দত্ত 

বিপ্লবতীর্থে- ভূপেন্ত্রকিশোর রক্ষিত-রায় 

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্$ন-__চারুবিকাশ দত্ত 

বন্স। ক্যাম্প-_ ক্গমলেন্ু দাশগুধ 

নিবেদিতা লোকমাতা- _-শঙ্করীপ্রসাদ বস্থ 

আন্দামানে ত্রিশ বংসর-_ভ্রিলোক্যনাথ চক্রবতি 

বিপ্লবের পদচিহ্ন _তৃপেক্জকুমীর দত্ত 

কাকোরী যড়যন্ত্র-মণীন্দ্রনারায়ণ রায় 
বন্দীজীবন--শচীন্দ্রনাথ সান্থাল 

সবার অলক্ষ্যে ( ১ম ও ২য় পর্ব) _ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় 
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